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ভূমিক 


যুগে যুগে ধরাধামে প্রতিভার লীলা দেখিতে পাই ! শ্রীরুষ্ণ- 
বুদ্ধাদি অবতাঁর হইতে শন্ষর, মহক্মদঃ ঠৈতন্ঠ, নানক কবীর, রাঁম- 
মোহন, খিষ্ঞ/সাগর, বঞ্কিম_-ইঠাঁর] পৃথিবীর পাঁপপক্ষে নীতিধঙ্ষের 
মালে অমল শতদলের মত ফুটিয়! উঠিলেন কেন? 

কালধর্শে তাহার! ফুটিয়াছিলে--নজগতের ও জীবের হিতের জদ্। 
ব্যষ্টিতে স্বদ্দেশবাসীর উপকার করিয়া, সমষ্িতে বিশ্বহিতে জীবনাহুতি 
দিয়া তাহার! সাধনোচিত ধাঁমে চলিয়া গিয়াছেন। 

উারা নাই, স্বতি আছে, স্বরূপ নাই, ছবি আছে, জীব 
নাই, ভাবনার ধারাটুকু ধরায় রহিয়। গিয়াছে । 

জীবনচরিতে এই স্থতি ও ভাবন। দেদীপামান থাকে । সেই শ্ৃতি 
দিক্া আদর্শ গড়িয়া মীনৰ তাঁহার মননে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য জীবন- 
চরিত মানবের পক্ষে মহাঁপথ্য | 

তগবান্‌ শ্রীশ্রীরাপরুষ্খদেবের জীবন-কাহিলী, জীবন-চরিত যদি 
ধরিক্া না রাখিত, তাহা! হইলে ভক্ত পাঠক! তোমার মন মধুমত্ 
ভৃঙ্গের ন্যায় সেই চরণ-কমল-মকরন্দে আত্মহারা হইতে পাঁরিত কি? 
প্টার্কের জীবনচরিত না থাঁকিলে যুনানীর চারিত্র্য-বৈভব জগদ্ধাসীনব 
কর্ণকুহরে পশিত কি? বিষ্কাসাগরের জীবনচরিত না থাকিলে বীর- 
সিংহের বীধ্যদৃপ্ত "সিংহের পরিচয় উত্তরপুরুষ পাইত কি? জগতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কম্মবীর ক্ষাত্রশক্তির অবতার ফরাসীজাতির গৌরব নাঁপো- 
লিওর জীবনচরিত না থাকিলে জগতে বীরের উদ্ভব হইত কি? 
জীবনচরিভ পড়িয়া আমর! মহৎ জীবনের কাহিনী অবগত হই» 


[২] 
পাপ ও পুণ্যের সংঘর্ষ দেখিয়া শত়্ি সঞ্চয় করি। স্বার্থ ও পরার্থের 
যুদ্ধে বিশ্বহিতের বিজয় দেখিস! ক্ষুত্রত্বকে পদদলিত করিতে ও মহত্বকে 
শিরোধার্ধা করিতে শিথি। মহৎ জীবনে বরেণ্য পুণ্যভাঁবসমূহের মুত্ত 
অবতার দেখিতে পাঁই। সেই আদর্শে প্রাঁণ অন্ুগ্রীণিত ভয় । যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে বীরের শোর দেখিয়! সংসারী ক্ষুদ্র গৃহাঙ্ষনের রণে বিজয়লাভের 
পথ দেখিবে। আঁবাঁর নিফ্ষাঁম মহাপ্রাণের জীবনযুদ্ধে পরার্থের 
বিজয় দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করিবেন। 
ইহাই জীবন5রিতপাঁঠের ফল। এই অন্ত মানব সকল শ্রেণীর মভা- 
গ্রাণ, প্রতিভাশালী, কর্মববীর, ধর্খবীর, এমন কি, দশ্যুতত্করের জীবন-. 
চরিতেও শিক্ষার অবকাশ লাভ করিতে পারে । জীবনচরিতের শিক্ষা" 
“রামাদিব্ প্রবন্তিতব্যম্‌ ন রাবথাঁদিবৎ” 

এই জন্য জীবনচরিত সভ্যতার আদিযুগ হইতে নানা মৃত্তিতে 

মাঁনব-সমাজে সমাদৃত হইয়া! আসিতেছে । 
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১২৪১ লালের ১*ই ফাল্ধন বুধবার, শু! ছিতীষা তিথিতে, হুগলী 
জেলার কাঁমা্পপুকুব গ্রামে শ্রীীঙ্গবান্‌ বাঁমকষ্ণ মাঁনব-দেহ পবিগ্রহ 
কবেন। ঠীকুরের পিতা খুদীধাম চট্টোপাধাষ নিষ্ঠাবান, পবমার্থ 
পবাঁয়ণ, রামোপাসক, তেজস্বী সদ্ত্রাক্ষণ ছিলেন--পদব্রজেই বন 
ভীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন! জননী চন্দ্রমণি দেবী সবলতা ও দয়ার 
প্রতিমুদ্তি ছিলেন । 

ঠাকুর শৈশবে 'গদাই' ব! গদাধব? নামে অভিহিত হইতেন। তিনি 
শৈশবে পাঠশালায় পামাগ্য লেখা-পডা শিখিয়াছিলেন। কৈশোরে 
বাড়ীতে থাঁকিতেন ; গিত্য রঘুবীর-বিগ্রহ্ব সেবা কবিতেন-্বরং 
পুষ্পচয়ন করি! পূজা! করিভেন। 


হ ... ভারত-প্রতিভা 


ঠাকুর সদানন্দ । সর্ধবদহি আনন্সাগরে ভাদমান। স্বয়ং স্ুক্ঠ__ 
শরঁতিধর। সঙ্গীতে স্বয়ংসিদ্ধ। কিশোর ঠাকুর প্রতিবাসী লাহাদের 
অভিথিশীলায় সাধুসঙ্গ ও সাধুদেবায় কাঁলযাঁপন করিতেন ; অবহিত- 
চিত্তে াত্রাগান ও কথকের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত 
প্রভৃতি পুরাণ শুনিতেন। এইরূপে তিনি প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্ভার অধি- 
কারী হইলেন। লীহাবাবুদের বাঁড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমবেত নান! 
দিগ্দেশের পত্তিতমগ্ডলী সপ্ত-ব্থসর-বয়স্ক ঠাকুরের মেধা ও বুদ্ধি-প্রীখধ্য 
দেখিয়! চমতরুত হইয়াছিলেন। 

একাদশ বর্ধ বয়সে স্বগ্রাদের সন্নিহিত জনশৃন্ প্রান্তরে নীল আকাশে 
নিরদবরণী মায়ের অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়! ঠাকুর বাহজ্ঞানশৃন্ 
হইয়াঁছিলেন। ইহাই তীহাঁর প্রথম ভাঁবসমাঁধি। 

শৈশবেই ঠাকুরের পিতৃবিয়ৌগ হয়। অবস্থা স্বচ্ছল ছিল নাঁ_ 
ঠাকুরের জোষ্ঠ ভ্রাতা রাঁমকুমার ব্রাঙ্মণ-পপ্ডিত ছিলেন, টোল করিয়া 
অধ্যাপনা! করিতেন । ১৭1১৮ বত্সর বয়সে ঠাকুর অগ্রজের সহিত 
কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন নাঁথের বাগানে, কিছু দিন বামাপুকুরে 
বা করেন। ঠাকুরের অগ্রজ তীহার বিদ্যা-চচ্চীয় অমনৌযোগিতাঁর 
কারণ জিজ্ঞাস] করিলে তিনি বলিয়াছিলেন_-“যে বিদ্যায় চালকলা! 
লাঁভ হয়, তাহ শিখিরা কি হইবে?” টোলের এক প্রান্তে বসিয়। তিনি 
নিশিদিন হরিগুণগাঁন ও শ্ঠাাসঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া! থাকিতেন। 
এই সময় জাঁনবাঁজারের রাণী রাসমণি ঠাকুরের অগ্রজের বিধানম্ত 
দক্ষিণেশ্বরেগঙ্গাতীরে গুরুকে দিয়া কাঁলীমন্দিরের প্রতিষ্টা করেন। ঠাঁু- 
রের অগ্রজ কানীবাড়ীর পূজারী হইলেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বারে 
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ফাইতেন। কিছু দিন পরে রামকুমার অসুস্থ হইলে, রাণী রাঁসমর্ণিৰ 
জামাতা মথুর বাবু ঠাকুরের তন্ময়তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট 
ভন-_তাঁহাঁকে পূজারী হইবার জন্ত অনুরোধ করেন। ঠাকুর নিরক্ষর, 
সন্ত্-শাস্ত্রসঙ্গত পূজার বিধিবিধান জাঁনিতেন না বলিয়া প্রথমে স্বীকৃত হ্ন 
নাই, পরে মথুর বাবুর অস্থনয়-বিনয়ে কালীবাড়ীর পূজারী হইলেন। 
কয়েক দিন পূজা করিরাই ঠাকুরের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। সর্বদা 
'অন্যমনস্ক,কেবল প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া থাকেন। 

। এই সময় ঠাকুরের আত্মীয়ের! তাঁহার এই ভাঁবাস্তর দূর করিবার 
জন্য শ্রীমতী সারদামণি দেবীর সহিত তীহার বিবাহ দিলেন। . বিবাত্রে 
পর ঠাকুর দক্ষিণেষ্বরে ফিরিলেন। 

কিছু দিন পরে তাহার অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। কালীপৃজা 
করিতে করিতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতেন । "শ্রী; লিখিয়াছেন, 
“আরতি করেন, আরতি আর শেষ*হয় না; পুজা করিতে বসেন, 
পূজা শেষ হয় না; হয় ত আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন ! পুজা 
আর করিতে পারিলেন না উন্মাদের স্তায়ি বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
রাণী রাঁসমণির জামাতা মথুর তাহাকে মহাপুরুষবোধে সেবা করিতে 
লাগিলেন ও অন্ত ব্রাঙ্মণ দ্বারা মা কালীর পুজার বন্দোবস্ত করিরা 
দিলেন। ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না_সংসাঁরও করিলেন না। * 
র্‌ 'নিশিদিন মামা করেন। * * কাঁমিনীকাঞ্চনাসক্ 
ব্ষিয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। * সর্বদাই মামা!” 

এই সময় ঠাকুর সর্ধদাই ভাঁবাঁবেশে তন্ময়__বাহ্জ্ঞানশুন্ট-_অচে- 
তনে, অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র কাঁটিত। কখনও বা গঙ্গাতীরে 


৪ ' ভার তভা রা 
বালুকীয় মুখ ঘষিয়া কীঁদিতেন, বলিতেন-“মা, আমার “অহং নাশ 
কর মা আমি অষ্টসিদ্ধি চাই নাঁ_লোকিমান্য হইতে চাই না--দেখা 
দেমা মায়ের দর্শনলীভের জন্ত ছয় মাঁস ঠাকুর ব্যাকুলতায় আত্ম- 
হার! হইয়াছিলেন। এই সময় শিশুর ন্যায় তীহাকে খাওয়াইয়া 
দিতে হইত-অজ্ঞাতসাঁরে মলমৃত্র নিঃসৃত হইত। মায়ের দর্শন 
লীভের পর আঁবাঁর সাধন আরম্ভ করিলেন । 

তিনি সাঁধনা দ্বারা. অভিমান, অহঙ্কার, লক্জা, দ্বা, ভয় প্রভৃতি 
মনোৌবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া পরে মনঃদংঘমের জন্য কাঁমিনীকাঁঞ্চনের 
বলবতী মায়া বিচ্ছিন্ন করিলেন । টাঁকাঁর় ও মাঁটীতে-চন্দনে ও বিষ্ঠা 
সমজ্ঞান হইল--স্বর্ণাদি আর স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি 
বলিতেন, কামিনীর রূপে লোঁকে মুগ্ধ হইলেও তাহা মাংস ও চামড়া- 
ঢাকা হাড়ের খাঁচা মাত্র । কামিনীর মোহিনী শক্তি-সন্ভানবাৎসলো 
মু্ধ হইলে ঈশ্বর-চিন্তা হয় না-ঈশ্বরলাঁভের প্রতিবন্ধকতা! ঘটে। 
ঈশ্বরের মোহিনী শক্তিকে মায়! বলে_মায়ার প্রভাবে জগৎ কষ্ট 
মায়াকে মা বলিয়! তিনি মায়াকে প্রত্যক্ষ করেন-_মাঁয়া হইতে 
মেয়ে-_প্রত্যেক মেয়ে শক্তির অংশ-_এ জন্য স্ত্রীলোৌকমাত্রেরই উপর 
তাহার মাতৃভাঁব জন্বিয়া গেল। তিনি কারণ 'বিচার করিয়। 
প্রত্যেক কার্য্য করিতেন । ৃ 

. মন্ঃদংঘমের পর তিনি গোঁকলব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ব প্রভৃতি 

শাস্্-প্রচলিত কর্কাঁণডের প্রক্রিয়াগুলি একে একে সাধন করিয়া- 
ছিলেন । পরে উচ্চতর সাধনের জন্য গভীর রি নান ধ্যানে 
নিমগ্ন হইতেন । 
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কালীবাড়ীর সদাব্রতে সর্বদা সাধু-ন্্যাদীর সমাগ্রম হইত। একবার 
তোতাঁপুরী কাঁলীবাড়ীতে আসির়।. এগার মাঁস রহিলেন ১. ঠাকুরকে, 
বেদীস্ত শুনাইলেন ; দীক্ষিত করিলেন। তোতা দেখিলেন, যে নিবিবিকল্প. 
সমাথি করিতে যোঁগিগণের কত কালকালাস্ত কাটিয়া যায়, তিনদিন- 
মাত্র কুস্তকাদি যোগানষ্ঠানের পরেই ঠাকুরের সেই নির্িবিকল্প সমাধি 
হইল। যোঁগসাধনীবস্থায় ঠাকুর এমন গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া- 
ছিলেন যে, ছয় মাস তাঁহার বাঁহজ্ঞান ছিল না। এক জন সাঁধু দণ্ডের 
দ্বারা প্রহার করিয়া তীহাঁর মুখে দুধ ঢাঁলিয়! দিরা শরীর-রক্ষা করিতেন। 

হলধারী নামে বৈদান্তিক সন্গাসী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়! ঠাকুরকে 
বেদান্ত উপদেশ দেন, এবং সাঁকাঁর উপাসনা! ও কীর্তনাদি মায়ার 
কাঁধ্য বলিয়া উপহাঁদ করেন। ঠাঁকুর সংশয়াঁপন্ন হইয়। মাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সন্দেহভঞ্জন করেন। এত আত্মনিবেদন ছিল 
যে, প্রতোক কার্যেই তিনি মায়ের উপদেশ লইতেন। নির্ভরপ্রভাবে 
পঞ্চবটার ভাঙ্গা বেড়া বাধিবাঁর জন্য বাঁশ-বাখারী গঙ্গার বানে ভাসিয়া 
আসিয়াছিল। এই সমর ঠাকুর বলিতেন,_া, তোর কথা কেবল 
শুন্বো, আমি 'শাল্্ও জানি, না, পণ্ডিত জানি না। তুই বুঝাবি, 
তবে বিশ্বাস কর্বো।” তখন ঠাকুরের ঘনে ভাসিতেছে,_খিনি 
অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, পরপ্রক্ম তিনিই মা। 

কালীবাড়ীতে সমাগত সাধুরা এই সময় তাহাকে “পরমহংস” আখা 
দেন। হৃদয় নামে এক আত্মীয় তখন মা কালীর পূজা ও ঠাঁকুরের সেবা 
করিতেন। সকলেই ঠঁকুরকে 'উন্মাদ' সাব্যস্ত করিল-_রাণী রাঁদমণি 
চিকিৎসার দ্যবস্থা করিলেন_-কবিরাঁজ গঙ্গাগ্রসাঁদ ফেন কবিরাজী 


তৈলীদি দিলেন-__কেহ কেহ স্ত্রীসস্তোগের ব্যবস্থা দিলেন_রাত্রে গৃহে 

একদিন প্রাতে গঙ্গাতীর হইতে ঠাঁকুর এক যুবতী সন্নাসিনীকে 
ডাকা ইয়া, মা বলিয়া, নানা তত্বকথার আঁলাপ করিলেন। সন্্যাসিনী 
'্ান্ষণী ; সংস্কৃত সাহিতো_বেদ-বেদাস্তাদি শাস্ত্রে তদ্ধাদি-নির্দিষ্ট 
ক্রিয়াকলাপে ও নান! সাশ্প্রদীয়িক ধর্ধপ্রণালীতে বিশেষ ব্যুৎপন্না । 
তিনিই প্রথম ঠাকুরের ঈশ্বরের নাঁমে জড়বৎ ভাবকে মহাঁভাঁব র্লিয়! 
ব্যাথা করেন-_সকলে বিস্মিত হয়। এই সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
এক দিপ্থিজী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া! বিচারের প্রার্থনা কবেন। 
মথুর বাঁবু তৎকালীন মহাঁপপ্ডিত বৈষ্ণবচরণকে লইয়া আসেন । 
পরমহংসদেব বৈফবচরণকে দেখিবামাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়া তাহার 
্বন্ধোপরি আরোহণ করিলেন! বৈষ্ণবচরণ অপূর্ব ভাঁবাঁবেশদর্শনে 
শ্রীচৈতন্য'জ্ঞানে নৃতনচ্ছন্দে স্তবাদি করিতে লাগিলেন । পশ্চিমা 
পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবচরণ ব্রাহ্মণী'-বণিত 
ঠাকুরের মহাঁভাবের বমর্থন করেন-_শাক্বগ্রস্থাদি আনহিয়। লক্ষণাদি 
মিলাইয়া দেন। 

ইহার পর পরমহংসদেব ত্রাঙ্মণীর উপদেশমত, তন্তরকথিত বহুবিধ 
সাধনে দিদ্ধ হইয়া কর্তীভজা, নবরসিক, বাউল গ্রতৃতি নানা প্রকার 
সাঁধন করেন। এই সমর তীহার পূর্ণযৌবনের অপূর্ব রূপলাবণ্যে চিত 
চম্কিত হইত-_মহাপ্রতুর ন্যায় তাহার কথায় কথায় ভাবপুলকে চৈতন্ত" 
লোপ হইত । এমন কি, গুলের আগুন মাঁংসপেশী ভেদ করিলেও তাহার 
সংজ্ঞা হয় নাহী। তন্তরো্ত সাধনের পর তিনি বৈষ্ববগ্রস্থাদি শ্রব্ণ 
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করিয়াছিলেন । রাখী রাসমণি, ম্থুর বাবু প্রভৃতি তাঁহাঁকে মা কাঁলীর 
মাঁনসপুত্র 'রামপ্রসাদ'-_শিবত্বপ্রাপ্ত মহাঁযোগী বলিষা বিশ্বাস করিতেন, 
এবং সেই ভাবেই ভক্তি ও সেবা করিতেন। স্ত্রীলোক ভক্তরা তাঁহাকে 
শিশু জ্ঞানে নিকটে আসিতে, সঙ্কোচ বোধ করিতেন ন1; তীহাঁর! 
নানাবিধ মিষ্টাম্নাদি লইয়া আদিয়া সাধুদর্শন ও ভক্তসেবা করিতেন। 
শিশুবৎ রাঁমকৃষ্ণের জিতেন্তরিয়তা-পরীক্ষার জন্য মুর বাবু মেছোবাজা- 

বের লছমী বাইয়ের গৃহে তীঁহাঁকে লইয়| যাঁন +_সে সময় বাইজীর ঘরে 
১৫।১৬টি রূপবতী যুবতী উলঙ্গ অবস্থায় ছিল। বাঁলকবৎ পরমহংসদেব 
উত্তরীয় গায়ে দরিয়া উলঙ্গ অবস্থার থাঁকিতেন। যুবতীদের দেখিয়! তিনি 
“মা! আননামরী”,মী ব্রদ্ষমর়ী” বলিয়া প্রণাম করিলেন--অমনি ভাবসমাধি 
হুইল। বারাঙ্গনাঁরা গললগ্রীক্তবাঁসে অপরাঁধিনী জ্ঞানে শুশ্ববা করিতে 
লাঁগিল। ইহার পরও তাহাকে বহুবার পরীক্ষা করা হইয়াছে। 

অতঃপর তিনি হনুমানের ভাঁবদাঁধনে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া" 
ছিলেন। জনৈক রামাঁৎ সন্ত্রাসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষা ও রাঁমলাঁলার 
অতি সুন্দর মুদ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামলালার মুদ্ির সহিত তাহার 
কথাঁবার্তী চলিত । পরে তিনি নাঁনা সাম্প্রদায়িক সাধুর নিকট দীক্ষা 
লইয়া সাধনায় সিদ্ধি লাঁভ করেন । 

শ্রীরষ্ণের সাধনায় শ্রীদাম-স্ুবলাদির সখা, নন্দ-যশোঁদাঁর বাথসলোর 
বিবিধ সাধন করেন। পরে অষ্ট নাকিকাঁর বেশে সুসঞ্জিত হই! 
মহাঁকাঁলীর সেবা করেন। অষ্ট সখীর সেবিকান্ধপে 'মথুর বাবুর প্রদত্ত 
স্্রীবেশে সুসজ্জিত হ্ইয়! তিনি শ্রীমতীর দর্শনাশার ব্যাকুল হইয়া! শ্রীমতীর 
দর্শন পাইয়াছিলেন। সখীভাবসাধনের সময় তীহাঁর শ্রীঅন্গে রমণীদুর্লভ 
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লাবণোর সঞ্চার হইয়াছিল । অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ, পুলক, স্বেদ, উন্নন্ততা, 
মৃতবদবস্থিতি গ্রভৃতি লক্ষণাদি শরীরে প্রকট হইত। সখী-মহাভাবে 
তিনি বিরহ্‌-নুখ-সস্ভোঁগ করিতেন। সথীভাব-সাঁধনের জন্য তিনি কিছু 
দিন মখুর বাবুর অন্তঃপুরে পুরনারীদের সহিত স্ত্রীবেশে শিশুর স্যার 
অবিচিলিত-চিত্তে অবস্তান করিয়াছিলেন ।  সর্বধর্দ-সমন্থয়ের জন্য ঠাকুর 
বৈষ্ণব, শক্ত, টৈব প্রভৃতি ভাঁবসাধনের পর মুসলমানধর্শে দীক্ষা 
লইয়! তিন দিন মহম্মদীয় সাধন-_আল্লা-মন্ত্ জপ করিয়াছিলেন । বীশ্ড- 
খরীষ্টের চিত্রপট আনাইয়। তিন দিন যীশুর ধানে নিমগ্ন ছিলেন । যে 
ব্যাকুলতা ঈশ্বরপ্রাপ্তির হেতু, সেই ব্যাকুলতাঁয়, সেই বিহবলতীয় তাহার 
ঈশ্বর-দর্শন ঘটিয়াছিল । 

ইহার পর তিনি শ্বশুরাঁলয়ে গিয়া নানা উপচারে স্ত্রীকে তন্ত্রমতে 
বৌঁড়শীপূজ! করিয়া তাঁহার পদে জপমাঁলা বিসঙ্জন দিয়া আসেন । 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া মথুর বাবু ও তীহাঁর স্ত্রীর সহিত তীর্থভ্রমণে গমন 
করেন । তিনি তীর্থে দেবদর্শনে ভাবাঁবেশে তন্মর হইতেন। কাশীতে 
তৈলঙগস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সুখী হইয়াছিলেন। 
বৃন্দাঁবনে গিয়া গুপ্ভাবে ভেকধারণ করিয়াছিলেন ।, গল্গামাঁতা নামে 
এক বৃদ্ধা তীহাঁকে দেখিয়া "ুলীলী, জ্ঞানে ব্যাকুল হইয়া সেবা 
করিয়াছিলেন । | 

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া পরমহংসদেব আদিত্রাক্ষ-সমাজের . উপাঁসনণ, 
দেখিতে গিয়াছিলেন। ক্লুটোলার চৈতন্সভায় মহাভাঁবে ভাঁবাবিষ্ট 
হইয়া শ্রীচৈতন্কদেবের আসনে উপবিষ্ট হয়াছিলেন। ইহাঁতে বৈষ্ঞব- 
মণ্ডলীতে “বিশেষ গোলযোগ হ্য়। বৈষ্ণবচরণ মথুর. বাবুকে 
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বলিয়ছিলেন, “এ সামান্য উন্মাদ নহে ;--প্রেমোন্সাদ ৮. কাঁল্নার 
পরমভাগবত ভাগবতদাঁস বাবাজী ইহাতে কুপিত হইয়! ' তিরস্কার 
করেন। কয়েক দিন পরে পরমহংসদেব কাল্নাঁয় গিয়া বাঁবাজীর 
সন্দেহ নিরাঁস করেন । মহাভাবদর্শনে বাবাজী কৃতার্থ হন। 

ঠাকুর স্বদেশে পদার্পণ করিলে গ্রামটি উৎসবক্ষেত্রে পরিণত 
হইত। শ্যামবাজারে তীহাকে লইয়া অপ্তাহকাঁল 'নিরবচ্ছিক্ন 
সন্কীর্ভন হইয়াছিল। ঠাঁকুর প্রতি বৎসর . পানিহাঁটার নিত্যানন্দ- 
মৃহোত্সবে গিয়া! সমবেত জনগণকে সম্কীর্তনানন্দে পুলকিত করিতেন। 
পুলক-বিভ্রমময়, ভাঁবাবেশবিহবল সে সন্কীর্তন, সে উদ্দ্ড নৃত্যের 
মাধুরী একমাত্র শ্রীচৈতন্দেবের নবৃতোর সহিতই তুলনীয় ৷: সঙ্কীর্তনে 
মাতিয়া উগ্ঠিলে ঠাকুরের বাহ্জ্ঞান থাকিত না। কলিকাতায় 
আঁদিলে বাগবাজারের বলরামবাবুর বাঁড়ীই তাহার প্রধান আরামের 
স্থল ছিল। ধনাঁঢা ব্ক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিতেন না। শঙ্তুনাথ মৃল্লিক, যছুলাল মল্লিকের উপর তাহার 
সমধিক কৃপা ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে দাধুরা কলিকাতায় 
আদিলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া! পরমহংসদেবকে দর্শন করিতেন । লক্ষমী- 
নারায়ণ নামে এক পণ্ডিত ঠাকুরের ব্যয়নির্বাহীর্থ দশ হাজার টাকা 
ও মথুর বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লইবার জন্য 
তাঁহাকে জেদ করিয়াছিলেন; অনুরোধ শুনিয়া প্রলোভনের ভম্বে 
কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের সমাধি হয় । 

আচার্যা কেশবচন্ত্র সেন কর্তৃক প্রেরিত ছুই তিন জন ব্রান্ম পরম- 
হংসদেব সম্বন্ধে ধারিণ। করিবার জন্, এবং তাঁহাকে ফেশব বাবুর শরণ 
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লইয্বা টানি বাড়ী দিবার জন্য, ছুই তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে অব- 
স্থান করিয়াছিলেন । তীহাঁবা প্রত্যাবর্তন কন্ধিলে সশিষ্য কেশববাবু ঠাকু- 
রের নিকট ষাঁন। কেশববাবুর সহিত ঠাঁকুর ব্রদ্গশক্তির বিচারে প্রবৃত্ত 
হুন। বহুবিধ তর্কের পর কেশববাবু ঠাকুরের উপদেশের মোহিনী 
শক্তিতে আুষ্ট ও পরাজিত হইয়। “ভগবাঁন্‌, ভাগব্ত ও ভক্ত তিন এক" 
স্বীকার করেন। অবসরমত কেশববাবু ঠাকুরের নিকট যাঁইতেন। 
তিনি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ষততবিষয়ক নিগুঢ়ভাবে তাহাকে অবাক্‌ 
করিতেন । 

ক্রমে পরমহংসদেবের একটি রীতিমত সম্প্রদীর় হইয়া উঠিল। 
র্িন্নম্তাঁবলম্বী বিবিধ লোকের সমন্বয়ে এই সম্প্রদায় । জগতের সকল 
ধর্দের সাধন করিয়া তিনি “জগতের সকল ধর্মই সতা,-সকলেরই 
লক্ষা এক' এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তীহার নিকট প্রত্যহ দলে 
দলে পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধর্মপিপাস্ লোকের সমাগম হইতে লগিল। 
যিনি একদিন গিয়াঁছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। পরমহংদ " 
দেবের গুরুগিরি ছিল না। তবে ধাহারা তাঁভাঁর উপর নির্ভর করিতেন, 
তিনি ভীঁহাঁদিগকে উপদেশ দিতেন; তাহাদের “বকলম-নামা” লইয়] 
সিদ্ধি প্রদান করিতেন। প্রণাম করিবার পূর্বেই তিনি নমস্কার করিয়া, 
ফেলিতেন। 

প্রত্যহ শতাধিক ভক্তসমাগমে আনন্দের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল।, 
প্রতি শনিবার এক এক জন ভক্তের বাঁড়ীতে আঁসির! ঠাকুর সন্কীর্ভনা- 
নন্দে পল্লী পুলকিত করিতেন | তাঁহার অতান্ত অন্তূ্টি ছিল। তিনি 
'অহেতুকী-কৃপাসিন্ধু, শত শত পাষগ্ুকেও পরিব্তিত__সংশোধিত করিয়া 


ভগবান শ্রীশ্রীরামরুফ্ণদেব। ১১ 


অপার মহিম| দেখাইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে মাঁতাঠাকুরাণী 
( পরমহংসদেবের স্ত্রী) তীহাঁর সেবা করিবার জঙ্ আসিয়াছিলেন। 
ঠাকুর তাঁহাঁকে “আনন্দময়ী মা বলিতেন। জন্মোৎথসবের.দিন পরমহংল- 
দেব বলিয়াছিলেন--“এখানে যাহারা ঈশ্বরদর্শন ও জ্ঞানভক্তিলাঁভের 
আশায় আসিবে, তাহারা পূর্ণমনোবিথ হইবে 1” তিনি অধিকারিতেদে 
সাধনের--জ্ঞান ও ভক্তির বিভিন্ন পথ নির্দেশ করিতেন। কাহাঁকেও 
সন্গাঁস দিতেন; কাঁহাঁকেও গৃহস্থ-সন্তাসী করিতেন ; কাহাঁকেও গৃহী 
থাকিতে বলিতেন। সন্যাসী ভক্তদের কথা গৃহীদের বলিতেন না- 
গৃহীদের কথা সন্াসীদের বলিতেন না! 

সহসা একদিন ঠাকুরের গলায় বাথা হইল, খাদি গলাঁধঃকর্ণে 
ব্যথা অনুভব করিলেন, বেদনা গণওমালাঁয় পরিণত হইল-_সময়ে সময়ে 
শোণিতজআ্ঁব হইতে লাগিল। বহুদশী ইংরাজ চিকিৎসক দেখাইবার জন্য 
ভক্তের! তীহাঁকে কলিক।তায়-শ্যাঁদপুকনে লইয়া আসিলেন । মহেন্দ্র 
লাল সরকারের চিকিৎসায় অল্প উপশম হইল, কিন্তু আবার বাড়িয়া 
উঠিল। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে ভক্তেবা পরমহংসদেবকে বরাহ্‌- 
নগরের বাগানে লইয়া গেলেন । চিকিৎসা ও রে1গঘন্ত্রণায় অভিভূত না 
হুয়া পরমহংসদেব ভক্তসমাঁগমে, ঈশ্বরোপাসনায়, নুৃতাগীতাদির আনন্দে 
মগ্ন থাঁকিতেন। সঙ্গী ভক্তের! প্রাণপণে সেবা করিতেন । কাঁলী- 
পূজার দিন রাত্রে ভক্তের! পরমহংসদেবের পুজা করেন, এবং তাহাঁকে 
ম্হাঁশক্তি জ্ঞানে ভোগাঁদি দেন। ১ল! জান্গুয়ারী ঠাকুর কল্পতর হইয়া তক্ত 
গণকে কৃপা করেন । স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি সমস্ত শক্তি দাঁন করিয়া 
নিজে নিঃস্ব হইয়াছিলেন। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রাত্রি ১ট 


১ ্‌ ভারত-প্রতিভা 

৬ মিনিটের সময় সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি লীলা সংবরণ করেন। ভক্তেরা 
সমাগত হইয়া, পুষ্পচন্দনে মহাসমাধিস্থ মহাপুরুষের সুসজ্জিত দেহ 
'চিতানলে ভক্ম করেন ) এবং অস্থি রক্ষা করেন। শ্বশীনে বসুমতীর 
প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পায়ে কালভুজক্ক দংশন 
করে; কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কেবল চিতাঁভম্ম মাখাইয়া .তাহার 
জ্ঞানসঞ্চার হয়। 

“কাঁমারপুকুরের সেই "দাধর'__সচ্চিদানন্দের উজ্জল বিন্দু আঁজ- 
ভারতে পরমার্থের গোমুখীপ্রপাত শ্রীশ্রীভগবান্‌ রামকৃষ্ণ । সেই জ্ঞান- 
গঙ্গার পবিত্র ধারায় আজ ভারতভূমি পবিত্র । সুদূর মদ্রে, সিংহলে, 
উত্তর-পশ্চিষে, রাঁজপুতানায়, কুমাযুনে, নেপালে, বোম্বাই খণ্ডে, 
পঞ্চনদে,_ভারতভূমির বাহিরে জাপানে, আমেরিকাঁয়। ইংলপ্ডে 
ীশ্রীরামরুষ্ণের মহিমা পুজিত হইতেছে। 

গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,_ 
“বে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহ্ম্‌।» 


এই কলিযুগে কলি-কল্মষ-নাঁশন ভগবান রামরুষ্*ও সেই উদার গৃঢ- 
তত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। এই লীলাঁবিজ্স্তিত জীব-দেছে সর্ব" 
ধর্ধের সমন্বয় করিয়! সেই সর্বধর্শার্থপার পরমতত্ব জগতের কল্যাণের 
জন্য মুক্ত-হস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন, মতভেদ-বিভিন্ন, 
বৈষম্যপূর্ণ ভারতে মতবিরোধের নিরাস করির! ধর্শাসমন্থয প্রতি করিয়া 
গিয়াছেন। সুমূর্ধ জাতির পক্ষে তাহা মৃতসপ্রীবনী ; ভোঁগবিলাসমগ্ন 
লাবপাঁর ক্রীতদাস, পরমার্থহীন জগদ্ধাসীর পক্ষে তাহ! অমৃত ! 


ভগবান্‌ শ্রীত্রীরামকষ্ণদেব। | ৮১৩. 

তিনি ভক্তির ভগবান্‌,_কিন্তু স্বয়ং ভক্ত-চূড়ামপি।. দক্ষিণেশ্বরে 
তাহা ভারতবাসীর মরুহৃদয় সরস ও সুক্সিদ্ধ করিয়াছে; কালে দেই পৃ 
প্রবাহিণী জগৎ প্লাবিত করিবে। | 

তিনি করুণা-নিধাঁন,-পুষ্পচয়নেও তরুলতার বেদনা অনুভব করি- 
তেন? তাই শেষে ইষ্টদেবতার পূজার জন্যও ফুল তুলিতে 'পাঁরিতেন না। 

“তয় সর্বমিদম্‌ ততম্*--তিনিই সর্বভূতে বিরাঁজমান। হরিৎ 
তৃণন্তষ্, নুকুমীর পুষ্পসম্ভীর হইতে 'জবাকুস্থম-সঙ্কাঁশ' মহাঁছ্যুতি বিবস্বান্‌ 
পর্যাস্ত সমগ্র চরাঁচর সেই মহাঁশিক্তির বিকাঁশ_ ইহা! তাঁহার প্রত্যক্ষ 
অনুভূতির বিষয় ছিল। তাই তিনি 'জীবে দয়ার নর্শদা-প্রপাঁত। 
তাই মাঁর পুজার তাহাঁর যেমন রতি, ০০০০০৪০০ 
তেমনই . অনুরাগ । 

তিনি ন্বরং শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ;_-কিন্ত সংসাঁরীর বন্ধু। 

ভগবাঁন্‌ গীতায় জ্ঞানীর জন্য মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
বুদ্ধদেব জনসমাঁজের স্তরে স্তরে নির্বাণ দাঁন করিয়াছিলেন। এই 
কলিযুগে ভগবান্‌ বামরুষ্চ আর্ধাবর্তের আর্যজ্ঞান-_-বেদ, উপনিবদ, 
্হ্মবিদ্ার সাঁর-_সর্ধধর্ের সার সত্য মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়! 
গিয়াছেন। রাঁমকষ্ণ-মুখপদ্মবিগলিত সেই উপদেশ-অমৃত-ফলে পাঁপী, 
তাঁী, ভোগী ও ষোগীর সমান অধিকার । 

্রীশ্ীভগবাঁন্‌. রামকৃষ্ণ এহিক ও পাঁরমাঘিক শাস্তির সেতু । দয়াল 
ঠাকুর পতিত জাতির উদ্ধারকর্তী। তিনি ভারতের তপোঁবনে যে 
বীজ বপন করিনাঁছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও পক্লবিত হইয়াছে। কাঁলে 


১৪ ভাবত প্রতিভা 


সেই কল্যাঁণ-কল্পতরু বিশাল বনস্পতির রূপ ধারণ করিবে,_মুকুলিত, 
পুষ্পিত ও ফলশালী হইয়া জগজ্জনের উপজীব্য হইবে সেই বিরাট, 
বনস্পতির পবিত্রচ্ছায়ায় সমবেত হইয়া! জগঘাঁপী বিশাল মাঁনবতী ও 
আধ্যাক্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিবে । 
ঠাকুর ! তুমি বাষ্টি-রূপে ভারত পবিত্র করিয়াঁছিলে, আবার সমষ্টি 
সমুদ্রে লীন হইয়াছ। কিন্তু তোমার পুণ্যপ্রভাব, তোমার পৃত আশী- 
র্বাদ জড়-দেহ-চারী আত্মার ন্যায় এই জড় ভাঁরতদেহে ৈতন্থের-_ 
অনুভূতির সঞ্চার করিতেছে । হে পতিতপাবন! হে ভক্তবংসল। 
তুমি সংসার-গুটিক।বদ্ধ মানব-কীটের পরিত্রাতা ; হে অহেতুকী ভক্তির 
নিদাম! হে করুণাসিদ্ধো ! হে রাঁমরঞ্চ | বৈকুষ্ঠ হইতে আশীর্বাদ 
কর, সেই অনুভূতি, সেই চৈতন্য ভাঁরতবাঁসীর হৃদয়ে হৃদয়ে স্ুন্ি 
হউক । 
“নিরগ্রনং নিতামনস্তরূপং 
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ। 
ঈশাবতাঁরং পরমেশমীভ্যং 
তং বামকুষ্ণং শিরসা নমীমঃ ৮ 


০ 


৮০০০০০১১১১১ 


* বন্গমতীতে প্রকাশিত পঙিত শ্রীযুক্ত হরেশচজ্ঞ সমাজপতি মহাশক্কের ডকিউচ্ফাস। 
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রাজা বামমোভন বায়। 





রাজা রামমোহন রায় | 


১৭৭৪ খুষ্টান্বে, হুগলী জেলার র্াধানগ্রর গ্রামে, রামমোহন, রায় 
জন্মগ্রহণ করেন। বামমোভনের পূর্বপুরুষ কৃষ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুিদাবাঁদ নবাব সরকাঁবে উচ্চ কর্মচাঁধী ছিলেন-_ পায় উপাধি পাইয়া 
ছিলেন। তীহাতর পিতা নমাকান্ত বান্যোপাধ্যায় নবাধ সরকারের 
ইজারাদার ছিলেন । মাতা তারিণী দেবী ভক্তিপরাক্পণা রমণী ছিলেন। 

রামমোহন বাল গ্রাম্য-পাঁঠশালায় বাঙ্গালা শিণিয়া--নবম বর্মে 
মৌলবীয় নিকট আববী ও পারসী' শিখিতে আবভ করেন'। সেই 
সময় পারসী ভাষাতেই আদা লতের ক্ষা্ষ্যাদি হইত। তিনি ডিন বংসর 
পাঁটনায় অবস্থান করিয়া আরবী ও পারসী সাহিত্যে পারদর্শী হন। 
আরবী ভাষায় দ্তিনি গ্রীক দার্শনিকগণের গ্রন্থরাজী ও কোরাণ 
অধায়ন করিগ্না্িলেন । দ্লাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কাশীধামে গম পাঁচ 
বৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের--ব্যাকরণ কাব্যাদি হইতে বেদসউপনিষদাঁদির 
কোঁনও ফোঁনও অংশ পাঠ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ধ বন্ধসে তিনি পাঠ 
সমাপ্ত করিয়! পিতৃভর্বনে গ্রত্যাবর্তন করেছ । 
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বাঁল্যে রামমোহন পরম হিন্দু ছিলেন- প্রত্যহ শ্রীমপ্ভাগবতের 
কিয়দংশ অধ্যয়ন করিতেন। অভিনিবেশসহকাঁরে বিবিধ শাস্বান্থশীলন 
ও গবেষণা করিয়া তাঁহার পৌত্তলিকতার প্রতি অনাস্থ! জন্মিল। বৈদিক 
ধর্মের সহিত আনুষ্ঠানিক পৌত্বলিক হিন্দু-ধঙ্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই, 
এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। যুসলমাঁন-ধশ্ধের একেশ্বরবাঁদ আলো- 
চনার তীহার ধর্মমত আরও পরিবর্তিত হইল। ক্রমে বেদাস্ত-আলো- 
চনাঁয় বেদাস্ত-মন্ত্ব অবগত হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, বেদাস্তে ঈশ্বরের 
যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুধশ্মের সাঁর। সেই অশ্রান্ত মৃত-- 
প্রাচীন নিশ্খবল হিন্দুধশ্ম্ ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবীন্ন কল্পনায় সমাচ্ছন্ 
হইয়! পড়িয়াছে। বেদাস্তনিণীত একেশ্বববাঁদ প্রতিপন্ন করিবার জন্ত 
তাহার আগ্রহ প্রবল হইল। তিনি প্রচলিত হিন্দুধশ্মের বিরুদ্ধে 
প্রমাণ-প্রয়োগ পূর্বক “হিন্দদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী” সম্বন্ধে 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। রাঁমমোহনের পিতা পৌত্তলিক ধরে 
ভক্তিমাঁন ছিলেন। তীহাঁর সহিত মতান্তর হইল, তিনি কপিত হইয়া, 
নেভ-মমত। বিসজ্জন দিয়া, রাঁমমোঁহনকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। 
পিতৃপরিত্যক্ত হইয়াঁও তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়! চারি বৎসব- 
কাল ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি তথ" 
কাঁলীন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরক্ত হইয়া, এবং বৌদ্ধধর্মের নিগুঢ় মন্্ 
অবগত হইবার জন্য ছুবারোহ ভিমাঁলয় অতিক্রন করিয়া, তিব্বতে গমন, 
করেন। তিব্বত সে সময় কুসংস্কারে ও উপধন্ধে সমাকুল। তিনি 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম-মতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদ্শন 
করায় বিশেষভাবে লাঞ্চিত ও উৎ্পীড়িত হন । এমন কি» 
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তিব্বতীয়রা তাহার প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দয়াধতী তিববত- 
রমনীগণের যত্বে তাহার প্রাণরক্ষা হয়; তীহাদের নিকট তিনি এপ স্নেহ" 
দ্র পাইয়াছিলেন যে, কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয়ে নারীজাতির প্রতি গভীর 
সম্মান চিরদিনের জন্ত সমঙ্কিত ছিল। 

চার বৎসর / নিনিন দ্র 
করেন। তাহার পিতা সাঁদরে তাহাকে বাড়ীতে স্থান দেন, এবং 
কিয়দিনের মধ্যে বিবাহ দেন। দৃঢ় অধ্যবসায়বলে অত্যন্প দিনের মধ্যে 
তিনি সংস্কত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, গ্রীক, লাঁটিন, ফরাসী, হিক্র, আরবী, 
উদ্দ, হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে বিশেষ বুৎপন্ন হন। 

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতৃ-বিয়োগ হইলে, পৈতৃক সম্পত্তি 
তাহার! তিন সহোঁদরে বিভাগ করিয়া লন। সম্পত্তির আয়ে ব্যয়-সন্কুলান 
না হওয়ায় রামমোহন রংপুরের কালেক্টারী আফিসে অল্প বেতনের একটি 
চাঁকরী গ্রহণ করেন। রাঁমমোহনের কার্যযদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া কালেক্টার 
সাহেব তাঁহাকে ভারত-শাসক ইই্ট-ইপ্ডিয়া 'কোম্পানীর জজ-আদালতের 
সেরেস্তাদার পদে উন্নীত করেন। দশ বৎসর তিনি রংপুর, রামগড় ও 
ভাগলপুরে সেরেস্তাদারের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ, সুখ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি অঞ্জন করিয়াছিলেন । এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের 
মৃত্যু হইলে, অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায়, রামমোহন সমস্ত পৈতৃক 
সম্পত্তির অধিকারী হন; চাকরী পরিত্যাগ করিয়! কিছু দিন মুরশিদাবাদে 
অবস্থান করেন। ১৮১৪ খুষ্টান্দে তিনি রাজধানী কলিকাতা প্রত্যাবর্তন 
করিয়া, একটি বৃহৎ বাড়ী ও উদ্যান ক্রয় করিয়া, অনন্তটিত হইয়া চির- 
অভিলধিত ধর্মপ্রচার-কার্ধ্য আরম্ভ করেন। তিনি একটি ধর্মস্ভা। প্রতিষ্টা 


২. 


তি ভারত-প্রতিভা 


করিয়! বিভিন্ন ধর্মমতালস্বিগণের বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধ আরম্ভ করেন; একটি 
দ্রাবন্ত স্থাপন করিয়া, নানা সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন ধর্মমত": 
ন্থীয় প্রবন্ধীবলী বিব্ধি পুস্তিকারূপে প্রকাঁশ করিয়া, পৌত্তলিকত 
প্রতিকুলে একেস্বরবাদ-স্থাপনের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন । 
কিদে নারীজাতির মঙ্গল হয়, কিনে তাহার! স্শিক্ষিতা হইয়া সংসারের 
অলগ্কারম্বরূপিণী হন, সে বিষয়েও রামমোহন নানা আলোচিন। কৰিক্া- 
ছিলেন। এই সময় পা্রীদিগের সহিত তাহার ঘোরতর মতবিরোধ উপস্থিত 
য়__তীহাঁদের বুক্তিততর্ক নিরাঁস করিবার জগ্ত হিক্র-ভাষা শিখিয়া, মূল 
বাইবেলের প্রকৃত মর্শ অবগত হইয়া তিনি তাহাদের সহিত বিচার 
চাঁলাইয়াছিলেন। শাস্ত-ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য মহাশরগণও তাহাকে নানা- 
প্রকার সঙ্গত ও অসঙ্গত উপারে লাঞ্চিত করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 
্ীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্-সম্প্রদায়ের মতখওন করিতে 
রামমোহন য্ের ক্রটা করেন নাই। তিনি বিশেষ ষত্বে আরবী ভাষায় 
লিখিত মূল কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; মৌলবীগণ তাহার কুটতর্কে 
পরাজিত হইয়াছিলেন। রামমোহন বাঙ্গালা পগ্ে তাহার মতামত প্রচার 
করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা গন্য-রচনার প্রবর্তক। তখনকার 
বাঁ্জাল। সাহিত্য কোন প্রকার গুরুতর রচনার বা সৎ্সাহিত্যের উপযোগী 
ছিল না পার্শীমিশ্রিত এক প্রকার জটিল ভাষা! পত্রাদি ও দলীলপত্রে 
 খ্যবহৃত হইত। রামমোহন একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গাল ব্যাকরণ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । যে বাঙ্গালা সাহিত্যে শিশুবোধক-প্রণয়নও অসম্ভব ছিল, 
সেই ভাষার “সাহায্যে তিনি বেদান্তের সক্ষম তাৎপর্য্যও লিপিবদ্ধ, করিয়া- 
. ছিলেন। তিনি গল্-াহিত্যে যে বেদানত-গ্র্থ প্রচার করিয়াছিলেন, সেরূপ 
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উৎকৃষ্ট সারগর্ভ, প্রখর প্রতিভার পরিচায়ক বাঙ্গাল! গ্রন্থ সে সময় রচিত 
হয় নাই । এই গ্রন্থ-স্চনায় তিনি গগ্ভ-সাঁহিত্যের গঠন ও অর্থনি্ণয-প্রণালী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার রচিত ইংরাজী 'ও বাঙ্গালা গ্রন্থ, নকল 
পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি তাহার নিন্দাকারী ও প্রতিদন্দ্ী পগ্ডিতগণের 
বিদ্রপ ও লাঞ্নায় কিছুমাত্র বিচলিত ভইতেন না। | 

রামমোহনের সময়ে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল । পতি-বিয়োগ-বিধুরা 
লাধ্বীগণ জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি প্রদান করিতেন। কিন্তু সকল রূমণীই যে 
স্বেচ্ছায় অনলে আত্মবিসঞ্জন করিতেন, এমন কথা বলা যা না । সহমরণে 
কুন্ঠিতা ভীতা রমণীর সমাজে ঘ্বণা, গ্লানি ও নিন্দার সীমা থাকিত ন!। জলন্ত 
চিতানল সহা করিতে ন! পারিয়া অভাগিনী কুস্থমকোমল! রমণী আর্ত- 
নাদে গগন বিদীর্ণ করিয়! চিতাগ্নি হইতে বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইতেছে, 
আর আজীরগণ বাগ্ঘ-নিনাদে ও জয়োল্লাসে তাওব-নৃত্য করিতেছে-_বংশ- 
দণ্ড দ্বারা রমণীকে বলপুব্র্বক চাপিয়! ধরিতেছে ! এই বীভৎস নিষ্ঠুর মন্রস্তিদ 
কাণ্ডে রামমোহনের জদয় কাতর হইল । তিনি এই কুপ্রথা রভিত করিবার 
ডন্ত্ দৃঢ়সংকল্প হইয়। ১৮১৮-১৯ খুষ্টার্ষে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে বাঙ্গালা ও 
ইংরাজীতে “নিবর্ভক” ও “প্রবর্তক” নামে ডুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, 
এবং আন্দোলনে, প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থপাঠে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড 
বেন্টিঙ্ক এই কুপ্রথা-নিবারণের জন আইন বিধিবদ্ধ করেন। ৯৮২৯ খৃষ্টাব্দে 
আইনবলে ভারত হইতে সহ্মরণ-গ্রথা উঠিয়া যায়। নূতন ধর্্মমত- 
স্থাপনের প্রয়াস পাইয়! রামমোহন হিন্দুসমাজে লাঞ্চিত, অবজ্ঞাত ইইয়া- 
ছিলেন, সহমরণ-প্রথা নিবারিত হওয়াতে সকলেই তাহাকে নাস্তিক, 
তপ্ত ও রী বলিয়। নিন্দা করিতে লাগিল । কিন্ত এই নিন্দাবাদে 


রামমোহন বিচলিত হইলেন না, বরং তীহাঁর উৎসাহ ও উদ্ভম দ্বিগুণ 
বদ্ধিত হইল। | 
রামমোহনের সময় এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। চাকরী- 
প্রত্যাশীরা আদালতের ভাষা পার্মীর যতকিঞ্ধিৎ শিক্ষা কৰিতেন। গভরমেণ্ট 
সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষা বিস্তারের জন্ত এক লক্ষ চবিবশ হাঁজার টাকা দান 
করেন। এই টাকায় কাশীতে একটি সংস্কৃত-বিগ্ভালয় ও কলিকাতায় মাদ্রাসা 
প্রতিষ্ঠিত ভয়। কলিকাতায় একটি সংস্কত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবও উদ্যোগ 
আরব্ধ হয় । রামমোহন সংস্কৃত-বিষ্ভালয়ের পরিবর্তে ইংরাজী-বিদ্যালয় প্রতি- 
টার জন্য যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়া, গভর্ণর লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট আবেদন 
করিলেন। ১৮২৪ খুষ্টান্দে হিন্দকলেজ ও সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
ডেভিড হেয়ার ও সার এডোয়ার্ড, হাইভ হষ্ট এ বিষন়ে রামমোহনের সহায়তা 
করিয়াছিলেন । ডাক্তাব্ব উইলসন কলেজের ভার প্রাপ্ত হন ; রামমোহন 
 কলেজ-কমিটার সদস্য মনোনীত হন। ইংরাঁজী-শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়! 
রামমোহন হিন্দুসমাজের আরও বিদ্বেষভাজন হুন। তীহাকে খৃষ্টধর্মদ্বেধী মনে 
করিঙ্স! ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসের মিশনরীরা তাহার পুস্তকাদি ছাপিতেন না 
বলিয়া তিনি 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস নামে একটি মুদ্রাধন্্ স্থাপন করেন । 
রামমোহন বঙ্গপুর ভইতে' আসিয়াই ব্হ্গধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। 
১৮৯৮ খুষ্টান্বে তাহার কলিকাতার বাড়ীতে একটি উপাসনালয় 
. প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই ব্রহ্মদমাজের হুচনা। তিনি দেখিলেন, শৃত্রগণ 
তখন ব্রাহ্মণের দাস-স্বূপে পরিণত, এবং শাস্ত্র অধিকারে বঞ্চিত--অজ্ঞানি- 
মোহাচ্ছন্ন। তাহাদের উন্নতির আশা স্ুদূর-পরাহত। ভিনি একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্ঃ বিজয়-ভেরী 'নিনাদিত করিয়! ঘোষণা করিলেন-নিগৃহীত বন্ধগণ, 
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অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া কেন অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিতেছ? 
সৌল্রাতৃবন্ধনে বন্ধ হইয়া পরব্রহ্গেরপৃজ! করিয়া কৃতার্থ হও। এ ধন্মে জাতি- 
ভেদ নাই, এ ধর্ম স্বচ্ছ ও প্রশস্ত ; ধনী দরিদ্র,মাচগ্ডাল ব্রাঁ্মণ,আবাল- বৃদ্ধ- 
ধনিত। এ ধর্মে সমান অধিকারী ।” এই 'অভয়বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেকে 
রামমোহনের ব্রহ্মধন্ধের আশ্রয় লইতে লাগিল-দেশমর় তুমুল আন্দো- 
লনের ঝটিকা বহিতে থাকিল। পপ্তিতাগ্রণী শঙ্কর শাস্ত্রী, সুত্রঙ্গণ শান্ধ্ী, 
ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, মাশম্যান, টাইটলর গ্রভ়ৃতি মিশনরীদেব দহিত তুমুল 
কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রামমোহন ব্র্গজ্ঞান বুঝাইবার জন্য যে গ্রন্ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্রষ্ঠটান, রন্ষনিষ্ঠ গৃতস্থের লক্ষণ, ব্রক্মোপাসনা, 
বেদান্সুত,বেদান্তসার, গায়ভ্রীর অর্থ, পঞ্চেপনিষণ, ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রার্থনাপত্র, 
আম্মানাত্মবিবেক বিশেষ উল্লেখযোগা । এতদ্ভিন্ন রামমোহন “জব্র্ণ 
শাস্্ীর সভিত বিচার “কাযস্তের সহিত মগ্চপাঁন বিচার,” 'ভন্টাচাধ্যের 
ভিত বিচার, “গোস্বামীর সহিত বিচার, “চারি প্রশ্নের উত্তর”, “বজন্ছচি”, 
'পাদরী-শিষা-সংবাদ” “সংবাদ-কৌমুদী,' ব্রাহ্মণ সেবধি” কষুত্রপত্রী, “পথ্য 
প্রদান” গৌড়ীয় ব্যাকরণ, “কুলার্ণব তন্ত্র প্রড়তি পুস্তিকা প্রচার করেন 
এবং পার্শী ও আরবী ভাষায় “তোহফতুল মোহদীন, গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। মিশনরী আ্যাডাম রামমোহনের পরামর্শমত “ইউনিটেরিয়ান 
দোসাইটী” নামে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; সশিষ্য রামমোহন এ 
সভায় প্রত্যহ ঈশ্বরৌপাসনা করিতে যাইতেন ; তৎপরে প্রসম্নকুমার 
ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক,রায় কালীনাথ মুন্সী, প্রিন্স ঘবারকানাথ ঠাকুরের 
সাভাঙ্যে ১৭৫৭ শকে তিনি ব্রহ্মদভা সংস্থাপিত-করেন । ৯৮২৯ খুষ্টাবে 
চিৎপুর রোডে বন্বান্ধবগণের চদা আদি ব্রা্গসমাজগৃহ নির্মিত 


৯৯ শভাঁরত-প্রতিভ। 


হম । ১১ই মাঘ সমাজের কার্য্য আবন্ত হয়। এই সময় রাজা রাধাকাত্ত দেখ 
বাহাদুরের নেতৃত্বে মতিলাল গ্লাল, দেওয়ান রাঁমকমল দেন প্রভৃতির সমবায়ে 
হিন্দুদিগকে স্বপন্মে আস্থাবান্‌ বাখিবার জন্য একটি শ্মসভা? প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রামমোহনের তিন বিবাভ। প্রথমা বালিকা পত্তীর বিয়োগেব পর 
ভিনি নব্মানের পলাশী গ্রামে দ্বিতীয়বার ও ভবানীপুরে তৃতীয়বার 
ধিবাঁতিত হন। তাহার দুই পুজপ )- রাধা প্রপাদ ও বমাপ্রসাদ | 

১৮৩০ খুষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে দিলীর সমাটু বামমোহনকে রাজ! 
উপাধি দিয়া রাকসমীপে সম্াটেব বৃত্তিরদ্ধি প্রতি কতকগুলি বোয়িক 
বাপাবের আবেদন করিবার জন্য তাহাকে ইণ্লতঙ প্রেরণ করেন। 
ঘুরোপের সৌন্দর্ধ্য-সন্দ্শন, দেশবাসিগণেব ধন্মনীতি, বাজনীতি, আচার 
বাবহারের সহিত স্ুপবিচিত হইবাঁব জন্য রামমোহন বন্ৃদিন হইতে ধিশেষ 
উৎসুক ছিলেন। তাঁভার উপর প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহনিবাধণের 
বিরুদ্ধে হিন্দগণের আগীল-বিচাব এবং ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত 
শাসনেব নৃতন সনন্দ-গ্রহণ উপলক্ষে পালিয়ামেণ্টের বিচাবে ভাব্রতের 
শুভাশুভ-নির্ণঘ প্রভৃতি রাজনীতিক ব্যাপারে উপস্থিত থাঁকিবাব ভন 
তাহার বিশেষ বাসনা ছিল। ১৮০১ খুষ্টাকে ৮ই এগ্রেল 'আপ 
বিয়ান' জাহাজে রামমোভিন ব্রিষ্টলে উপনীত তন। ইনিই হিন্দু 
দিগের বিলাত-গমনের প্রথম পথ-প্রদর্শক | বিলাঁতের 'ইউনিটেরিয়ান' 
সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রকান্ত সভাক্স বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। 
তংকালীগ শ্রেষ্ঠ ইংরেজ পঞ্ডিতগণ তীহার লহিত বিচার ও ধর্মা- 
লোচনা করিক৷ তাহার গভীর জ্ঞান, ধর্দশান্তরে পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় 
বিচারশক্তি দেখিয়া বিশ্মিত হ্ইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আইরিন রুবি মুরের, 
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সহিত ভাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিলাতের উদ্চশ্রেণীর ধন্কুবের ও 
্ন্ত-স্প্রদায় তাহাকে সন্মানিত করিয়াছিলেন। ইংলেশ্বর চতুর্থ 
উইলিয়মও সাক্ষাৎকালে তাহাকে সমাদর করিয়াছিলেন। অভিষেক- " 
সভায় তিনি বিদেশীয় দূতগণের সহিত আসন প্রীপ্ত. হইয়াছিলেন ৷ ১৮৩২ 
খৃষ্টাব্দে তিনি হাউস অফ কমন্স কমিটাতে উচ্গপদে ভারতবাসীিগকে 
নিষুক্ত করিবার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদীন করিয়াছিলেন । ভারতের কৃষি : 
উন্নতি, দেওয়ানী ও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুস্তিকা 
প্রচার করিয়াছিলেন । | 
ফ্রান্সের সম্রাট লুই রামমোহনকে ছুইবার প্যারিসে নিমন্ত্রণ কবিয়া লইয়! 
গিয়া সমাদর করিয়াছিলেন । ১৮৩৩ খুষ্টাবে ফ্রান্স হইতে ইংলগড প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া,২৭শে সেপ্টেম্বর উনযষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রিল নগরে জরবিকার 
রোগে রামমোহন দেহত্যাগ করেন। অনশ্ষ্ঠ প্রান্তরে তাহার দেহ সমাহিত 
ছিল। দশ বৎসর পরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিষ্টলের আরন্ন্ভেলে 
সমাধিমন্দির নিন্মীণ করাইয়া রামমোহনের সমাধিস্থ শব উহাতে 
সমাহিত করেন। | 
কবিবর নবীনচন্দ্র দেন “আমার জীবনে" গ্রন্থ লিখিয়াছেন_- 
প্পরমজ্ঞানী রামমোহন রায় ব্রাঙ্মধর্ম্নকে বেদ-উপনিষদ-মূলক প্রকৃত 
হিন্দুধর্ম বলিয়া সংস্থাপিত করেন, এবং তন্দ্রা! খৃষ্টধর্মের তরঙ্গ অবরোধ 
করিয়! দেশ রক্ষ। করেন। পৌত্তিলিকতা পর্যন্ত তিনি নিন অধিকারীর 
. সন্ত প্রয্োজন বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই দেশের কয়েকটি উজ্জঞ্ক 
রদ খুটান হইয়া গিয়াছিলেন,. এবং স্বয়ং কেশবচন্ত্রও সেই আকর্ষণে, 


২৪ .- ভারত-শ্রতিভ।, 


দেশ অর্দেক খুষ্টান হইয়া! যাইত । জ্ঞানে, মানসিক প্রতিভায় এবং 
চিন্তাণীলতায় বামমোহনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না 1” 

বর্তমান যুগে রাজা! রামমোহনের স্তার সর্ধতোমুখী প্রতিভা বিরল। 
রাজা রামমোহন ভারতের বহুবিধ উন্নতির স্মত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। 
বু-বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, উচ্চশিক্ষা 
বিধান, গঞ্গাসাগরে পুভ্র-বিসঙ্জনের প্রতিকূল আন্দোলন, সতীদাহ-নিবারণ 
প্রভৃতি যে সকল সদনুষ্ঠানের সুচনা করিয়া রাজ! রামমোহন মঙ্গল- 
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমরা এখন তাহার স্থৃফল ভোগ 
করিতেছি । 

রাজা রামমোহন ব্রাঙ্গধর্ম্ের প্রবর্তক, বহু ভাষায় অভিজ্ঞ, নানা গ্রন্থের 
প্রণেতা, উপনিষদের ইংরাজী ও বাঙ্গাল অনুবাদক, প্রথম বাঙ্গাল! 
সাহিত্য-লেখক, বনুশাস্ত্রবিশারদ, পণ্তিতাগ্রগণ্য--তর্ক-বুদ্ধে বিজয়ী বীর, 
কঠোর পরিশ্রমী, দৃঢ় অধ্যবসারশীল, সত্যপথাশ্রন্সী, মহানুভব, পর্ছঃখ- 
কাতর ও প্রতিভার বরপুত্র ছিলেন । তিনি ষে তত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুযুক্ষু ব্যক্তি 
ছিলেন, ঈশ্বরলাভের জন্য তীহার ব্যাকুলত! ছিল, তাহার রচিত প্রাণমন্ী 
গীতাবলীই তাহার নিদর্শন । তিনি শৈশব হইতে ধর্মান্ুণীলনে ব্যস্ত পাকিয়! 
মৃত্যুর পুর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত পরমব্রন্ষের ধ্যানে সমাহিত ছিলেন। মহাত্ম৷ 
রামমোহন ভারত-রত্রাকরের একটি সমুজ্বল রত্ব। 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৮১৮ খুষ্টাব্ে ওরা জৈষ্ঠ, অমাবস্তার দিন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলি- 
কাতার স্তপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঙ্কার পিতা দ্বারকা- 
নাঁথ ঠাকুর অতুল খরশ্বর্যের অধিকারী ও পরোপকাঁরী ছিলেন ? দানশীলতা 
ও অমিতব্যপ্সিতাৰ জন্ত খণজালে বিজড়িত ভইয়াছিলেন। জননী 
দিগম্বরী দেবী আদশ-দয়াবতী রমণী ছিলেন। তীভার পিতামহী ভক্তিমতী 
ও নিষ্ঠাবতী হিন্মরমণী ছিলেন) সর্বদা পুজাদিতে নিবিষ্ট থাঁকিতেন। 
শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর বড় প্রিরপাত্র ছিলেন। বালো দেবেন্্নাথ 
অভ়ল রশ্বর্যের কোড়ে নানা বিলাসসন্তারে পরিবৃত হইয়া! পালিত হইয়া- 
ছিলেন। দেবেন্্রনাথের পিতা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া তাহার বাঙ্গালা, 
ইংরাজী, সংস্থত, পার্শী, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষার মুব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। দ্বারকানাথ রাজা! রামমোহনের অনুবক্ত ভক্ত ছিলেন। রাম- 
মোজনেব মহনীয় চরিত্রের সংস্পর্শে পুত্রকে জ্ঞানবান্‌, প্রতিভাবান করিবার 
জন্ত কিছুদিন পরে তিনি দেবেন্্রনাথকে রামমোহনের প্রতিষ্িত বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করেন। পরে চতুর্দশ বৎসর বয়সে তাহাকে স্থৃশিক্ষক ডিরোজিওর 
শিক্ষকতায় উন্নত হিন্দু স্কুলে প্রেরণ করেন। 


২৬ রা ,  ভারত-প্রতিভা 


শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর ধর্মননিষ্া ও ভক্তিমাধুরীতে আক্কষ্ট 
ইইয়া দেবদেবীর ভক্ত হইয়াছিলেন-উপনরনের পরে ভক্তিনম্রচিত্তে 
গৃহ্বিগ্রহ শালগ্রীমশিলার পুজা দেখিতেন। প্রত্যহ সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম 
করিয়! হিন্দু কলেজে ঘাইতেন- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বর প্রার্থন! 
করিতেন। সহসা একদিন অনন্ত উন্দক্ত আকাশ দেখিয়া তাহার ভাব- 
বিপর্যয় ঘটিল। তিনি লিখিয়াছেন-_ণগুভক্ষণে খন এই অনন্ত আকা 
শের উপর আমার নয়নযুগল নিক্ষিপ্ত হইল, তখনই আমার জ্ঞান 
উদ্মীলিত হ্ইয়! মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের দধ্যে তিরোহিত 
করিরা দ্রিল।” 

রাজা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে বড় ভালব'সিতেন- স্বহস্তে ফল 
খাওর়াইতেন, বাগানের দোৌলনায় দেবেন্্রনাথকে চাপাইয়া ফ্লোলাইতেন ; 
বিলাতযাত্রার সময় সাদরে করম্র্ধন করিয়া বিদায় লইর়াছিলেন। তাহাতে 
দেবেন্্রনাথের শরীরে উৎসাহের বিছ্বাৎপ্রবাহ বহিয়াছিল। রাজা রাম. 
মোহুনের বিলাতযাত্রায় ব্রন্মদভার প্রতিভা-প্রদীপ নির্বাণোন্ুখ হইতে- 
ছিল। পণ্ডিত রামচন্দ্র বিস্ভাবাগীশের অসাধারণ একাগ্রতায় দ্বাদশ বৎসর 
সভাটি নামমাত্র রক্ষা পাইয়াছিল । সভায় শ্রীকৃষ্ণ, বামচন্ত্র প্রতি ঈশ্ববেব 
পুর্ণ অবতার প্রতিপন্ন কবিবাব জন্ত বক্তৃতা তই» ; বেদপাঠকালে ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্য ব্যক্তি উপস্থিত থাঁকিতে পারিতেন না। বান্ধাসভাব এই 
জবস্থান্তর-সময়ে যেন কোন দৈব বিধানবশে শুবক দেবেছনাথ হহার 
গেতৃত্থ গ্রহণ করিলেন। 

দ্নেবেন্্রনাথ কাচারও নিকট ধন্মুশিক্ষা করেন নাই। সহসা অবস্ঠাক্রে 
তীর যনে অন্তনিহিতি ধর্মভাব জাগিয়! উঠিয়াছিল। ম্বোড়শবর্ষ বয়সে 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২৭ 


যশোহরেব রায় চৌধুরী পরিবারের শ্রীমতী সারদা দেবীর সহিত তাভাব 
পরিণয় হয়। ছুই বৎসর তাহার মুক্তি-দাগরগামিনী জীবন-নদী স্ুখ- 
আসক্তির শৈলে প্রতিহত হইয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বন়মে পিতাঁমহীব 
অন্তিমশধ্যাপার্থে উপবিষ্ট হইয়া, নশ্বর মানবদেহের পরিণাম দেখিয়া, 
শ্মশানে আনন্দময় অনন্তদেবের বিমল-উজ্জ্রল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তাহা 
মনে অপুর্ব বৈরাগ্যেব সঞ্চার হইয়াছিল। পিতামহীর মৃত্যুতে বিষাদ ও 
বৈরাগ্যে তাহার অনিতা সংসারসুখে বিডষ্ণা জন্মিল। তিনি কল্পতরু হইয়া 
নিজের ভোগবিলাসের বৈভবগুলি দান করিয়া ফেলিলেন। তীহার 
মনে শ্মশানের ছবি সর্ব্দী গ্রাতিফলিত হইয়া তাহাকে ঈশ্বর-চিত্তায় বিভোর 
তন্ময় করিল। তিনি বলিতেন--“জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশান তলা, 
কিছুতেই সুখ নাই__কিছুতেই শাস্তি নাই 1” 
তিনি অধিকক্ষণ বাড়ীতে থাকিতে পাবিতেন না) শিবপুর কোল্পা 
নীব খাগানের প্রান্কৃতিক সৌন্দধ্যে মগ্ন 5ইয়। অনন্তসৌন্দর্যাময়ের ধ্যানে 
নিবিষ্ট থাকিতেন। যৌবনের স্ুৃখীসক্তির প্রবল বাসন! বৈরাগোরু অনলে 
ভন্ম কবিয়া ব্রন্মরূপালাভের আশায় তন্মর হইয়া থাকিতেন। 
এই সময় তিনি সংস্কৃত সাহিতোর প্রবল অন্তরাগী হইয়া সভাপগ্ডিতের 
নিকট মুগ্ধবৌধ ব্যাকরণ ও মহাভারত পাঠ করেন ; পরে পাশ্চাতা দর্শন" 
শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী দশন শাস্ত্র পাঠে ও নির্জন- 
প্রদেশে ধ্যানে প্রত্যহ তাহার নৃতন নৃতন সত্য উপলব্ধি হইতে লাগিল । 
তীহার ধারণা হইল, এই অসীম ক্রহ্মাণ্ড অনন্ত-সৌন্দধ্মগ়ের সৃষ্ট ; সেই 
কোন দেবদেবীর কালনিক মুর্তি নহেন। তিনি প্রতিজ্ঞা! করিলেন, 
গ্রতিমাপুজার পৌত্তলিকতায় আর যোগদান করিবেন না। তদবধি তিনি 


২৮ ভারত-প্রতিত৷। 


পুজার দালানে দন্ধ্যা-আরতির সময় পিতার সহিত যাইতেন বটে, কিন্ক 
প্রণাম কবিতেন না। সমস্ত হিন্দুশান্ত্র পৌত্তলিকতার শান্তর বলিয়া দেবেন্দ্র" 
নাথের ভ্রম ছিল, কিন্ত ঈশ উপনিষদের একখানি ছিন্নপত্রের শ্লোকের 
ব্যাখ্যা শুনির। তাহার উপনিষদের প্রতি ভক্তি জন্মিল। তিনি তন্থজিজ্ঞান্থ 
তইয়া ব্রহ্মানন্দলীভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; এই হশ্লোকের ব্যাখ্যায় 
“জগতস্থ সমস্ত বন্তই পবমেশ্বর কতৃক পরিব্যাপ্ত ; পাপচিন্তা, বিষয়বাসনা 
ও ধনলিগ্পা পবিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপতোগ কর”--এই সাব সতা 
উপলদ্ধি করিয়া ভীভাব জীবন-সমস্তার সমাধান হইল-_বিলান-মোহাচ্ছন্র 
অন্ঞানতমোঘোর কাটির। জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত ভইল। উপ- 
নিষদের অন্ররাগী হইয়! পণ্ডিতের সাভায্যে তিনি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি 
এগ্রারখানি প্রধান উপনিষদ পাঠ করেন, এবং বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে 
শিক্ষা কবেন। 

১৮৩৯ খুষ্টান্দে আখ্িন মাসে দেবেন্দ্রনাথ দশ জন সভ্য লইয়া “তত্ব 
বোধিনী” সভা স্তাপন ও “তত্বধোধিনী পত্রিকার” প্রচার আবন্ত করেন। 
বঙ্গসাভিতোব সমুজ্জল রহ্্র অক্ষষকুমার দত্তের সুযোগ্য সম্পাদনে ও প্রাতঃ- 
স্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত প্রভৃতি সভাগণের 
নির্ববাচিত জ্ঞানগর্ড, শিক্ষাপ্রদ, লৌকহিতকর প্রবন্ধরাজিতে "তন্ববোধিনী 
পত্রিকা” গৌরবান্বিত হইত । এই পত্রিকায় দ্বৈত ও অদৈতবাদের বিচার, 
বেদবেদাস্তের সতানির্ণর, ব্রহ্ম-উপাসনাদি গ্রচারিত হইতে লাগিল। 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ত্রন্মনমাজে দীক্ষা প্রণালী প্রবপ্তিত করিম! 
১৯ জন সত্তর সঙ্তিত দীক্ষা ভাহণ করেন। ৯৮৪৪ খুষ্টাবে ৫০০ ধুর 
ব্রাঙ্গধর্দে দীক্ষিত হয় | দেবেজ্জনাথ ব্রাঙ্গধর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
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করেন, এবং উপাসনার জন্য একটি প্রার্থনা রচনা! করেন। এই সময় 
বাঁক্ষভাক্তেরা তাহাকে “মহযি' আথ্যায় অভিহিত করেন । আদি, সাধারণ ও 
নববিধান সমাজে উপনিষদের যে সকল মন্ত্র ও শ্লোক উচ্চারিত হয়, অক্ষয় 
কুমার দত্তেব সহায়তায় মহধি সেগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ 
বধ বয়দে--পুর্ণযৌবনের পূর্ণ উদ্ভমে মহধি এই ভাবে ব্রাহ্ম, বরহ্মঙ্ঞানলাভ 
ও বাঙ্গঈংম্-গ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার পিতা ইহাতে বিরক্ত 
তইয়া বলিতেন--“একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, ব্রহ্গ ব্রহ্ম ক'রে আর কিছুতেই 
মন দেন ন11৮ ব্রাঙ্গধন্মসাধনের জন্য দেবেন্দুনাথ কঠোরতা! করিক্াছিলেন, 
তিনি পিখিয়াছেন--“আমি সম্যক্রূপে ত্রাহ্মধন্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতি- 
দিনই মন্তক্ত অবস্তায় অতন্দিত ও সংঘত হইয়া গায়ত্রীর দ্বারা তাহার 
উপাসনা করিতে লাঁগিলাঁম ।” 

ডফ্ষ সাহেব প্রতি খুষ্টান পাদ্রীগণের প্রবল চেষ্টায় ও উৎসাহে নেই 
সমর খুষ্টধর্থের প্রসার বিস্তৃত হইতেছিল। “পাত্রীর অন্তঃপুরের ক্ত্রীলোক- 
দিগেব পর্ণান্ত খৃষ্টান করিয়৷ গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন জালিতেছেন, ইহার 
প্রতিবিধান হওয়া উচিত” বিবেচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সন্ত্রান্ত হিন্দুগণের 
বাঁড়ী বাড়ী গিয়া পুভ্রগণকে পা্রীদিগের স্কুলে না পাঠিইরা নিজেদের 
বিদ্ভালয় প্রতিষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তত্বধোধিনী পত্রিকায় 
মনীবী অক্ষয়কুমার দত্তের সুচিস্তিত প্রবন্ধ পড়িয়া হিন্দুসমাঁজের নেতৃগণ 
উত্তেজিত ভইরা! উঠিলেন। 'ধর্মসিভা” ও ব্রহ্মদতার মতভেদবৈষম্য বিদুরিত 
হইল । ১৮৪৫ খুষ্টান্ধে প্রায় এক হাজার সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির সমবায়ে এক 
মহাঁসভার অধিবেশন হইল। সভায় একরাত্রে ৪০ হাজার টাঁক! স্বাক্ষরিত 
হইল, এবং স্থিন্ন হইল, পাঁড্রীদের বিদ্যালয়ের মত বিনা বেতনে ছাত্রের! 


শিক্ষা পাইবে। রাজ৷ রাধাকান্ত দেব সভাপতি ) দেবেন্্রনাথ ও হবি" 
মোহন সেন সম্পাদক ও তৃদেব সুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত 
হইলেন। হিন্দুচুড়ামণি রাজ! রাধাঁকান্ত দেব এই সময় দেবেন্দ্রনাথকে 
পত্রিকার প্রবন্ধে ও ত্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপদেশে ব্রাহ্মধর্শের বিস্তারে 
ৃষ্টধর্ছের প্রচার-কার্য্ে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পাত্রীরা তত্ববোধিনী পত্রিকার 
তীব্র ঈমালোচনা 'ও ব্রাহ্মঘমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা গ্রচার ও বক্তৃতা 


করিতে লাগিলেন । 
ব্রাহ্গধর্মগ্রণের সময় দেবেন্দ্রনাথ পৌত্ুলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন 


না বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । তাহাদের বাড়ীতে মহাঁসমারোহে 
চর্মোৎদব হইত ; তিনি তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া রাস্তায় রাস্তার ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন। ১৮৪৬ খুষ্টান্দের শ্রাবণ মাসে বিলাতে প্রিন্স দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মৃত্যু হয়_ভীত্রমাপে দেবেন্্রনাথ পিতৃবিয়োগ-সংবাদ পাইয়৷ 
নিয়মমত অশৌচ গ্রহণ ও ব্রহ্মচ্য্য পালন করেন। রাজী রাধাকান্ত 
. দেব, গ্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই তাহাকে শাস্ত্র 
বিধানমত শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিবার জন্ত পরামর্শ দিলেন, এবং অন্থরোধ করি- 
লেন। দেবেন্ত্রনাথ বিষম সমন্তায় পড়িলেন। হঠাৎ রাত্রে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ 
পাইয়া তিনি ভিন্দ্রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধ না করিয়া নির্দিষ্ট মন্্ে স্বতন্বভাঁবে 
কেবল দান উৎসর্ম করিলেন ভ্ঞাতি কুটুম্বের৷ ইহাঁতে অত্যন্ত অস্থ হইয়া 
নিমন্ত্রণ আসিলেন নাঁ। মহষি বলিয়াছেন_ “জ্ঞাতিকুটুম্বের৷ আমার 
ত্যাগ করিলেন; কিন্তু ঈশ্বর আমায় আরও গ্রহণ করিলেন। ধর্শোর জয়ে 
আমি আত্মগ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড় আমি 'আর কিছুই চাই না” 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । (২ 


প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রিদ্দ দ্বারকানাথ উইল ক্রয়! 
সমস্ত সম্পত্তি দেবেন্ত্রনাথ, গিরীন্দ্নাথ ও নগেন্্রনাথ তিন পুভ্রকে 
সমভাগে প্রদান করেন। “কার ঠাকুর কোম্পানী” নামে প্রসিদ্ধ কার- 
বারের অন্ধ অংশ দ্বারকানাথের ও অপরার্ধ কয়েক জন ইংরীজ অংশী- 
দানের ছিল। দ্বারকানাথ এই কারবারের অর্ধাংশ দেবেন্দ্রনাথকে 
প্রদান করেন। সাধু দেবেন্্রনাথ আপনার অদ্দীংশ ভ্রাতৃদ্ধয়কে দমভাগে 
প্রদান করিয়া সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের পরিদশনের ভার গিরীন্দ্রনাথের উপর 
দির! কাশীধামে গমন করেন। কাশীধাম হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
দেখিলেন--তীাভাদের ভাউস--“কার ঠাকুর কোম্পানীগ্র অবস্থ। শোচ- 
নীয় ; নিয়মিতভাবে হুণ্ডি পরিশোধ হুইতেছে না) এক দিন ভ্রিশ হাজার 
টাকার হুপ্ডির টাকা দিতে ন! পারিক] কোম্পানীর সন্ত্রম গেল) আফিস দেউ- 
পিগ়্া হইল । দেবেন্্রনাথ হিসাব ক্রাহিয়া দেখিলেন, হাউসের দেনা ১ কোটা 
টাঁকা, পাওনা ৭« লক্ষ টাকা । সাধু দেবেন্দ্রনাথ বিব্রত হইলেন 7 পিতৃখণ 
পরিশোধ করিবার জন্ত নিঃসম্বল- পথের ভিখারী হইতেও গ্রস্ত হইলেন। 
সপ্বুদ্ধি দ্বারকানাথ একখানি 'টট্টভীড' সম্পাদন করিয়া কতকগুলি 
সম্পত্তি স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন ; পুক্রগণ তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, 
কন্ত পাঁওমাদারের! উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এইবূপ 
বাবস্তা করিয়াছিলেন। দেবেন্্রনাথের পরামর্শমত হাউসের কর্মকর্তা 
গর্ডন সাহেব পাওনাদারগণকে আহ্বান করিয়া হিসাব দেখাইয়! বলিলেন, 
হাউসের মালিকেরা সমস্ত সম্পত্তি দিয়াও খণ শোধ করিতে প্রস্তত-_ 
কেবল ট্রষ্টসম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপে করিতে পারিবেন না। এই 
প্রস্তাবে পাওনাদারেরা অসন্তুষ্ট হইল দেখিয়া! দেবেন্ত্রনাথ বলিলেন, 


৩২ .... ভারত-প্রতিভা 


পিতৃখণ-শোধের জন্ত আইনের অপেক্ষা না করিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তিই 
আমি দিতে প্রস্তুত। অযাচিতভাবে আশাতীত সম্পত্তি পাইয়া পাঁওনা- 
দারেরা বিস্মিত ও স্মিত হইল; কেহ কেহ এই জলন্ত ত্যাগের 
ৃষটান্ত দেখিয্কা কাদিয়া ফেলিল। পাওনাদারেরা সন্থষ্ট হইয়া! সম্পত্তির 
আব হইতে তাহাদের নিজব্যক়ের জন্য বাঁধিক ২৫ হাজার টাকা 
দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষয়্াসক্তিহীন দেবেন্রনাথ আত্মজীবনীতে 
লিখিয়াছেন_ «আমি যাঁ চাই, তাহাই হইল। বিষয়সম্পত্তি সকলই 
হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ 
নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে গেল। * * হে ঈশ্বর, আমি 
তৌমা ছাড়া আর কিছুই চাই না * * চাকরের ভিড় কমাইয়া 
দিলাম, গাড়ী-পোড়। নীলাদে দিলাম । খাওয়া-পরা পরিমিত করিলাম, ঘরে 
থাঁকির। সন্াসী হইলীম। একেবারে নি্ষাম হইলাম। হে ঈশ্বর, অতুল 
শ্বর্যোর মধ্যে তোমাকে না পাইয়! প্রাণ ওষঠাগত হইয়াছিল_-এখন 
তোমাকে পিয়া! আমি সব পাইয়াছি।” পৈতৃক সম্পত্তি উত্তমর্ণদিগের 
হস্তে ন্যস্ত করিয়া ভোগলালসা হইতে যুক্ত হইয়! সর্বস্থে নিলিপ্ত মহষি 
অধিচলিতচিন্তে প্রত্যহ বাত্রি দুইটা পর্যন্ত একা গ্রচিত্তে ধর্মীলোচনায় তন্ময় 
হইয়া থাকিতেন। এই সময় তিনি “যোগসাধননিরত মহর্ষি নামে অভি- 
হিত ও সাধারণে সমাদৃত ও ভক্তিভাদন হইলেন । 

তিন চার মাস পরে দেনা-পরিশৌধের সবাবস্থা হইতেছে না দেখি 
মধ্যম ভ্রাতীর প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথ পাওনাদারগণের নিকট হুইতে কার্ধা- 
ভাঁর গ্রহণ করিলেন। বাড়ীতে আঁফিস উঠাইয়া৷ আনিয়া কঠোর শ্রম 
ও একান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ময় তিনি এত 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । | (৩৩ 
নিতাচারী হইয়াছিলেন যে, ধাহার পিতার প্রত্যেক ডিনারে তিন শত টাক! 
ব্যয় হইত, তাহার পুত্র কেবল চারি আন! মূল্যের খাগ্ভ আহার করিতেন ! 

প্রিন্স দ্বারকানাথ কলিকাঁতার “ডিষ্টিক্ট চ্যারিটেবল সোসাঁইটা” 
নামক এক দাতব্য-সমিতিতে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন প্রতিশ্রুত 
হইরাছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন মহাঁজনগণের খণদায়ে বিব্রত, সেই সময় 
প্র সমিতির কর্মচারী আসিয়া তাহাকে তাহার পিতৃ-প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিতে বলিলেন । দেবেন্দ্রনাথ উহা! তাহার পিতৃ-খণ বিবেচনায় সমস 
লইন্স! সুধস্হ সেই লক্ষ টাক! পরিশোধ করিয়াছিলেন । 

দেবেন্্রনাথের বাঁজাল! রন! উৎকৃষ্ট ছিল। তাহার চেষ্টায়, আন্গুকুল্যে, 
উৎসাহে, অনুপ্রেরণায় বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । খণ্থেদ ও উপনিষ- 
দের বাঙ্গাল! অন্বাদ “আম্মতত্ববিদ্া”, “ব্রাক্মধর্ম্ের মত ও বিশ্বাস”, “ব্রান্ম- 
ধর্দের ব্যাখ্যান”, “জ্ঞান ও ধর্থের উন্নতি,” “প্রবচন-সংগ্রহ” “স্বতিমাল।” 
“পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত” 'আত্মজীবনচরিজ" প্রভৃতি 
অনেকগুলি সুচিন্তাপূর্ণ উপাদেস্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মহধি দেবেন্দ্রনাথ সাহি- 
ত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । শ্বদেশী সাহিত্য ও ত্বদেশী ভাবে তাহার 
হৃদয় পূর্ণ ছিল-_তাহার জামাতার লিখিত ইংরাজী পত্র তিনি না পড়িয়া 
ফেরত দিয়াছিলেন। তিনি গবমেন্টের প্রসাদাকাজ্ষী ছিলেন নাঁ_ 
গবে'ন্টের উপাধি-প্রদান-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ পর্ডিত আনন্দচন্্ বেদান্তবাগীশ ও ছুই ব- 
সর পরে আর তিন জন পণ্ডিতকে বেদবেদান্তশিক্ষার জন্ত কানীধামে গাঠা- 
ইয়াছিলেন। বেদ-উপনিষদীদির প্রকৃত অর্থ জানিয়! ব্রাহ্মধর্্মকে অদ্চুভাবে 
প্রতিষিতকরিবার জন্ত তিনি ইছাদের সাঁহাষ্য লইয়াছিলেন, এবং তাহাদের 


০ 


৩৪: ঢ ভারত-প্রতিভ! 


নিকট ব্দপাঠ করিয়া! বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ “তত্ববোধিনী পত্রিকায়” 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সংস্কত সাহিত্যে ও বেদাস্তাদিতে সুপগ্ডিত হইয়া 
দেবেন্দ্রনাথ জীবনের পায়াহু পর্য্যন্ত জ্ঞানচচ্চায় নিমগ্ন ছিলেন । 
দেবেন্্রনাথের পাঁচটি কন্যা ও সাতটি পুত্র হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের 
পরিবার যেন লক্ষী ও সরন্থতীর সন্মিলনের লীলাভূমি! তাহার এক কন্তা 
নাহিত্য-সাম্রান্জী, কবিরাণী শ্রীমতী ব্বর্ণকুমারী দেবী। গ্রতিভাশালী, 
নুপপ্ডিত দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, অর্ধ প্রথম ভাঁরতবাসী সিভিলিয়ান ও জজ 
সত্োন্্রনাথ, সংস্কত কাব্য নাউটকাদির অনুবাদক জ্োতিরিক্নাথ, কবি- 
সমাট্‌, প্রতিভার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ, এই চারি পুত্রই ধন্মে কণ্ধে পিড়ৃপথের 
অন্্সরণ করিরা লক্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন_ জ্ঞানে ও পাণ্ডিতো, ঘশে ও গ্রাতি- 
ভাঁয় সকলেই দেশমান্ত । দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্তানগণের শিক্ষার তত্তাবধান 
করিতেন ; সঙ্গে লইয়৷ ব্রন্মোপাঁসনা করিতেন উপাসনা-মন্দিরে যাইতেন। 
দেবেন্্রনাথের জীবনে সংসারী ও ত্যাগীর অপূর্ব সমাবেশ । তিনি 
অধিকাংশ সময়ই বাহিরে থাকিতেন ১ পর্বত, অরণ্য, নদীকুল ও নির্জন 
প্রস্তরই তাহার মনোনীত রম্যস্থান ছিল। বাহিরে থাকিয়া .তিনি সর্বদা 
উপধুক্ত পরামর্শ দিয়া বিষয় রক্ষা করিতেন, সংসার ও প্রকাণ্ড জমীদারীর 
প্রত্যেকেই তাহার প্রভাব ও শাসন অনুভব করিত। সংসারী বিষয়ী লোক 
যে ধন্ম্সাধনে নিমগ্ন থাকিতে পারে, দেবেন্ত্নাথ তাহার সমূজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
রণ শোধ করিয়া মহধি লৌকহিতে ব্রতী হইয়া ছিলেন। তিনি বাধিক 
| চল্লিশ ছাজার টাকা দান করিতেন। তিগি বলিতেন, তাহার সম্পদ্রাশি 
ভোগের জন্ত নহে--লৌকহিতের জন্য ; এ ধনে দরিদ্রের অধিকার আছে। 
১৪৮৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের জম্ীদারের নিকট হইতে বোলপুরের 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । "৩৫ 


ভূবনডাঙ্কার বিস্তৃত মাঠ ক্রয় করিয়া নির্জনে সাধন-ভজনের জন্য "শান্তি- 
নিকেতন” নামে সুরম্য আশ্রম প্রতিষ্টিত করেন। মহষি রই আশ্রমের 
ব্য়নির্বাহার্থ মাসিক দেড় শত টাঁকা আয়ের সম্পত্তি দিয়া সমাগত 
সাধকগণের সাধনার ও আতিথ্যের সুব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন | 
শেষ জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিমলা, মুস্থুরী ও 
দাজ্জিলিং শৈলে, এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে 
নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ সাধনায় তিনি অমূল্য সত্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়! উপদেশ, আলোঁচন৷ ও বক্তৃতাদি করিয়া, 
 ব্ধমান, কৃষ্ণনগর, ও সিংহলে গিয়া ব্রা্মধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই 
সময় রাজনাঁরায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রিয়নাথ 
শান্্রীকে সহায়করূপে পাইয়া তাহার উৎসাহ সমধিক বদ্ধিত হইল | ১৮৭২ 
ুষ্টাব্দের ১ল| বৈশাখ মহষি প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রকে “ত্রহ্গানন্দ” উপাধি 
গ্রদান করেন। কেশবচন্রের সহযোগিতায় কয় বৎসর ব্র্গসমাজের প্রচার- 
ককাধ্য পূর্ণ উদ্ভমে উৎকুষ্টভাবে চলিতে লাগিল। উপবীত ত্যাগ না করিলে 
কেহ উপাচার্য্যের পদ পাইবেন না, কেশবচন্দ্র এই মত প্রবন্তিত করিলে, 
মহধির সহিত কফেশবচন্দ্রের মতবিরোধ ঘটে; গুরু-শিষ্যে ধন্মজীবনের 
বন্ধন ছিন্ন হয়। কেশবচন্র আদি-বান্ষসমাজ হইতে অপস্থত হন। 
পরাঙ্মসমীজ হিন্দুসমাঁজ হইতে ভিন্ন, এ কথ! বাজ রামমোহন ও মহষি 
কখনও প্রচার করেন নাই। সামাজিক গ্রথার ভিন্নতা কখনও ধর্মনীতির 
মূল-হুত্রকে বিপর্ষাস্ত করিতে পারে না, ইহাই তাহাদের মত ছিল। কিন্ত 
কেশবচন্দ্র সে মত পরিহার করিলেন । মহধি পুত্রাধিক প্রিক্প শিষ্য কেশব- 
চন্দ্রের বিচ্ছেদে মন্বপীড়িত 'হইয়াছিলেন ; কিন্তু স্নেহের অনুরোধে মতয্যুত 


৬৬ ভাঁরত-প্রতিভ। 


_ কর্তব্যত্ষ্ট হন নাই। মহষি ভদ্রতা ও সৌজন্তের আদর্শ ছিলেন। 
একবাঁর তাহার দং্রবে আসিলে, তাহাকে কেহ বিস্থৃত হইতে পারিত না । 
সংসার মায়ার লীলাভূমি, ঈশ্বরই অনন্ত সত্য, এই দৃঢ় বিশ্বীস ছিল বলিয়াই 
তিনি সাংসারিক ছুঃখ-কষ্টে_প্রিপ্রজন-বিরোগ-শোকে বিচলিত হইতেন না। 

শৈশব হইতে ইঈশ্বরচিন্তায় তন্ময় থাকিয়া সপ্তাশীতি-বর্ষবয়সে ১৯০৫ 
ুষ্টাব্দের ৬ই মাঘ দেবেন্দ্রনাথ মরজগত ত্যাগ করিয়। পরম ব্রঙ্গে লীন হইয্জা- 
ছেন। মহষি দেবেন্ত্রনাথের মত ত্যাগী, ভোগাসক্তিহীন, সত্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ 
পরোঁপকারী, শাস্্রজ্ঞ, ব্রন্দোপাসক বর্তমান যুগে বিরল । কোনও মহাপুক্রষ 
বলিয়াছিলেন,__“মহর়ি দেবেন্দ্রনাথ যেন পৌরাণিক বুগের জনক- সংসারী 
সন্যাসী ।, সম্পদরাশির মধ্যে থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিলিপ্ত সাধনামগ্ন ॥ তাহাকে 
ন্থবিস্ৃত জমিদারীর মালিক_-কমলার ও প্রসাঁদপুষ্ট ধনবান্‌ বলিয়া লোকে 
জাঁনিত না; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াই ভক্তিনআৃদরে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান করিত। তীহার ভক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশামূতে ব্রিতাপ-দগ্ধ মাধব 
শান্তি লাভ করিত)__-স্বধর্থ্ে নিধনং শ্রেয় পরধন্ম্ো ভয়াবহ» জ্ঞান করিয়া 
হিন্দুধর্খের চিরশান্তি-পরিমল স্িগ্চ্ছারাই গৌরবের লীলাভূমি মনে করিত। 
মহ্ধির জীবনের সকল কথা৷ ছাড়িয়া! দিলেও, তিনি যৌবনে বে অদ্ভুত ত্যাগ 
স্বীকার করিঘ্বাছিলেন-_-অতুল শব, সুখসম্পদ্‌ স্বেচ্ছায় বিসঙ্জন দিয়া 
সত্যের ও ন্তায়ের দর্ষযাদা রক্ষা করি! পিতার উত্তমর্ণগণকে সর্বস্ব দান 
করিয়াছিলেন, তাহারই গৌরবগাথ। দেবেন্্রনাথের পুণ্য-স্থতিকে অমর 
প্রদান করিবে__সে পুণ্য-চরিব্র-মাধুরীতে মানব-ৃদয় চিরদিনই আক 
হইবে, সেই সমুজ্জল প্রভার দ্বিকে চাহিয়া স্বার্থান্ধ সং ংকীর্ণচিত্ত মানব 
আপনার ক্ষুদ্রতার় ক্ষুৰ- লজ্জিত হইবে। 


ব্রদ্মানন্দ কেশবচক্দ্র সেন । 


১৮৩৮ খৃষ্টাব্ে, ১৯শে নবেম্বর, কলিকাতা কলগুটোলার সম্মানিত দেন- 
বশে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতামহ রামকমল সেন 
কলিকাতার বাঙ্গাল-ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। পিত। প্যারীমোহন সেন 
সদাশর দয়াবান্‌ ব্যক্তি ছিলেন, টাকশালে উচ্চপদে কর্ম করিতেন। মাতা 
সার্দাজুন্দরী ধন্মশীল নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। কেশবচন্্র ধর্শভার 
লইয়াই জন্মিগ্াছিলেন। শৈশবে তিনি হরিভক্ত ছিলেন ;--পট্টবন্ত্র পরিয়া, 
নর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া, মুদঙ্গের সঙ্গে হরি-সক্কীর্ভন করিতেন । বাল্যে 
কুঁসংসর্গ হইতে সাধ্যমত দুরে থাকিতেন। শিশু কেশবচন্ত্রের বালা-ক্রীড়ায় 
একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি বন্ধুগণকে লইয়া “রাম-াত্রা” করিতেন, 
ব্যাণ্ডের দল বাহির করিতেন, ডাকঘরের ডাঁকবিলির খেল! খেলিতেন, 
সাহেব সাজির়া ম্যাজিক দেখাইতেন, বিজগ্নার দিন নগর-সন্কীর্তনের দল 
রাহির করিতেন । 

কৈশোরে কফেশবচন্্র বৈষ্বধর্ম্ে অনুরক্ত ছিলেন ১ প্রত্যহ গঙ্গাঙ্লান 
করিতেন; কৃষ্ণকথা, কুষ্ঃযাত্র! শুনিতে বড় ভালবাসিতেন ; সাকা রাত্রি 
ক্ঞ্কযাত্রা শুনিয়া ও পরিতৃপ্ত হইতেন না । 


৩৮ ভারঞ-প্রতিতা 


১৮৪৫ খুষ্টান্দে, সাঁত বসর বয়সে, কেশবচন্ধ হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। 
তীক্ষবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলেজের উৎকৃষ্ট 
ছাত্র বলিয়া গণ্য ও শিক্ষকগণের ন্নেহভাজন হন। বাধিক পরীক্ষায় সাফল্য 
লাভ করিয়া তিনি বড় বড় গ্রন্থ পাঁরিতোধিক পাইতেন- ইংরেজ শিক্ষক . 
ারজিয়ন তাহাকে “বৃহৎপুস্তকবাহী ক্ষুদ্র বালক” বলিয়া কৌতুক করিতেন । 

একাদশ বর্ষ বয়সে কেশবচন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, তিনি, 
বাজেন্্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে গ্রাবেশ করেন। 
মেট্রোপলিটাঁনে তখন শিক্ষাদানের ভাল বাবস্থা ছিল না; কিন্তু কেশবচন্ 
ডবল প্রমোশন পাইতেন। মেট্রোপলিটান উঠিরা গেলে, তিনি আবার 
হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৫ খুষ্টান্দে তিনি সিনিয়ার স্বলারশিপ 
পরীক্ষা দিয়া বিফল-মনৌরথ হন। পরে গণিত-শাস্ত্রের উপর বিরস্জঃ 
হইয়া কিছুদিন পাঁঠের পর কলেজ তাগ করিয়া বাড়ীতে ই বৎসর 
অন্গীম অধ্যবদায় ও বিশেষ মনোযোগ সহকারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিস্সা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। সাহিত্য-সত্রাট 
বহ্ধিমচন্ত্র ও ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সতোন্ছ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রের 
সহপাঠী ছিলেন। পরিণত বয়দেও বঙ্ধিমচন্্রের সহিত কেশবচন্দ্রের 
ভালবাসা ও সৌহ্নদ্য অক্ষর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বান্মসমাঁজে গিয়া! কেশবচন্দ্ের 
মাধুর্্যময় বন্তৃতাশ্রবণে তৃপ্ত হইতেন। “নবজীবন” পত্রিকায় প্রকাশিত 
ধ্ধনৃতিত্ব” গ্রন্থে তিনি কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে উচ্চমত প্রকাশ করিয়া গিরাছেন। 

১৮৫৩ থুষ্টাবে, বাঁলীর চন্ত্রকুমার মজুমদারের কণ্ঠা, সর্ধসূক্ষণযুক্তা 
গোলাপস্ন্দরীর সহিত কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পুর্ব হইতেই 
' কেশকচন্্রের অন্তরে বৈরাগ্যের দার হইয়াছিল ১-তিনি নিরামিষ খাইতেন, 


ব্রহ্গানন্দ কেশবন্্র সেন। . ৩৯ 


সাঁমান্ত বেশে থাকিতেন, জুখভোগ তাহার ভাল লাঁগিত না। বিবাহের পর 
্্ীর সৌনর্যযে কেশবচন্ত্র আক্কষ্ট হইলেন না, স্ত্রীকে যথোচিত ভাঁলবাসিতে 
পাঁরিলেন না। তিনি 'জীবন-বেদে লিখিরাছেন,--“চতুর্দশ বৎনরেই মত্্ত- 
ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম | ** এক গুরু জানিতাম, তীাহাকেই মাঁনিতাম, 
তাহাকে বিবেক বলিতাঁন। ** যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হর, তৎ্সমুদত্ব 
বিষবৎ ভাগ করিলাম । * * যাহাতে কঞ্ট হয়, গান্তীষ্যবৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার 
দিকে মন না বায়, এমন সকল বিষয়েই নিধুক্ত হইতাম ।** বিবেক ও 
বৈরাগা দ্ুই ভাই ঘিলিয়া জীবনকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
পরে দেখি, সংসার কাছে আসিতে পাঁরিল না। আত্মীয়পীড়ন ও ভার্য্যা- 
পীড়ন দ্বারা ধর্মজীবন আরম্ত হইল।” তাহার হৃদয় হইতে প্রার্থনা কর, 
প্রার্থনা কর”--এই ভাব সর্ধদাই উখিত হইতে লাগিল। * “প্রার্থনা 
করিলাম । * * এমন সময় ছিল, যখন আমার প্রার্থন! ব্যতীত আর কিছুই 
ছিল না।” কেশবচন্দ্র ভক্তি-নত্্হ্ৃদয়ে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। তাহার অন্তরে ধন্মের দিব্য প্রভা, স্নিগ্ধ শাস্তি উদ্ভীদিত হইল। 
কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবপরিবাঁরে জন্মিয়া বাল্যকাল হইতেই বেষ্ব-ধর্থের 
অন্ধুরাগ্ী ছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য দাঁশশনিকগণের গ্রন্থরাজি পাঠ করিয়! ক্রমে 
শ্রীরুষ্ণের অবতারত্বে তাহার সন্দেহ জন্মিল-_তিনি দেবদেবীগণের প্রতি 
ভক্তি হারাইলেন। নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তাহার নিকট 
প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের নিভৃত মর্মে তাহার বাণী শুনিলেন। পান্দরী বারণ 
সাহেবের নিকট বাইবেল পড়িয়া ও পাত্রী লঙ সাহেবের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়! 
কেশক্ন্ত খু্টধর্শে আকষ্ট হইলেন। এই সমর রাজনারাম়ণ বন্গু মহাশত্বের 
্রান্মধর্শের বন্তৃতাসমন্টি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মমমাজের মত. ও বিশ্বাসের সহিত 


৪ ৎ ভারত-প্রতিতা 


একমত হইয়া, নিরাকাঁর ও একেশ্বরবাদী কেশবচন্্র ব্রাহ্গধর্থ্ে অনুরাগী ও 
আস্থাবান্‌ হইলেন, এবং ত্রাঙ্গধন্মগ্রহণের প্রতিজ্তাপতরে স্বাক্ষর করিয়া ১৮৫৭ 
ৃষ্টাবে ত্রাহ্মদমাজের সভ্য হইলেন। | 

মহষি দেবেন্ত্রনাথ হিমালয় হইতে ফিরিয্না বন্ধুপুত্র কেশবচন্দ্রকে পাইয়া 
পুলকিত হইলেন_ ব্রাঙ্গদমাজে ষণিকাঞ্চমযোগ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্ত্রী লিখিক্সাছেন-_-“এক দিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মদমাজে গ্রাবেশ, অপর 
দিকে মহষির আধাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা, এই উভয়ে ত্রাঙ্গনমাজে 
এক নবশক্তির সঞ্চার করিল। * * ব্রাঙ্মমমাজ নব নব কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। কেশবচন্ত্র এ সকলের উদ্ভাবনকর্তী ও দেবেন্দ্রনাথ 
পৃষ্ঠপোষক 1 ইং ১৮৫৯ সালে 'ব্রাঙ্গ বিষ্ভালয়, নামে একটি বিদ্ভালয় স্থাপিত 
হইল। দেবেন্দ্রনাথ 'ও কেশবচন্দ্র কলেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গাল! ও 
ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাঁগিলেন। তন্দারা বিশ্ববিগ্থালয়ের অনেক 
সম্মানিত ছাত্র ত্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন 1” 

৯৮৫৯ খুষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র মহধি দেবেন্রনাথ ও সতো্ত্র- 
নাথের সহিত 'অসীম সমুদ্রের অনন্ত সোন্দর্ধ্য উপভোগ করিবার জন্ত সিংহল- 
যাত্রা করিলেন। এই সমর সমুদ্রঘত্রা করিলে জাতি যাইত । কেশবচন্তের 
গহে ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইল । সিংহল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়। কেশবচন্ত্র 
ব্ঙ্গলব্যান্কে ২৫২ টাকা বেতনের কণ্ম গ্রহণ করিলেন। কাধ্যদক্ষতা ও সুন্দর 
হস্তাক্ষরের জন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তাহার বেতনবুদ্ধি হইল। কিন্তু ধন্মানুচানে 
আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি কর্মত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবে- 
দন কুরিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য তখন তিনি ব্যাকুল--দেশের নান! হুর্ঘতি 
দুর করিবার জন্য ব্যস্ত। এই সময়ের অবস্থার.কথা কেশবচন্ত্র 'জীবন-বেছে" 
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'লখিয়াছেন ;--“আমি পাপী, আমি পাপী, মন, এইবূপই বলিত। ** এই 
স্বার্থপরতা হইল, তার পর এই অভিমান হইল, তাঁর পর এই পরদ্রব্যে 
আসক্তি হইল, তার পর মিথ্যা বলিবার্‌ ইচ্ছা! হইল, তাঁর পর টাকার প্রতি 
মত্তৃতা আসিল। * * যেমনি পাঁপবোধ, অমনি কষ্ট, জাল ** কিসে পাপ 
বায়, প্রথমে এই একই চেষ্টা ছিল; কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না হর, এই ভাবই 
ছিল। কিনে পরসেবা করিয়৷ সার্থক-জন্ম হইব, * * কিসে স্বার্থপরতা! যায়, 
দয়াগ্ন ডূবিয়া থাকিতে পারি ।” 

ইংরাঁজী-শিক্ষিত এক শ্রেণীর যুবক-সম্প্রাদায় তখন অত্যান্ত উচ্ছ খল-- 
নদ খাইয়া মাতাল হইতে তাহারা সঙ্কুচিত-লঙ্জিত হইতেন না,ধন্মের সংস্রব 
রাখিতেন না । কেশকচন্্র যুবকগণের নাস্তিকতা ও চবিত্রহীনতার ্থ ব্যথিত 
₹উলেন-_তীহাদের সংশোধনের জন্য-_ধর্ম্ে আস্থা জন্মাইবার জন্য “বঙ্গীয় 
সবক, ইহা তোমারই জন্য,” “০0761360081, (002 0 00: ০০৮ 
নাম দিয়! বারোথানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রচার করিলেন) বক্তৃতা ও ধর্থো- 
গদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার চেষ্টায় বহু যুবক স্ুুরাপান ত্যাগ 
করিয়া ধন্মে আকৃষ্ট হইল। তীহার বাগ্মিতাস়্ সর্ধসাধারণে মুগ্ধ হইতে লাগিল! 

এই সময় খুষ্টান পাদ্রীগণের প্রভাব প্রবল ছিল। শিক্ষিত-সমাজ তাহা- 
"দর প্ররোচনায় হিন্ধুধর্থে ভক্তি হারাহিবা, খ্রীষ্ীয় ধশ্বে দীক্ষিত হইতেছিলেন। 
পণ্ডিত কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগ্মিবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সূলেখক লালবিহারী দে প্রভৃতি শিক্ষিতগণ প্রথম-যৌবনে খুষ্টধর্ধ গ্রহণ 
ঝরিয়াছিলেন। ক্বঞ্চনগর পাদরীগণের প্রধান প্রচারক্ষেত্র ছিল। 
কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গিরা পাত্রীগণের সহিত তর্ক-ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 
পার্রীগণ ক্রাঙ্গধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন ; কেশবকাচন্তর খুষ্টধন্মের দোষ 
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দেখাইতেন। শত সহত্র ব্যক্তি কেশকচন্দের জ্ঞানগঞড,যুকতিপূ্ণ, ওজস্বিনী 
বন্তৃতার আক্বষ্ট ইইতেন। নবদীপের পণ্ডিতগণ পর্য্যণ্ু সহান্থ্তৃতি প্রকাশ 
কবিতেন। ক্ৃষ্চনগরের পর কলিকাতাতেও পাঁদরীগণের সহিত প্রবল 
বাগধুদ্ধ চলিতে লাগিল। পরিহাসরসিক স্রলেখক লালবিহারী দে 
কেশবচন্দ্রকে বিদ্রপপূর্ণ প্রবন্ধে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কবিবর 
নবীনচক্তু সেন লিখিয়াছেন,-_“ত্রাহ্মধর্শের আন্দোলনে কলিকাতা সহর 
বিধ্বস্ত। এই আন্দোলনের নেতা এক দ্রিকে কিশোর কেশবচন্্র, অন্য 
দিকে খুষ্টধর্মাবলম্বী লালবিহারী। ঢুই জনের মধো বন্তৃতায় কবির লড়াই 
আরম্ভ হইল। বাঁগ্মিতার় কেশবচন্দ্র এবং বিজ্রপে লালবিহ্বারী অদ্বিতীয় 1” 
অবশেষে কেশবচন্দ্রের অসামান্ত প্রতিভী ও হৃদরাকধিণী, বাগ্মিতায়িই 
বিজরী হইল। লোকমত তহারই প্রামাণ্য-ুক্তিতে প্রাধান্ট স্বীকার করিল; 
তরান্মনমাজ শক্তিমান হইল) পাদ্রীগণ দমিরা গেলেন। ডাক্তার ভফ.- 
প্রমুখ পাডীগণ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাহাকে আক্রমণ করিতে লাঁগি- 
লেন। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ দলে দলে উপাসনালয় ঘমবেত হইয়া! কেশব্চন্দ্রের 
অগ্িশ্লাবিনী বক্তৃতায় ও ভ্ঞানভক্তিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত উপদেশামূতে উদ্দীপিত ও 
অন্থুপ্রাণিত হইতে লাগিল। অনেক যুবক তাহার বন্তৃতা-শ্রবণে ও 
পুক্তিকাপাঠে পাড্ীগণের প্রলোভনজাল ছিন্ন করিয়। খুষ্টধর্ম-গ্রভণে ব্রিত 
হইল এবং ব্রাক্ধর্ম গ্রহণ করিল। ১৮৬১ খুষ্টান্দে কেশবচন্ত্রের উদ্ভোগে 
ধশ্মালোচনার জন্য “দঙ্গত-সভা” প্রতিষ্ঠিত হ্ম্ব ! উল্টাডিঙ্গির বাগানে 
এই সভার বোধনে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। এই সভায় বছু যুবক 
' কেশবচন্ত্রের নিকট সমবেত হইয়া জীবন-মমগযা ও ধন্মের জটিল রহসোর 
অমাধান করিত |. 
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১৮৬৩ সালে কেশবচন্দের চেষ্টায় অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্তে 
'ব্রান্মবন্ধুলভ।” নামে আর একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সময় মহধি দেবেন্্র- 
নাথের অর্থ সাহায্যে, কেশবচন্দ্রের সম্পাদকতার, “ইগডয়ান মিরার” নামে 
ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা পরে দৈনিকে পরিণত হইয়া- 
ছিল। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির প্রবন্ধে এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হইত। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্ত্রকে ব্রান্মসমাজের সম্পাদক করেন । পরে কেশ- 
বের বন্ৃতা ও উপদেশের ওজস্বিনী শক্তিতে বহু লোককে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট 
ইইতে দেখিয়। মহধি তাহাকে আচার্যয-পদ ও 'বরহ্ধানন্দ' উপাধি প্রদান 
করেন। আচাধ্যপদ-গ্রহণের দিন কেশবচন্দ্র সন্ত্রীক সমাজে গমন করেন। 
এই জন্য তীহার জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ট ভ্রাতা কেশবচন্ত্রকে গৃহ ও পরিবার 
ভইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তিনি কিছু দিন সন্ত্রীক মহষির গৃহে পুজ্রের 
যায় অবস্থান করেন। 

১৮৬৪ খুষ্টাব্বের ৯ই ফেব্রুয়ারী কেশকচন্দ্র মান্দ্রাজে উপনীত হইয়া 
বক্তনির্ধোষে জ্ঞানপ্রবাহিণী বক্তৃতার শ্বোতে দেণীয় ও ইংরাজগণকে 
মুগ্ধ করিলেন। ৫ই মাচ্চ বোদ্বাইয়ে পহুছিয়া, বক্তৃতা-প্রভাবে সাধারণের 
রন্ধা, সংবাদপত্রের উচ্চ-প্রশংসা ও গভর্ণর ক বন্ধুত্ব লাভ করি- 
লেন। মাদ্রাজ ও. বোস্বাইয়ে ছুইটি ব্রাহ্মদমাজ সংস্থাপিত হইল। 
সমাজের প্রচারকগণ ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া! ধর্মপ্রচারে 
প্রবৃস্ত হইয়!, সার্বজনীন সৌভ্রাতৃবন্ধনে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে আবদ্ধ 
করিয়া, একধন্মী করিতে লাগিলেন।, 

উপবীত-ত্যাগী না! হইলে কেহ উপাঁচার্ধোর পদে ব্রতী বো পারি- 
বেন না, কেশবচন্দ্র এই মত প্রচার 'করিলে, মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত 
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উাহার মতবিরোধ ঘটে । ১৮৬৫ খুষ্টার্দে কেশবচন্্, গ্রতাপচন্তর, বিজয়ুষ্জ, 
যছুনাথ প্রভৃতি উতপাহী ত্রাঙ্গঘুবকগণকে লইয়া, আদি-ব্রাক্ষসমাজ ত্যাগ 
করিয়া, “ভারতব্ীয় ত্রান্মসমাজ” নামে নৃতন সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। 

কেশবচন্দ্র ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উপাসনা-মন্দির-নিন্মীণে প্রবৃত্ত হন । নবসমা- 
জের প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্বাধীনচেতা কেশবচন্ত্র নব উদ্যমে দলবল লইয়া, শত- 
গুণ উৎসাহে প্রচারকার্য্য আরন্ত করিলেন | দেবেন্্রনাথের সহিত তাহাদের 
মতভেদ হইল বটে, কিন্ধ হাপ্রাণ মহষির স্নেহের হ্রাস হইল না; তিনি 
সমভাবেই নৃতন সমাজে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র ১৮৬৩ 
খুষ্টাব্দের ৬ই মে “বীশুধুঃ্ট, ইউরোপ ও এসিয়া” নামক “অপাঁধারণ বাগ্মিত। 
ও আশ্চর্য্য ধন্মভাবের উদ্দারতা-পূর্ণ” প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়া যশোদীপ্ত ও 
সম্মানিত হইলেন। এই অপূর্ক বক্তৃতাপাঠে সুগ্ধ হইরা৷ শিমলা শৈলাবান 
হইতে বড়লাট সার জন লরেন্স পত্র লিখিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ 
করিলেন। এই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরি্ণিত হইল। আদি ত্রাঙ্গ- 
সম্মজে 'ত্রা্মপমাজ সমর্থন+, শিয়্ালদহ রেল-ষ্টেসনে 'ব্রাহ্মসমাঁজের স্বাধীনতা 
ও উন্নতিসংগ্রাম”, মেডিকেল কলেজ থি্েটারে “মহাপুরুষ-বিষয়,” গোপাল- 
লাল শীলের ভবনে “নবজীবনপ্রদন বিশ্বাস”, টাউনহলে খ্থুষ্টা সম্বন্ধে বক্তুত। 
কৃরিয়। তিনি বড়লাট ও সন্তান্ত ইংরাজ-সম্প্রদার হইতে সর্বসাধারণ পথ্যস্ত 
সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। মাদ্রীজে দুভিক্ষ উপস্থিত হইলে, 
কেশকন্তর ত্রাঙ্গনমাজে সভা আহ্বান পূর্বক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সাহায্য 
পাঠাইয়াছিলেন। 

বিজয়, প্রতাপচন্ত্র, সাধু অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ 
প্রচার্কবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, 
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বরিশাল, বেহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, লাহোর প্রস্থতি ভারতের নান। 
প্রদেশে প্রবল উৎসাহে ত্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিতে লাঁগিলেন। পঞ্জাবের 
ছোট লাট 'ও লাহোরের ব্রিটিশ রাজদূত কেশবচন্দ্রকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। তাহার হ্ৃদগবোন্মা্দিনী বন্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ-_আকৃষ্ট হইল) 
সংবাদপত্রের উচ্চ প্রশংসায় সকল প্রদেশেই তাহার ষশোরশ্মি বিকীর্ণ হইল। 

১৮৬৮ খুষ্টাব্দের প্রারন্তে শিক্ষিত ব্রাহ্মগণকে লইয়া নগর-সঙ্থীর্তন 
করিয়া, কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাঁজের তিততিস্থাপন করিলেন ১ 
উপাঁমনাদি করিয়! ২১ জন শিক্ষিত মুবককে ত্রা্গধর্থে দীক্ষিত করিলেন। 

পঞ্ডিত শিবনাঁথ শাস্ত্রী লিখিরাছেন £_“১৮৩৭ সাল হইতে যুবকদলের 
প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জলিয়া উঠিল। অনেকে কলাকার চিন্তা 
ত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং অর্ধাশনে ও অনশনে 
দিন কাটাইতে এবং পাছকাবিহীন-পদে কলিকাতা নগরে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । * * ইহারা মহাত্মা চৈতন্তের ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতে 
লাগিলেন এবং খোল-করতালসহ সঙ্কীর্তন-প্রথা প্রবন্তিত করিলেন” 

১৮৬৯ খুষ্টাব্দে ঢাকায় নগর-কীর্তন করিয়!, খধিবেশে সুসজ্জিত কেশব- 
চন্্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা বক্তৃতার সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিশ্মিত-- 
মোহিত করিয়া, পুর্ব-বাঙ্গালা-ব্রাঙ্গ সমাজ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠ। করিলেন। সিভি- 
নিয়ান মিঃ কে,জি গুপ্ত প্রভৃতি চল্লিশ জন শিক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষিত হইলেন । 

টাউনহলে “ভারতের সহিত ইংলগ্ডের স্বন্ধ' শীর্ষক বন্তৃতাক় কেশবচন্তর 
ধিলাতযাত্রার জন্ত সাধারণের নিকট অর্থ-সাহায্যপ্রার্থী হইলে পাচ শত 
টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছিল । পরে ইউটেরিয়ান সম্প্রদায়ের ব্যয়ে, ১৮৭৭ 
খুষ্টাবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কেশ্বচন্ত্র লর্ড লরেন্দ প্রভৃতি সন্ত্রস্ত একেশ্বরবাদী 


৪৬ ভাবত-প্রাতিতা 


সম্প্রদায়ের সাদর আহ্বানে বিলাঁতে যাত্রা করেন। ইউটেরিয়ান সম্প্রদায় 
তাহার বিলাতের বায় বহন করিয়া, তীহাঁর পরিবারবর্গকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা 
প্রদান করিয়াছিলেন । দেশমান্য রূমেশচন্দ্র দত্ত, সার কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতি 
তাহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করেন। মহানুভব গ্ল্যাড্ষ্টোন, মোক্ষমূলর, জন, 
ম্ার্ট মিল গ্রত্ৃতি সন্ান্ত সুপত্তিত ও ধনকুবেরগণের সহিত সুপরিচিত 
সন্মানিত হই ইয়া, কেশবচন্ত্র বক্তৃতার ভক্তি-মন্দাকিনীর প্রবল উচ্ছ্বাসে ইংরাজ 
নরনারীগণকে সন্মোহিত করিয়া, শ্রদ্ধা-তক্তির পুষ্পাঞ্লি লাভ করেন। 
ধন্ম-সন্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, লর্ড বাহাদ্ুরগণ, স্ুপত্তিত দার্শনিক মনীষিগণ 
তাহাকে একটি সভা করিয়! বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। ইংলগ্ডের মহিলা- 
সমিতির ভাপতি ভইয়! কেশবচন্দ্র ভারতীয় আর্ধ্য-মহিলার গুণগাথা, 
মৃহিলাগণের শিক্ষাস'স্কারের কথার-আলোঁচনায় তাহাদিগকে পুলফিত করিয়া 
ভারতের প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা উদ্দীপিত করেন। কেশবচন্দ্র ছয় মা 
বিলাতে অবস্থান করির! সত্তরটি প্রকাশ্ত সভায় প্রীয় অদ্ধ লক্ষ শিক্ষিত 
বাক্তির সন্থুথে বন্তৃতা করিরা! সাফল্যলাঁভ করেন। ধর্ম বক্তৃতা ভিন্ন ভার- 
তের মঙ্গলের জন্ তিনি নির্ভীকচিত্তে রাজনীতিক বন্তৃতাও করিয়াছিলেন । 
এই সকল বক্তৃতার মধ্যে মার্টিনোর ভজনালয়ে “ঈশ্বরের প্রাণের প্রাণ, 
কনওয়ের গির্জায় “অপব্যরী পুপ্র,” হ্থাকণী চার্চে “প্রার্থনা,” ইম্লিংটনে 
“ঈশ্বরের প্রেম,” একজেষ্টার হলে "সাধারণ শিক্ষা৮” মগ্তপান ও যুদ্ধ নিবারণী 
. সভা, দাতব্য সভ।, অমজীবি-সম্প্রদার, অন্ধবধির আশ্রমের অনেকগুলি বক্তৃতা! 
উল্লেখঘোগ্য 1 স্থুরাপান-নিবারণী-সভায় তিনি বৃটিশরাজের মগ্ধ-ব্যবসার গ্রাভি 
তীব্র আক্রমণ করেন--ইংলগ্ডের দরিদ্র-সম্প্রদায়ের ভীষণ ছুঃখের কথা 
স্সীলোচনা করেন ।  স্পার্জনস্‌ টেবার্কেলে “ভারতের গ্রৃতি ইংলগ্ডের 


বুল্গানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ৪৭ 


কর্তব্য” বিষয়ে বক্তৃতায় ভারতে নীচশ্রেণীর ইংরাজগণের অত্যাচারের কথ। 
বিবৃত করেন। থুষ্ট ও খুষ্ট-ধন্ম” বক্তৃতার খুষ্টধর্মের নিগুঢ় রহস্ত সু প্রকাশ 
করেন। বাঁমমোহন ও সেক্সপীররের সমাধি-ভবন-দর্শনকালে তিনি চল্লিশ জন 
পাড্রীর স্বাক্ষরিত খুষ্টান হইবার জন্য অনুরোধপত্র পান। উত্তরে তিনি বলেন, 
“আমি খৃষ্টান হইব না,কিন্ধ ষীণ্ুর প্রেম-ভক্তিআত্মত্যাগ আমার প্রার্থনীয় ।৮ 
ডেলী নিউস, গ্রাফিক, ইন্‌কোয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে কেশবচন্দ্রের 
চিত্র, বক্তৃতামাল! ও উচ্চ প্রশংস! প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩ই অগস্ট 
ভারতেশবরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিমন্্রণে কেশবচন্ত্র অসবোর্ণের রাজ- 
প্রাসাদে গিরা মহারাণী, রাজকুমার লিওপোল্ড ও রাজকুমারীর লুইসার 
দর্শন ও নমস্কারলাভে সম্মানিত হন। মহারাণী, রাজকুমার ও রাজকুমারী 
তাহার ছবি ও স্বাক্ষর,সাদরে গ্রহণ করেন। স্বহস্তে নাম লিখিয়া মহারাণী 
স্বামীর ও তাহার ছুইখানি সচিত্র বাঁধাই জীবনচরিত ও প্রতিকৃতি উপহার 
প্রদান করেন। 

অক্টোবর মাসে কেশবচন্ত্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্বপ্রকার সংস্কারে 
ব্যাপৃত হইলেন। এক দিকে সাধনার দ্বারা ধর্মের নব নব সত্যের আবিষ্কার, 
অন্য দিকে নানা সদনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রাণপণ করিলেন। দেশের 
সার্কাঙ্গীন উন্নতির জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'হইয়া তিনি “ভারতসংস্কার” সভা প্রতিপ্তিত 
করিলেন। ১৮৭১ খুষ্টাব্ে এই সভার বিভিন্ন বিভাগ হইতে এক পয়সা 
মূল্যের “মুলভ সমাচার” নাঁমক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ, দরিদ্রদিগের 
জন্য নৈশবিষ্ঠালক্স্থাপন, “সুরাপান-নিবারণী সভা,» মহিলাগণের শিক্ষার জন্ত 
বিদ্যালয়, অসহায় ছাত্রগণের সাহায্যের জন্ত দাতব্য ভাণ্ীর স্থাপিত হইল । 
ভারতসংস্কীরসভার শ্রমশিল্পশিক্ষা-বিভাগে সুত্রধরের কার্ধ্য, কুচিকর্ম, ঘড়ি 


৪৮ ভারত-প্রতিভা 

মেরামত, এন্গ্রেভিৎ চিত্রমুদ্রণ প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার ঘথো- 
চিত বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । স্থরাপাননিবারণী সভা হইতে বিনামূলো 
“মদ না গরল; পুস্তিক! বিতরিত হইত । মহিলাগণকে ধন্মে ও গৃহকার্ষ্য 
সুশিক্ষিত করিবার জন্ত কেশবচন্দ্র আর্ধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন । 

১৮৭২ খুষ্টাব্দে বহুবিধ প্রতিকূল আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ কাঁটাইয়া, 
প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের উদ্যমে ও আস্তরিক চেষ্টায় বিবাহবিষয়ক তিন 
আইন সিভিল বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ব্রান্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ 
ও বিধবা বিবাহ পদ্ধতি বদ্ধ ও বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয় । 
কেশবচন্ছ এই সময় যশের সমূচ্চ শিখরে আন্ঢ় হইলেন। প্রতি বৎসর 
জান্ষুয়ারীতে তিনি ত্রাক্মপমাজের বাধিক উৎসব উপলক্ষে 'টাউনহলে 
ইংরাজীতে ও বিডন গার্ডেনে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিতেন । তাহার ওজ- 
স্থিনী বক্তৃতা শ্রবণে শত শত ইংরাঁজ ও বাঙ্গালী মোহিনীমন্ত্রে আকুষ্ট 'ও মুগ্ধ 
হইতেন। বাজ প্রতিনিধি বড় লাট লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রের বক্তা শ্ুনিভে 
ভালবাসিতেন। বড় লাট লর্ড নর্থক্রুক টাউনহলের বন্তৃত! শুনিয়া! গ্রীতি 
প্রকাশ করিযাছিলেন। লর্ড লিটনের অন্কুর়োধে ভিনি টাউন হলে “ধন্দে 
বিজ্ঞান ও উন্মনততা” নামে প্রসিদ্ধ বন্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংরাজী স্থায় 
বাঙ্গালাতেও কেশবচন্দের বাগ্সিতা অসাধারণ ছিল। কেশব্ন্ত্র বালক- 
দিগের শিক্ষার্থ এলবার্ট কলেজ স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ এলবাট হল্স 
প্রধানতঃ তীহারই যত্রে প্রতিষ্ঠিত। 

_. শ্ই.মময় কেশকচন্ত্র বেলদরিয়ার উগ্ানে “ভারতাশ্রম" -প্রতিঠিত 
করিয়া কতকগুলি পরিবারের ন্মিলনে আদর্শপরিবার সংগঠিত 
করিয়। উপাসনা, গ্রন্থপাঠ ও সংপ্রসঙ্গাদিতে কালাতিপাঁত করিতেছিলেন। 


ব্রন্মানন্দ কেশরচন্দ্র সেন । ৃ ৪৯ 


্্ীরামকু্চ পরমহংদদেব এই উদ্যানে আগমন করিয়া . ভগবৎপ্রসঙ্গে 
শুক কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির পৃতধারাক স্গিপ্ধ--তৃপ্ত করিলেন ১ দ্বিখ্িজয়ী 
বক্তা কেশবচন্ত্র নীরবে রাঁমকৃষ্চ-মুখ-নির্গলিত উপদেশামূতে শান্তি ও তৃপ্তি 
লাভ করিলেন--ঈশ্বরের মায়িক ভাবের অপূর্বব ব্যাখ্যার জ্ঞান ও ভক্তির 
দম্মিলন-ঘাঁধুরয্য উপলদ্ধি করিলেন। ইহার পর কেশবচন্দ্র বছুবার 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়। পরমহংসদেবের উপদেশ-মসুধাপানে উপকৃত হইয়াছিলেন। 
একবার কেশবচন্দ্র সাতখানি নৌকায় খোঁল-কর্তাঁল ধ্বনিতে জাহৃবী-বক্ষ 
প্রতিধবনিত করিয়া সঙ্কীর্তন করিতে করিতে সদলবলে শিক্ষা বাজাইম 

দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট আসিয়া, তাহাকে লইয়া সঙ্কীর্তনানন্দে 
মাত্মহারা হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের উপদেশে কেশবচন্রের প্রাণে 
স্ুনিন্মুল ভক্তি প্রবৃহিণী বহিতে লাগিল ১ তিনি গভীর যোগসাধনে তন্মক্ন হই- 
লেন; আধ্যাত্মিক জীবনে নৃতন সত্য লাভ:করিলেন । অতঃপর কেশবচন্দ্ 
বক্তৃতায়-_সাঁধু অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ক প্রভৃতিকে ভক্তি ও কন্ম-সাধনের 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । এই সময়ের অবস্থার কথ! তিনি 'জীবনবেদে' 

লিখিয়াছেন £--“জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাঁবও অধিক ছিল 
না, অল্প অনুরাগ ছিল । ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য ! * * 

ঈশ্বরপ্রসাদদে অবশেষে আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। ক্রমে ভক্তি প্রম্তু- 

তায় পরিণত হইল । ভক্তি যখন বাঁড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে 

স্থায়ী করিবার জন্ত যোগ আবশ্তক । * * ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতি 

আমার দৃষ্টি পড়িল; 'সাধনে প্রয়াস জন্মিল।” অতঃপর কেশবচন্দ্রে যেন 

এক প্রশী শক্তির সঞ্চার হইল-তীঁহার মর্মস্পর্শী উপদেশ শুনিবার 

জন্য শিক্ষিত যুবকদল ছায়ার স্তায় তাহার অনুসরণ করিতে লাঁগিল। 


রর 


৫ ভীব্ুত-প্রতিভা 


১৮৭৭ খুষ্টাব্ধে কেশবচন্ত্র কলুটোলার বাড়ীর অংশ বিক্রয় করিয়া! লোয়ার 
সারকুলার রোডে “কমল-কুটার” নির্মাণ করিলেন ) প্রতাপচন্ত্র গ্রভৃতি 
প্রচারকগণ তথায় বাড়ী নির্মাণ করিলেন, স্থানটির নাম “মঙ্গলপাঁড়া” হইল। 

১৮৭৮ খুষ্টাব্বে বহু বাদান্বাদের পর কেশবচন্ত্রের জোষ্টা কণা 
সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হয়। কেশব 
চক্র পাত্রপাত্রীর বিবাহের বয়স নির্ধারিত করিয়াছিলেন-_কিন্তু এই 
বিবাহের পাত্রপাত্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। বিশেষতঃ পাত্র ত্রাঙ্গ 
ছিলেন না । কেশবচন্দ্র নিজে কন্তার বিবাহে নির্ধীরিত বিধি নিজেই 
ভঙ্গ করেন, এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন, এই মত প্রকাশ 
করিয়া আত্মপক্ষনমর্থন করেন। এই বিবাহে বাঁল্য-বিবাহের অনুমোদন 
ও পৌন্তলিকতাচরণ প্রভৃতির জন্য তাহার সম্প্রদায়ের সহিত তাহার মত- 
বিরোধ হয়। ব্রাঙ্গগণ ক্ষুপ্জ হইয়া কেশবচন্ত্রকে পরিত্যাগ করিরা ছটা স্বতঃ্ 
দলে বিচ্ছিন্ন হন । বিজয়কষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্মমোভন 
বঙ্গ, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি উৎসাহী ক্রাক্গগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া “সাধারণ, 
ব্রাহ্মদমাজে/র প্রতিষ্ঠ। করিয়! সোৎসাহে ধর্মপ্রচার্নে আত্মনিয়োগ করেন। 
উৎসাহের “অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত কেশবচন্র পরমভক্তসমাজে থাকিয়া 
প্রতীপচন্ত্র, সাধু অঘোরনাথ প্রস্ৃতি প্রচারকগণকে লইয়া ১৮৭৯ খুষ্টাব্দের 
১২ই মার্চ প্রবল উগ্ভমে “নববিধান” নামক পর্বধন্মসমন্থয়? ধন্মমতের প্রচার 
'করেন। এই ধর্মমত কতকটা বৈষ্বধর্মমতের অনুগত । কেশব ভারত, 
বর্ষায় ব্রাঁক্গদমাজকে “নববিধান সমাজ” নাঁমে অভিহিত করেন। 
_কেশকচন্দ্রের অনুরোধে গ্রভাপচন্্র খুষটায় শান্ত, গৌরগোঁবিন হিন্দুশাস 
' সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধশান্ত্, গিরিশচন্দ্র মুসলমানশীস্ত্ হইতে সত্য সঙ্ধলন 
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করিয়া প্রচার করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বহু ব্রাঙ্ম-দঙ্গীতের রচন! ও প্রচার 
করেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুশান্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা করিয়! ব্রাহ্ম-ধর্মঘতের 
সহিত সামগ্রস্ত করিবার প্রয়াস পান। কেশবচন্ত্র নববিধান-গ্রচারের পর 
সব্বধন্মের, সর্ধশান্ত্রের ও সর্ধসম্প্রদায়ের সাধুদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা- 
ভক্তি করিতেন। নববিধান-সমাজের প্রচারক-সভার নাম “প্রেরিত 
দরবার” রাখেন, এবং প্রচারকগণের নামের পৃর্ধে “ভাই” শব বাবহাঁর 
করেন। নববিধানের বাধিক উৎসবের সময় বেদ, বাইবেল, কোরাণ, 
ললিতবিস্তার একত্র করিয়! তাহার উপর নববিধানের নিশান উড়াইয়। 
ধন্মসমন্বয় ঘোষিত হইত। এই সময় তিনি “নব-বৃন্দাবন” নাটক 
রচনা করাইয়া সঙ্গী প্রচারকগণকে লইয়া অভিনয় করেন। পরে 
মন্তকমুণ্ডন করিয়া সোনার বাল৷ ও নুপুর পরিয্লা ভাবাবেশে তন্ময় হইয়! 
মহাসন্কীর্তন ও নৃত্য আরন্ত করেন। 

প্রাচীন ত্রা্ষসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্তর আত্মপক্ষ- 
সমর্থনের জন্য টাউনহলে “আমি কি প্রত্যাদি্ মহাপুরুষ নহি?” নামে 
এক সুদীর্ঘ ইংরাজা বক্তৃতা দেন। তাহার অসামান্য বাগ্সিতায় মুগ্ধ হইয়। 
প্রতিপক্ষদূল কোন প্রকান্ত সভায় তাহাকে অভিযুক্ত করেন নাই। 

১৮৮১ থুষ্টাব্বে কেশবচন্ত্র দুরারোগ্য বনুমূত্ররোগে আক্রান্ত হৃন। 
ইনার পর মাদ্রীজ, পঞ্জাব, বিহার, উড়িম্যা ও বাঙ্গালার নানাস্থানে প্রচারক- 
গণকে প্রচারার্থ পাঠাইয়া, পুত্রের উপর সংসারের ভার দিয়া, মস্তকমুণ্ডন 
ও গৈরিক ধারণ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করেন ) “বিধান-ভারত” গ্রন্থ 
বচন করেন। ১৮৮১ খুষ্টাব্ধে প্নববিধান” নামক ইংরাজী সংবাদপত্র, 
'পরিচারিকা+ ও বালক-বন্ধু' নামে মাসিকপত্র “থিয়িষ্টিক কো়াটারূলি 
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রিভিউ” সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং ব্রহ্মবিগ্ঠালযব, ও মহিলাগণের শিক্ষার জন্ত 
পভিক্টোরিয়। কলেজ' স্থাপন করেন । ১৮৮৩, খষ্টাবে মাঘোৎসবের সমর 
টাউন হলে তিনি যেন প্রনী শক্তিবলে উদ্দীপিত হইয়! "্যুরোপের নিকট 
এশিয়ার নিবেদন” নামক প্রসিদ্ধ জ্ঞানভক্তিপুর্ণ বিশ্বজনীন সৌন্রাতৃবন্ধনের, 
পরিকল্পনাময় বক্তৃতা প্রদান করেন। অধিশ্ফুলিন্গের স্তায় তাঁহার এক 
একটী বাক্যে সমবেত জনতরঙ্গ উদ্দীপিত--অন্ুপ্রাণিত হইয়াছিল। 
টাউনহলে ইহাই তাহার শেষ বক্তৃতা । বক্ততা-বিশারদ কেশবচন্দ্রের 
অমৃতময়ী বক্তৃতার বঙ্কারে আর টাউনহল প্রকম্পিত হয় নাই, শ্রোতৃবুন্দ আর 
পরিতৃপ্ত হইবার অবকাশ পান নাই । তাহার পর ভীষণ রোগের প্রকোপে 
তিনি হীনবল হইতে লাগিলেন, চিকিৎসকগণের উপদেশে প্রত্যহ ছুই 
ঘণ্টা তিনি কুত্রধরের কার্য করিতেন । স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি সিমলা- 
শৈলে গিয়াঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তবস্থায় তথায় বসির! তিনি “নব-সংহিতা” 
গ্রন্থখানির রচনা করেন, এবং আমেরিকার কোনও ভক্তের অনুরোধে “যোগ” 
প্রবন্ধ লিখিয়! পাঠান। অবশেষে উৎকট রোগের প্রকোপে কেশবচন্ত্র সিমলা 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ডাক্তার মহেক্দুলাল সব্রকার প্রভৃতি 
ক্ৃতবিগ্ভ স্ুচিকিৎসকগণের চিকিৎসাতে কোনও সুফল ফলিল না । রামকৃষ্ণ 
পরমহংস দেব, লর্ড বিশপ, মহষি দেবেন্্রনাথ প্রভৃতি প্রায়ই কেশব- 
চন্ত্রক্ষে দেখিতে আমিতেন । রোগবন্ত্রণায় অধীর হইয়াঁও কেশবচন্ত্র 
তক্তগণকে নববিংংনের মন্দিরপিশ্বীণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন । ১৮৮৪ 
খৃষ্টানদের ৮ই জানুয়ারী, 'উৎকট বহুমৃত্র রোগে, 8৫ বত্সর বয়সে 
শ্বনাম-ধন্য কৃতী মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র লীলাসংবরণ করিয়া দিবাধামে 
প্রস্থান করেন । | | | 
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কন্মবীর কেশবচন্ত্র অন্লাধারণ বাঁগ্মী, সুপুরুষ, বিনয়ী, মিষ্টভাষী 
ছিলেন। তীহার সহিত একবার আলাপে অন্যমতাঁবলম্বী বাক্তিও তীয় 
আবর্ষণী-শক্তিতে আকৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ আলাপের জন্য ব্যাকুল হইতেন। 
নাটক অভিনয়ে কেশবচন্দরের অসামান্ত নৈপুণ্য ছিল) বাল্যে "হামলেট 
নাটক-__গোপাললাল শীলের বাড়ীতে বিধবা-বিবাহ নাটক, শেষদীবনে 
'নববুন্দাবন” নাটকে খধিবেশে সজ্জিত হইয়া পাহাড়ী বাবার ভূমিকায় 
অত্যন্ত রুতিত্বের সহিত অভিনয় করিপাছিলেন। কেশবচন্ত্রই ব্রাঙ্গ- 
সমাজে সঙ্কীর্তন-প্রথা প্রবর্তিত করেন; সে সন্ীর্তনানন্দে ভাবাঁবেশে তন্ময় 
হইয়া হিন্দু ভক্তগণও ভক্তিরদে ভাবোচ্ছানে আগ্লুত হইয়৷ অশ্রপাত 
করিত ; সহশ্রকষ্ঠোখিত হরিধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইত। ইংরাজী ও 
বাঙ্গালায় বাগ্সিতায় কেশবচন্ত্র সমশক্তিমান্‌ ছিলেন। কেশবচন্ত্র ইংরাজী 
ও বাঙ্গালায় বন্গ্রন্থ ও পুস্তিকা! রচনা! করিয়! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়! গিয়া- 
ছেন। তাহার রচিত গ্রন্থাবলীর ভিতর জীবন-বেদ, নবসংহিত1, দৈনিক 
প্রার্থনা, আচাধ্যের উপদেশ, প্রার্থনা, ব্দ্মগীতোপনিষৎ, মাঘোত্সব, উপদেশ 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ সকল গ্রন্থ-পাঠে সত্যানুরাগী ধর্মপিপান্্ 
মানব উপরূত হইবেন। 

শক্তিমান, কেশবচন্ত্র 'শেষ-জীবনে ভক্তি ও মুক্তির ভিখারী হইয়া 
ধন্ম-সমন্বয়ের মহিমা কীর্তন করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের 
নিভৃতমর্দে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইয়াছিল; জ্ঞান ও ভক্তির অমৃত- 
প্লাবনে সহশ্র'সহম্ম নরনারীর গুধহৃদর়ে তক্ভি-উচ্ছবাসে প্লাবিত হইয়াছিল । 
একেন্বরবাদ-প্রচার, সৌন্রাতৃ-প্রেমবন্ধন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, মহিলাগণের 
সুশিক্ষা-বিধান, দেশের সর্ববিধ উন্নতির জন্য প্রবল প্রয়াস, বাল্যবিবাহ ও. 


৫৪ ভার্ত-শ্রাতিভ। 


বহুবিবাহের নিবারণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্রাহ্গ-উপাসনাপ্রণালীর সম্কলন, 
ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রোন্নতি, ধর্মসমন্বয়ের উদ্ঘম-_কেশবচন্দ্রকে 
ভারতবাসীর স্থৃতিতে যাবচ্ন্্র-দিবাকর অমর করিয়া রাখিবে। 

কফেশবচন্দ্রের বিয়োগে শোকপ্রকাশ করিয়। “বঙ্গবাসী” লিখিয়া- 
ছিলেন :-_প্নন্থল নীল গগনে সহসা বভ্রাঘাত হইল । আজ সুমেক্ষশৃঙ্গ 
ভাঙ্গিয্ক পড়িল; আকাশ হইতে চন্দ্র খসিল-_কেশবচন্দ্র আর ইহ-জগতে 
নাই | মঙ্গলবার সন্ধ্যাকাঁলে নিমতলাঁর শ্রশানে যাহা পুঁড়িয়াছে, কত কাল 
তইল, ভারতের কোন শ্বশীনে তাহা পুডে নাই। + * 

“কেশবমূর্তি সম্মুখে নাই বটে, কিন্ত কেশবের 'অন্তরাত্ম। চিৰদিন মানব 
কলের অন্তরে বিরাজ করিবে । সেই মনোমোহন মৃত্তি, সেই মধুর কথা, 
সেই তেজন্থিনী বাগ্মিতা, সেই মধুর মুখে হরিনামকীর্ন কে 'হুলিবে ? 
ষিনি ব্রাহ্মদনাঁজের বীজ, জাতীয় জীবনের উৎস, যাহার বাগ্সিতায় ইউ- 
রোপ মুগ্ধ, ব্রহিটু, গ্লাডক্টোন চমকিত, এমন মহাপুরুষের নাম কেন না 
চিরম্মর্ণীয় হইবে? কেশব স্ুলত সংবাদপত্রের উন্ভাবক, কেশব সাধারণ 
শিক্ষার প্রবর্তক, কেশব বহুবিবাহের শত্রু, উনবিংশ শতাব্দীর মহাবোগী, 
ইউরোপ-আমেরিকায় উপাঁসিত, এই ভারতের মুকুটমণি কেশবকে কে 
বিশ্বত হইবে? “আজ কমল-কুটারের মধ্যাঙ্তক্্ধ্য অকালে অস্ত গেল, 
টাউনহুল বক্তাশূন্ত হইল, বীডন্‌ পার্ক আধার হইল) ব্রাহ্ম-মন্দিরের বেদ 
আঁচাধ্যহীন হইল । এ শুন কে পূরণ করিবে? লর্ড লরেন্স ধাহার সহিত 
পরামর্শ করিতেন, লর্ড রিপণ ধাহার কথা মান্ত করিতেন, হোলকার 
সিন্ধিয়া ধাভার উপদেশ গ্রহণ করিতেন, সেই মহাঁপুরুষের মহাপদ আজ 
কে পুর্ণ করিবে ?” রিতা 


ম্হাত্া বিজয়রুষ্ণ গোন্বামী | 


১২৪৮ সালে ১৯শে শ্রাবণ, ঝুলন-পূর্ণিমার দিন, অদ্বৈতাচার্ষ্যের বংশ-সন্তৃত 
মহাত্ম! বিজর়কুষ্চ গোস্বামী নদীয়৷ দহকুল গ্রামে, মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। বিজয়কৃষ্ণের পিতা আনন্মকিশোর গোস্বামী শাস্্রজ্ঞানী, ধর্ম্ননিষট, 
গুরুব্যবসায়ী পরম ভগবদ্তক্ত ছিলেন; শাস্তিপুর হইতে দণ্ডী দিতে দিতে 
উ্াক্ষেত্রধামে গিয়াছিলেন ) বক্ষে ক্ষত হইয়াছিল, ভ্রক্ষেপ করেন নাই । 
ভাগবত পাঠ করিতে করিতে তিনি ভাবে তন্মর হইয়া “ভাবস্থ' হইতেন-_ 
গলায় সর্বদা শালগ্রামশিল! ধারণ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণের জননী ন্বর্ণময়ী 
দেবী জাতিধর্মমনিব্বিশেষে দয়া ও সেবা, ঈশ্বরভক্তি ও উদারতার জন্ঠ 
আবালবৃদ্ধবনিতার ভক্তি-শ্রদ্ধা অঞ্জন করিরাছিলেন। মৃত জ্যে্টত্রাতার 
অস্থরোধক্রমে আনন্দকিশোর শিশু বিজয়কৃষ্ণকে তাহার বিধবা ভ্রাতৃষ্ধূকে 
দর্ভক প্রদান করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে বিজয়রুঞ্খের পিতৃবিয়োগ ও 
পালিকা৷ মাতার লোকান্তর হয়। বিজয়ক্কষ্চের জননী শিষ্যবাড়ী ঘুরিয়া বৃত্তি 

গ্রহ করিয় জীবিকা-নির্বাহ, দরিদ্রসেবা ও সম্তানপালন করিতে লাগি- 
লেন। বাল্যে বিজয়কৃষ্ণ নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, চঞ্চল ও একগু'য়ে ছিলেন-_ 
এই একগু'রেমীই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাধীনচিন্তার উন্মেষক। 


৫৬. 1... ভারত-প্রতিত। 


কিশোরে বিজয়কৃষ্ণ বড় পরছুঃখকাতর ছিলেন- জমিদার শিষ্যের দরিদ্র 
পীড়ন দেখিয়! চীৎকার করিয়া কীদিয়! উঠিয়াছিলেন। 

অন্নদিনে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিজয়কু্ণ শাস্তিপুরে গোবিন্দ 
গোস্বামীর টোলে প্রবেশ করেন। পাঠশালায় ও টোলে তিনি সর্বপ্রথম 
ছাত্র ছিলেন। স্বর্লদিনেই অসাধারণ মেধাশক্তির বলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 
আয়ত্ত করেন। উপনয়ন ও দীক্ষা-গ্রহণের পর তিনি হিনুধশ্ম অনুষ্টানে 
নিষ্ঠাবান্‌ হন, প্রত্যহ ভক্তিবিহ্বলচিন্তে সন্ধ্যা-অর্চনা করিতেন-_আব- 
শ্তকমত শিষ্যবাড়ী গিয়া মন্ত্র দিতেন। টোলে অধ্যয়নের সময় তিনি 
যৌবনে পদার্পন করেন। তাহার স্বভাবে যৌবন-চাপল্য প্রকটিত না 
ইয়া শিশুর সারল্য, পরোপকারম্পৃহা, সত্যান্থুরাগ বিকশিত হইয়াছিল । 
শীস্তিপুরে মদ্ধপান-দলন, অন্ঠায়-নিবারণ, চরিত্রগঠন ও নৈতিক উন্নতির 
জন্য তিনি ও তাহার বাল্যবন্ধু সাধু অধোরনাথ একটি যুবক-সমিতি 
সংগঠিত করেন। 

১২৬৬ সালে, বিজয়কুঞ্ণ স্হপাঁগী .অঘোরনাথের সহিত কলিকাতার 
আসিয়া সংস্কত কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে নানা আন্দোলনের 
প্রবল তরঙ্গে কলিকাত সংক্ষুব্ধ হইতেছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
লিথিয়াছেন £--“বিধবা-বিবাঁহের আন্দোলন, ইগ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের 
তালামা, হরিশের আবির্ভাব, সোম-প্রকাঁশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার 
প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বর গুপ্ের তিরোভাব, এবং মধুস্থদনের আবির্ভাব, কেশবচন্ 
সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাঙ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা 
ব্্-সমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।” এই সকল. আন্দো- 
লনে: শবনতস্ত কলিকাতায় শিখা-সথত্র-তিলক-চন্দন-মালাধারী শাস্তিপুরের. 


মহাত্া! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । ৫ 


গোস্বামী শিশু-সম-সরল বিজয়কষ্ সংস্কৃত-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে 
তীব্র বিদ্রপবাণে বিব্রত হইতেন! "বীরপৃজা” প্রবন্ধে বিগ্যাডুষণ মহাশয় 
লিখিয়াছেন £--“সংস্কত কলেজের ঘোঁর নান্তিকতাঁর সময় আমরা 
পাঁচ বন্ধু “ভাগবত” বলিয়া! উপহসিত হইতাঁম। সেই ঠীট্রা-বিজ্রপের 
মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদূক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল ।» 
শিক্ষিত সমাজে এই.সময় সুরাজোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত ছিল। 
বিজয়কুষ্ণের ধর্্বনিষ্ঠা ও সংস্কার তাহাকে পানদৌষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল । 
তিনি আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন £--আমি অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, 
আমি স্থুরাপান করিলে আমার নির্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে 
কেবল এই সংস্কার অনেক সময় আমাকে কুসংস্কারংনরক হইতে 
রক্ষা করিয়াছে ।” কিন্তু সঙ্গিগণের বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মভাব তীহার 
র্মনিষ্ঠার ও অটল ধর্মবিশ্বাসে অনাস্থ। জন্মাইয়াছিল। তিনি সতরা- 
গাছি হইতে হাটিয়া প্রত্যহ সংস্কৃত কলেজে আদিতেন। তখনও হাবড়ার 
পোল নিম্মিত হয় নাই--প্রবল ঝড়-বুষ্টি অগ্রাহা করিয়া পার হইয়া কলেজে 
যাইতেন। এই সময় রামচন্ত্র ভাছুড়ীর ছয় বৎসরের কন্যা যোগমায় দেবীর 
সহিত তীহার বিবাহ হয়। সাধবী যোগমায়া দেবী সহধন্মিণীরূপে আজীবন 
স্বামীর ধর্মসাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। খুণবতী পড়ীর চরিত্র 
মহনীয় বরণীয় করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ সর্বদা তীক্ষদৃষ্টি রাখিতেন-_সামান্ 
কটা দেখিলেও সংশোধনের প্রয়াস পাইতেন। বন্ধুবর নগেন্্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়ের নিকট তিনি স্ত্রীকে শিক্ষিত! করিয়াছিলেন । 

স্কত কলেজে পাঠকালে হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যয়নে তাহার প্রবল অনুরাগ 
ঈন্মে। তিনি বেদান্তচঙ্চায় মনোনিবেশ করিয়া ঘোরতর বৈদান্তিক 


৫৮ _ ভারত-প্রতিভা 


অফৈতবাদী হন--ইঞ্টদেব পজায় তাহার স্পৃহা কমিয়। যায়। এই সময় 
কৌলিক গুরুগিরি রক্ষা করিবার জন্ত তিনি বগুড়ায় কোনও শিত্যের বাড়ী 
ধান? তথায় এক বৃদ্ধা শিষ্যার মুখে মুক্তিলাভের আশায় ভক্তিপূর্ণ কাতো- 
রক্তি শ্রবণে তাহার আনুষ্ঠানিক ধর্মমত আরও বিচলিত হয়। 

বগুড়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়৷ তিনি দেখিলেন, কোনও বন্ধু তাহার 
বাঝ্স হইতে টাকা-পয়সা সমস্তই লইরা পলাইয়াছে। এৃতিনি বাঁসায় নগদ 
পরসা দিয়া আহার করিতেন। আহার করিলেই পয়সা দিতে হইবে 
ভাবিয় তিনি কষ়দিন গোলদিঘীর জল খাইয়া কলেজের বারান্দায় শুইয়! 
থাঁকিতেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্্ান্তগণের নিকট সাহাঘাপ্রার্থী হইয়। 
তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। কোনও ভদ্রলোকের দয়ায় একটি সিকি পাইরা খাবা- 
রের দোকানে ঢুকিতেছেন, এমন সময় দেই সর্ধন্বাপহারক বন্ধুর সহিত 
সাক্ষাৎ! বন্ধুটী সঙ্কুচিত হইয়! সরিয়া৷ পড়িতেছিলেন ; পরে দৌষস্বীকার 
করিয়া! বলিলেন, 'জুয়া খেলিয়া সব উড়াইয়াছি, আজ করদিন খাওয়া' হয় 
নাই ।” বিজয়ক্ষ্চ সাদরে তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন। বন্ধুত্ব নষ্ট হইবার 
আশঙ্কার কোনও বন্ধুগৃহে না গিয়া! বিজয়কৃষ্ণ বনু চেষ্টায় কোনও ভদ্রলোকের 
গৃহে আশ্রয় পান । এই ভদ্রলোকেত্র পানাসক্তি দোধ ছিল-_তিনি বিজয়- 
কষ্ণখকে সুরাঁপান করাইবার জন্ত বারংবার প্রয়াম পান; কিন্তু চির-অত্যস্ত 

স্কার বিজয়কুষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিল। 

বরাহ্মঘমাজের নানাবিধ নিন্দ। শুনিরা ব্রা্গসমাজ সম্ধন্ধে বিজয়কৃষ্ণের 
্রান্তধারণা ছিল, কিন্তু নান প্রতিকূল ঘটনায় ক্রমাগত বিরক্ত হইয়া এবং 
বগুড়ার ত্রান্মবন্ধু্গণের অনুরোধে সহসা! এক বুধবারে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মমমাজে 
উপস্থিত হইলেন। দীপাবলীতেজে সমুজ্জল ত্রাক্মদমাজের ভক্তিউচ্ছুসিত. 


মহাত্ম! বিজয়্কদ্ণ গোস্কামী। ৫৯ 


মধুর সঙ্গীত ও মহষি দেবেন্্নাথের ' সৌমাযুক্তি ও *পাগীর ছূরদশার 
ঈশ্বরের বিশেষ করুণা” সম্বন্ধে মন্মর্পর্শী বক্তৃতা তাহাকে আকৃষ্ট ও ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্িত করিল। মহর্ষি দেবেন্্রনাথ সেই সমর হিমাঁলল় 
হইতে সাধন করিয়া সত্যলাঁভত করিয়া ফিরিয়াছেন, জলস্তভাষায় বক্তৃত। 
করিয়া ব্রাহ্মদমাঁজে নবশক্তি ও নবীন উৎসাহের সঞ্গর করিতেছিলেন। 
মহষির উপদেশামূত্ে, বিজয়কুষ্ণের স্বাভাবিক বর্মানুরাগ, যাহা বেদাস্তের 
শুফ তর্কে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা সপ্তীবিত ও উদ্দীপিত হইল। তিনি 
লিখিয়াছেন,_-“এই বন্তৃতা-শ্রবণে আমার পূর্বকাঁর ভক্তিভাব স্থৃতিপথে 
উদিত হইল; চতুদ্দিক্‌ শৃন্ঠ দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকট প্রার্থন। 
করিলাম যে, দয়াময় ঈশ্বর, প্রাচীন হিন্দধর্মে আমার বিশ্বাস হয় 
না, অন্ত কোন ধর্মেও আমার বিশ্বাস নাই, ধর্শ-সন্বন্ধে আমার 
মত হতভাগ্য বোঁধ হয়, পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন হিন্দুধর্খে 
বিশ্বাস ছিল, তখন ইষ্টদেবতার পুজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ 
করিতাঁম, এখন তাহা! হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমাত্র শুনিলাম, 
তুমি অনাথের নাথ। প্রভে, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ।” 
এইরূপ কাতর প্রার্থনায় তিনি শান্তিলাভ করিয়া! মনে মনে দেবেন্্র- 
নাথকে গুরু স্বীকার করিলেন). বন্ধুগণের সহিত নিয়মিতভাবে 
সমাজের ত্রাঙ্গউপাসনায় যোগ দিতে আর্ত করিলেন। প্রতিদিন 
গৃহেও নিজ্জ্বনে প্রার্থন! করিতেন। হৃদয়ে যখন যে সত্য উপলব্ধি 
হইত, আত্মজীবনে সেই সত্যসাধন করিতেন, এবং & সকল সত্য সংগ্রহ 
করিয়। ধির্মশিক্ষাণ পু্তিকা বিনামূল্যে প্রচার ও গ্রস্থস্ত্ব ব্রাহ্ষসমাজকে 
প্রদান করিয়াছিলেন । 


৩০ ভারত-প্রতিভা 


ইহার পর তিনি বগুড়! হইয়া, শাস্তিপুরে গিয়া, 'জাতিভেদ মাঁনিলে 
ঈশ্বরকে পিত] বলিয়া স্বীকার করা যায় না» ব্যাখ্যাকাঁলে কোনও বালকের 
কথায় বিচলিত ভুইয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। পরে মাতার কাতির অন্ন- 
রোধে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন । অতঃপর শিষ্যগণের বুত্তিতে জীবিকা 
নির্বাহ কর তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না ভাবিয়া তিনি পরসেবায় ব্রতী 
' হুইবার জন্য সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে 
প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় তিনি মহধি দেবেন্রনাথের সহিত স্ুপবিচিত 
হইয়া বন্ধু অঘোরনাথের সঙ্গে ১২৬৮ সালে তাহার নিকট ব্রাঙ্গধন্মে দীক্ষা- 
গ্রহণ করিলেন। উপবীত-গ্রহণের জন্ঠ তাহার মনে শান্তি ছিল না। তিনি 
লিখিয়াঁছেন,__ “প্রতিদিন প্রার্থনার সময় আমার জদয় কম্পিত হইতে 
লাগিল * » উপবীত যেন কালভূজঙ্গের ন্যায় আমায় দংশন কবিতে লাগিল। 
উপবীত রাখা অসতা ব্যবহার, অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বরদশন হইবে 
না, এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত।» তিনি মহধিকে জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি বলিলেন, “উপবীত রাখা নিতান্ত কর্তব্য, উপবীত না 
রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয় । এই দেখ, আমি উপবীত রাখিয়াছি | * * 
মতন্ত মাংস না খাইলে শতীরব্রক্ষা ভয় ন1 1” 

বিজয়কষ্চ মেডিকেল কলেজের ছাত্র-সম্মিলনে “িতসঞ্চারিণী” সভার 
সভ্য ছিলেন। সভায় আলোচনার দিদ্ধাস্ত হইল, যাহা সত্য বুঝিব, তাহা 
পালন না করা কপটতা ও মভাঁপাপ। ১২৬৯ সালের এই আলোচনাব 
দিনেই বিজয়কুষ্ণ কপটতাঁর্‌ চিহ্ন মনে করিয়! উপবীত ত্যাগ করিলেন ; 
মাকেও পত্র লিখিয়৷ সে সংবাদ পাঠাইলেন। ছাত্রগণমধ্যে, ব্রাঙ্গ-সম্প্র- 
দায়ে সম্বন্ধে আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ উঠিল। তখন ব্রান্মগণও জাতিভেদ 


মহাত্মা বিজন গোস্বামী । | ৬১ 


স্বীকার করিতেননা বটে, কিন্ত জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত-ধারণ সংস্ক 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই'। মহষি দ্বেন্্রনাথের সহিতও ডিলার 
মতবিরোধ হইল। বিজয় সত্যনিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত: হইয়া সত্যা-সঙ্করিত 
সাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে 
বিজয়কৃঝঃ এ সময সংস্কার হইয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন; সপ 
“এক জন ঝিকে ভাত নিয়। আসিতে দেখিয়া আমি চমকিরা! উঠিলাম-; 
বলিলাম একি? বাম্নের জাত মারলে? তিনি বলিলেন, ওকি? 
জাতটাত, আবার কি? ও সব কিছু নয়।” 

বিজয়কৃষ্ণের স্বৃতিশক্তি অতাস্ত প্রথর ছিল; মেডিকেল কলেজের 
শিক্ষকোপদিষ্ট বিষয় তাহাকে পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ব করিতে হইত 
শা। অধ্যয়নের শেষ বর্ষে বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে ছাত্রগণের সহিত মেডি- 
কেল কলেজের কর্তৃপক্ষের বিবাদ হয়। গোলদিঘীতে বক্তৃতা করিয়া 
অন্ঠারদ্বেধী বিজয় ছাত্রগণকে লইয়া! একযোগে কলেজ পরিত্যাগ 
করেন। পরে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ভাসাগর মহাশিয়ের শরণীপন্ন 
হইয়া তাহার দ্বারা ছোট লাট লর্ড বীডনকে জানাইয়া ছাত্রগণের নির্দে- 
বিতা সপ্রমাণ করেন। কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে আবার কলেজে গ্রহণ, 
করেন, এবং বিজয়কৃষ্ণের পরামর্শমত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কার- 
প্রস্তাবে মেডিকেল কলেজের উন্নতি-বিধান হয় -বাঙ্গলা! বিভাগ ক্যাঙ্বেল 
স্কুলে পরিণত হয়। 

বিজয় এই সময় মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পথে 
দাঁড়াইয়া ব্রা্গধন্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।: তিনিই এই 
ভাবের . প্রথম ত্রাঙ্গধর্ম-প্রচারক। তিনি অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্দী কলেজের 
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সন্ধে দীড়াইয়া ভকতি- উচ্ছৃসিত কে রাণম্পনিভাবে বক্তৃতা করিতে 
আর্ত করিলেন। '্া্গধর্থের অনুষ্ঠান” পুস্তিকা-পাঠে সঙ্গত-দভ! উপবীত- 
বিরোধী জানিয়া তিনি সভায় যোগদান করেন; বাগ্মিবর কেশবচন্দ্রের 
সহিত সুপরিচিত হইয়! সৌন্রাত্বন্ধনে আবদ্ধ হন। সঙ্গত-সভায় আলো 
চনায়-ধ্যানে তনয় হইয়া এক এক দিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত । 
সভার অনুষ্ঠিত সতা-সমূহ তিনি আত্মজীবনে সাধন করিতে লাগিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন,__"সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাঙ্গ-ভ্রাতীর সহিত পরিচিত 
হই। ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহবাসে কি অগীম আনন্দভোগ করিতাঁন ! * 
প্রত্যেক ব্রাঙ্গভ্রীতাকেই জোন্ত ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইত। তাহাদের 
মুখ-নিঃহ্যত সামান্য উপদেশও বনুমূল্য বৌধ হইত ৮ 

অতঃপর তিনি শাস্তিপুরে গমন করেন। মাতার কাতর অনুবোধেও 
তিনি উপবীত গ্রহণ করিয়া সংস্কারের বশীভূত হুইলেন না। তীহার 
'জ্োষ্ঠ প্রতিবেশিগণের উত্তেজনায় তাহাকে ত্যাগ করিলেন। বিজয়- 
ক্কষ্ণ গ্রামে থাকিলে গ্রামের যুবকদের ত্রান্ম হইবার আশঙ্কা করিয়া 
গোস্বামিগণ্রে পরামর্শে প্রতিবেশিগণ তাহাকে রাস্তায় গালি দিত, থুথু ও 
ইট বৃষ্টি করিত--পাগল বলির! উপহাস করিত। নিন্দা, তিরস্কার, লাঞ্কনা, 
অঙ্গের ভূষণ করিয়া-_সত্যই অবশেষে জয়যুক্ত হইবে এই অটল বিশ্বাসে 
নির্ভর করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ শীস্তিপুরে ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি ভগ্মীপতি কিশোরীচন্ত্র মৈত্রেয়ের 
সহিত কলিকাতায় আসিলেন। ভগ্মী, ভগ্ীপতি, তীহার স্ত্রী প্রভৃতি 
সকলে মিলিয়া কলিকাতার বাঁসাঁয় ভক্তি ও একা গ্রতার সহিত প্রত্যহ 
পারিবারিক উপাষন! করিতে লাগিলেন । 
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সপরিবারে কুলিকা তায় বাস 'করিয়া, বিজয়কুষ্ণ প্রবল উদ্ভমে প্রাণ" 
পণে ব্রাঙ্গধর্মের অনুষ্ঠানে ও ব্রাহ্গধন্মপ্রচার কার্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ 
করিলেন । “এক দিকে মহুধি দেবেন্দ্রনাথের বহুদর্শন, প্রগাঢ় ধ্যান- 
পরায়ণতা, সংস্কতে__ধর্মশাস্তরে অভিজ্ঞতা, গা্তীধ্য, ধীরতা প্রভৃতি মহদ্‌- 
গুণ ; অপর দিকে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাহস, পরাক্রম, নিরভীকতা, 
সুমার্জিত বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বাগ্মিত, কাধ্যতৎপরতা, জীবন্ত প্রার্থনা, 
এবং বিজয়রুষ্ণের ও তাহার সহযোগিগণের ধন্মান্ুরাগ, ব্যাকুলতা, 
স্কার-প্রিয়তা, জীবনপ্রদ উদ্যম, উৎদাহ প্রভৃতি একত্র সম্মিলিত 
হইয়া একটি প্রভৃত শক্তি উৎপন্ন করিল।” ব্রাঙ্মধর্ম্ের আন্দোলন- 
স্রোতে অনুপ্রাণিত হইয়া ণনানা দেশবিদেশের লোক ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ 
করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ; কিন্ত তাহাদের নিকট গমন করিয়া ত্রাক্গ- 
ধর্মের উপদেশ 'দেন, এক্ধূপ লোকের নিতান্ত অভাব।” এই কথা 
শুনি বিজয়কৃষ্ণ প্রচার-কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন । আচার্য কেশবচন্ত্রের পরামর্শে প্রচারক হইবার জন্য রীতিমত 
পরীক্ষা দিয়া এবং সমস্ত তত্ববোধিনী-পত্রিকা অধ্যরন করিয়া মহষি 
দেবেন্্রনাথের নির্দেশমত “ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রা্গধর্-প্রচারের 
একমাত্র উপায়” জ্ঞান করিয়া বিজয়কৃষ্ক পরহিতার্থ ত্রাঙ্গধর্ম-গ্রচারে 
আত্মোথসর্গ করিলেন। তিনি কোন্নগর, নেবুতলা, রামরুঞ্ণপুর, 
শ্রীরামপুর, শান্তিপুর, বাগআচড়া, বর্ধমান, চেতলা, কুমারখাপি, 
শিলাইদহ, প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া “অগ্নিময় উৎসাহ, পবিভ্রজীবন, 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাশক্তিতে অনেক লোকের মন পরিবন্তিত করিয়া” ব্রাহ্গ- 
ধর্মের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন, তীহার উদ্ভোগে স্থানে 


৬৪ ভারত-প্রতিভা 


স্থানে বিষ্ভালয় ও দাতব্য চিকিৎসাঁলয় প্রতিষ্ঠিত হইল। 'ইহার পর মহ্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ব্জয়কৃষ্ণকে উপাচার্যের পদে ব্রতী করেন, এবং উপা- 
চার্যের বৃত্তি-নির্ধীরণের ব্যবস্থা! করিলে, বিজয় অর্থের বিনিময়ে 
র্বিকর় প্রভৃতি কারণ দর্শাইয়। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন প্রবল বড়বৃষ্টিতে কলিকাতায় মহা 
প্রলয় ঘটে- বৃক্ষগৃহাদি নিপতিত 'হয়, জলময় রাজপথে নৌকা চলে, অগণন 
মুতদেহ ভাসিয়। যায়, সেই ভীষণ ছুধ্যোগের দিনে কর্তব্যনিষ্ঠ বিজয়কবঃ 
সতার্‌ দিয়। উপাঁসনা-মন্দিরে গিয়া একাকী ব্রহ্ধ উপাসনা করিয়াছিলেন । 
বিজরকৃষ্ণ, কেশকচন্ত্ প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্মগণের উপবীতত্যাগী না হইলে 
কেছ উপাঁচাধ্য হইতে পারিবেন না, এবং জাতিভেদ প্রথা তুলিদ্া দিয়া 
অসবর্ণ-বিবাহ্‌ ও বিধবাঁবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি প্রস্তাব করিলে নবাঁন ও 
প্রাচীন ত্রাঙ্মগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ হয়। কেশবচন্্র, বিজয়কৃষ্ণ 
প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মদমাঁজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতব্ীয়ব্রাঙ্গসমাঁজ স্থাপিত 
করেন, এবং ভারতের সর্ধত্র ত্রাহ্গধর্ম-গ্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই 
 শ্রচার-কাধ্যে বিজয়রুষ্চ কেশবচন্দ্রের প্রধান সহায় হইয়়াছিলেন। 
রাঙ্মধর্্ের ইতিবৃত্তে প্রকাশ৮-জল্ত প্রা লইয়া, ভগবতক্ক্প। 
সহাঁয় করিয়া, বিজয়কৃষ্চ প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্যাতরঙ্গে 
উচ্ছৃসিত গিরি-তরজিণী যেমন প্রবলবেগে উভয় কুল ভাসাইয়! লইস্ 
যার, মহোৎসাহে সমুচ্ছৃসিতপ্রাণ, বিজয় ব্রহ্গনামে “সেইরূপ দেশ- 
 দেশীস্তর ভাসাইক্স। লইয়া চলিলেন। * তাহার উৎসাহপূ্ প্রেমোদদীপ্ত, 
: একত্বদ, জীবন্ত প্রাণের মহাপ্রচার দর্শন রুরিয়। লোকে" মুগ্ধ হইল ) 
উাহার অনলবর্বা, মর্্পর্শী, অমৃতোপম মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া 
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সকলের প্রাণ জাগ্রত ও মন লীতল হুইল।” পূর্বববাঙ্গালা প্রচার-ভার 
গ্রহণ করিয়া বিজরকষ্ ঢাকা, কুমিষ্লী, ময়মনসিংহ, বরিশাল, শিবসাঁগর, 
কুষটিরা, ফরিদপুর, নৌক্বাখালি, চট্টগ্রাম, চন্ত্রনাথ, ত্রিপুরা, ্াঙ্মণবাড়ি়া, 
শুই, কাছাড়, আসাম, বগুড়া, রংপুর, কুচবেহাঁর প্রভৃতি নানাস্থানে 
পরিভ্রমণ করেন। প্রচারিকার্য্যে বিজয়কুঞ্জ প্রাণপণ উদ্যমে, বহুপরিশ্রষে 
স্থানে স্থানে বহুদূর পদক্রজে গিয্বা আপন। তুলিয়া, সংসার তুলিয়া, 
অনশন অর্দাশনে,' কখনও শাঁকসিদ্ধ বা কর্দমাক্ত জলমাত্র পাঁন করিয়া, 
মহা অর্থাভাব, অনাটন অগ্রান্ করিয়া ব্রহ্মনাম-কীর্তনে . আত্মনিষোগ 
করেন। ভীহীর হৃদয়োন্মাদিনী মর্দস্পর্শী বাগ্মিতায়_তক্তি-উচ্ছৃসিত 
উপদেশামৃতে-_গাস্তীর্যাপূর্ণ-সৌম্যভাবে মুগ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি ক্রান্ষবর্টে 
দীক্ষিত হন.। নাঁনাস্থাঁনে স্ত-সভ! প্রতিষ্ঠিত হয়; বহু পরিবর্তন ও সংস্কার 
সাধন'হয়। সত্য-প্রচারের জন্ত তিনি লাঞ্ছনা, অপমান, উৎপীড়ন গ্রাহ্থ 
করিতেন না) নানা বিপদের সন্দুরথীন হইয়াও বিচলিত হইতেন না। চট্ট 
শ্বামের জঙ্গলে বন্ত-মহিষের আক্রমণ, খরস্রোতা!পন্লার ঘূর্ণাবর্ডভে নিমজ্জন, 
ব্াথানের বাঘের দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইয়। শিবসাগর ও আসামের" 
পথে কেবল কর্দমাক্তি জলপাঁনে ক্ষন্নিবৃত্তি করিয়াঁও, পারিবারিক অনশন 
অদ্ধীশন, সন্্রীক ওষধ ও.পথাযাভাবে রোগে কষ্ট পাইয়াও তাহার ্রাঙ্গধর্- 
প্রচারের প্রবল উৎসাহ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হত্ব নাই। বরিশালে 
দুরগামোহন দাস ও গোস্বামী মহাশয়ের চেষ্টাক্স কয়েকটি বেঠ্যাঁর ও বিধবার 
বিবাহ হু, কুলীন-কুমারীর বৃদ্ধস্বাধী বিবাহ বন্ধ হয়. ধর্মগ্রচার- 
কাষ্যে অর্থগ্রহণ সঙ্গত নর বোধে ব্রাক্ষদমাজের মাসিক-বৃত্তি ত্যাগ 
করিরা পৈতৃক সাতশ ঘর শিষ্যের বৃত্তিত্যাগী বিজয়কৃঞ্ণ ধর্ব-প্রচার :ও 
পরিবারর-গ্রতিপালিনের জন্ট মাত্র আট আনা দর্শরী লইয়া! কিছুদিন ঢাকার 


৬৬ ভারত-প্রতিভা 


চিকিৎসা-ব্যবসায় করিম্বাছিলেন। চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠালীভ হইতেছে 
দেখিয়া-প্রাণসম ত্রাহ্মধর্-প্রচাঁরে অন্তরায় হইতে দেখিয়া এবং দান্িদ্রের 
রুশাঘাত সহ করা প্রচারকের কর্তব্য বিবেচনায়, তিনি চিকিৎসা-বাবসায় 
পত্রিত্যাগ করেন। দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রষা কর! 
তাহার জীবনের,ব্রত ছিল। নিজে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গাত্রবস্ত্র এবং 
অনাহারে থাকিয়া কষ্টলব্ধ আহার্ধ্য দানি করিয়! তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন । 
শাস্তিপুরে অসুস্থ-শতীরে অঙ্কটাপন্ন রোগীর চিকিৎসার জন্ত সন্তরণ করিয়! 
গঙ্গা পার হইয়া গিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন । বিজয়কৃষ্ণের হৃদর- 
উদ্মাদিনী॥ উদ্দীপনা পূর্ণ, ভক্তিপ্রবাহিণী বক্তৃতামালার মধ্যে বরিশালের 
পউপাঁসনা” “মন্যাজীবন, 'ব্রাহ্মধন্ম কি, পবশ্বীস, “প্রীতি “আত্িদুষটি, 
“পরকাল” “ব্রান্মদিগের কর্তবা, “মনুষ্যের কর্তবা, ঢাকায় “ভারতবর্ষীয় 
্রাহ্মস্্রীজ। “উপাসনা, “মুভি, 'পতিব্রতা” "সংসার, “পৌত্তলিকতাঁ” 
পুর্ব্ববাঙগাল' ব্রাঙ্মদমাঁজ, 'পুণাভূমি ভারতবর্ষ” রংপুরের “উপাসন। ও 
উপাঁসনাতত্,, কাকিনার জ্ঞান, ধন্দ ও সত্যতার সামগ্রস্ত” টাকায় “আমার 
জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত” “ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ আন্দোলন, *পরকাঁল, 
'ব্রাক্মিধর্ম ও নববিধানে প্রভেদ” প্রভৃতি বন্তৃতী বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
পূর্ববাঙ্গীলায় ব্রা্ষধন্ম-প্রচারের পরে কলিকাতায় ফিন্সিয়া বিধবাঁবিবাহি, 
অসবর্ণ বিবাহ প্রন্ৃতি আন্দোলনে নবীন ও প্রবীণ ব্রাহ্মগণের মতবিরোধে 
সৌন্রাতৃবন্ধন ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় বিজক়রুষ্ণ কিছুদিন শাস্তিপুরে বাস 
করেন। এই সময় ভক্তি ত্বজিজ্ঞান্ু হইয়া] তিনি শাস্তিপুরের ভক্তবৈষ্ণব হরি- 
মোহন প্রামাণিকের নিকট শ্রীচৈতন্চরিতাম়ুতের ব্যাখ্যা শুনিয়! এবং নব- 
দ্বীপের চৈতন্যদাঁস বাবাজীর নিকট প্রেমভক্কিলাভের জন্য দীন-হীন 
অক্কি্চন হইবার উপদেশলাভে তৃপ্ত হন। ইহার পর তিনি "ভক্তি ও প্রেম 


মভায্ম! বিজয়ককফ্ণ গোস্বামী । ৬৭ 


বিনা ক্রক্মলমাজের কল্যাণ নাই, সিদ্ধান্ত করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া 
গোত্বামী মহশিক়্ ত্রাঙ্মদমাঁজে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ধান, ধারণা, 
আবাধন। ও গ্রার্থনা করিতে লাখিলেন। 

বিজয়রষ্ণের .অগ্রজ প্রজগ্োঁপাল গোস্বামীর কীর্তনে প্রেমভক্তি 
উচ্ছুসিত হইতে দেখিয়া কেশবাচ্্র ব্রাহ্মদমাজে সংকীর্ভন-প্রথা প্রবন্তিত 
করিলেম। কেশবচন্জ এই স্মন্গ শ্রীবামরুঞ্চ পরমহংসদেবের উপদেশমত 
প্রেমভক্তিতত্ব ও বৈরাগা লাভ কবি সাঁধনে প্রবৃত্ত তন, এবং 
'ভাবত-আশ্রম উদ্যানে ধার্দিক পরিবারবর্গেব সম্মিলদ করিয়া সাধু 
অঘোধনাথকে ধোগ-সাঁধন ও বিজয়কুষ্ককে সংষমী হইয়া ভক্তিসাঁধনে 
প্রবৃ্ত কবেন। পরে বহু ক্লেশ-্বীকাৰ করিয়া গোস্বামী মভাঁশয় 
কেশবচজ্জ্ের সহিত লক্ষৌ, দেরাছুন, বেরিলি, সাজাহানপুর, সাহরাপপুর 
লাহোবঃ অমুতসব, আগ্রা» কানপুর, এলাহাবাদ' জব্বলপুব প্রতৃস্কি স্থানে 
গিয়া ব্রন্িধন্ম গ্রচার করেন। 

পূর্ধ-বাঙ্গালায় প্রচাঁষ করিয়া বিজয়কক্চ উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে গমন 
রুবেন। মুঙ্গেবে 'ব্রাহ্মঘর্মের উদারতা», বুন্দীবনে “চৈতন্য ও পবিত্রতা, 
সম্বন্ধে বক্তৃতা কবিয়! বৈষ্ণবগণকে তিনি মুগ্ধ করেন। পরে লক্ষৌ, মধূর!, 
আগ্রা, লালের প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা, উপাসনা ও আলোচনায় লোকের 
মন ধর্োৎসাঁহে উৎসাভিত করেন। মুঙ্গেরে অবস্থানিকালে তাঁহার জোষ্ট 
কগ্ার শোঁকপ্রশমনের জন্য “শোকোঁপহাঁর' নামে কবিতা-পুস্তিকা 
প্রণপ্ষন ও প্রচাত্র করেন। আঁগ্রায় তাঁজমহলের শোঁভাসন্দর্শনে তিনি 
পুলকিত হন। পরে কটিয়া ও কুমারখালী ঘুরিয়া ঢাঁকায় প্রত্যাবৃত হইয়া 
পূর্ববাঙ্গাল ব্রাহ্মমমাজের আচার্ম্য মনোনীত হন। তৎপরে পুনরাস্ধ 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। 


ধা ভারত-প্রতিভা 


'আঁচাধ্য কেশবচন্দ্রের কন্তাৰ বিবাহের বিরুদ্ধ আন্দোলনের সঙ 
বিজদ্বরুঞ্গ বাঁগ-আচড়ার গিক্জন আশ্রমে বিশেষ সাঁধনভজনে নিমগ্ন 
ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ কলিকাঁতার আঁসিপ্না কেশবচঞ্জরের দিকদ্ধ আন্দো- 
লনে যোগদনি কবিরা বলিলেন, “কেশব্বাঁরু আমার মহধি, কর্ত। বা 
পালনকর্তী নহেন ; কেশববাধুকে দেখিয়া আমি রাহ্গসমাজে আসি নাই) 
সত্যের অবমাননা মামি কখনই সন্ধ করিতে পারিব ন।” নানা বিরুদ্ধ 
আন্দোলনের পর এ বিবাহ সম্পন্ন হইলে ব্রার্থসমাঁজ দুইটি শ্বতন্ত্র দলে 
বিচ্ছিন্ন হয়। ১২৮৫ সাঁলের ২ব! জ্যেষ্ঠ কলিকাতা টাউনহলে সভার অধিবেশন 
করিয়া বিজয়কে প্রস্তাবে, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে “লীধা- 
রণ ব্রাহ্মসমাঁজ? প্রতিষ্ঠিত ভয় । বিজয়ক্ সাধারণ ব্রা্ষদম[জেব আচাধ্য 
ও প্রচাবক নিযুক্ত হইষা সমাঁজ-পরিচাঁলনে, তাহার উন্নতিবিধানে, উহার 
প্রচারক্্রত আত্ম-নিবেদন করিলেন ও তিনি হিন্দুশান্্র হইতে উপদেশ 
সন্কলন করিষী উষ্ঠ বিতরণ করিতে আর্ত করিলেন । পনসে আবার পূর্ব- 
বাঙ্গালাপ্ন গিয়া গীতা, পুবাঁণ, উপনিষদ ও ততম্বাদি হইতে নান! বিষয় 
সম্কলিত কবিয়া দেশবাদিগণকে মুগ্ধ করিলেন। টাকায় ববি-বাসবীয় 
বিদ্যালয় ও ব্রা্ঘ-দম্মিলনী সভা এবং ত্রাহ্ম-দরিদ্র-পবিবান ফণু প্রতিষ্টা 
তিনিই করেন, এবং স্রাঙ্মণবেডিয়ায় গিয়। প্রহলাদের'ভক্তিবিশ্বা অবলম্বন, 
কুমিল্লায় গিয়া ফাবের নীতি অবলম্বন' এবং মেশপুব, নবহ্বীপ,সিরাজগঞ্জ, 
বহরমপুব, জলপাইগুড়ি, রামিপুব, বাগ-আ চড়া প্রভৃতি স্কানের ভ্রাদ্ষোথিসবে 
গমন কৰিয়া বক্তৃতা কবেন। তিনি মহানির্বাণ তন্্/হইতে সংগ্রহ করিয়। যে 
দায়গঠ বক্তা করিয়াছিলেন, তাহা *ত্রাঙ্গপূজা' নামে পুশ্মিকারূপে প্রচা 
করিয়! নাঁলাস্থানে বিতরণ করেন। ১২৮৭ সালে বিজ্য়রুঞ্চ আবার পশ্চিম- 
বঙ্গে আসিয়া কোন্সগর, হবিনাভি হইতে আরস্ত করিয়া হাঁজারিবাঁগ, গয়া, 


মহাত্মা বিজয়কু্ণ গোস্বামী । ১. ৬৯: 


বাকীপুর, মজঃফরপুর, মতিহারী, যমুলিয়া, গাঁজিপুর, জামালপুর: ও বোয়া- 
লিয়৷ প্রস্তুতি স্থানে গিয়া হিন্ুশাস্্র হইতে সারসংকলন পূর্বক বন্তৃতা 
দ্বারা লোককে আকষ্ট ও শর্ধান্বিত করেন। গাঁজিপুরে ভ্তিজিজ্ঞাসু হয়া 
তিনি যোগসাধনময্ পাহাড়ী বাবার দর্শন ও উপদেশ লাভ করেন। 
বিজয়কষ্ণ বলিতেন--“আমি হিন্দু-সমাজ চাই না, ব্রাঙ্ম-সমাজ চাই না, 
খুষ্টান-সমাজও চাই না। আমি কোনি দলাঁদলি চাই না, কেবল চাই-- 
সেই প্রীণের দেবতীকে।” অতঃপর. তত্বনির্ণনে, উন্মত্ত হইয়া! তিনি বহু 
ক্লেশ স্বীকার পূর্বক নানাস্থাঁনে পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন. সম্প্রদায়ের সাধু, 
যোগী, সন্গাসী, সাধক, উদাসীন, বৈষ্ণব ও সাঁধকগণের সহিত সম্মিলিত 
হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতান্থুসারে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, বাইবেল 
কোরাণ প্রভৃতি ধর্মশান্্র অধ্যয়ন করেন- প্রাণীয়াম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি 
প্রক্রিয়ায় যোগসাঁধন করেন। পৰে, অঘোরপন্থী, কাপাঁলিক, রামাঁৎ, 
নামকপন্থী, শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, কর্তাভজা, দরবেশ, মুসলমার্নী ফকীর, 
বৌদ্ধযোগি সম্প্রদায়ে মিশিয়! প্রাণের ব্যাকুলতা-প্রশমনের প্রয়াস পান। 
তৎপরে গয়ার গিয়া, আকাঁশগঙ্গ। পাহাড়ে অবস্থিত অশীতিপর বৃদ্ধ, দিব্য- 
কান্তি বাবাজীর নিকট অবস্থান করিয়া ও ব্রাদ্মযৌগী পাহাড়ের সাধু, 
ভৈরব ও পরমহংস দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া দীক্ষা গ্রহ্ণ পূর্বক গেরুয়া 
বসন পরিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে গুরুর অভিপ্রায়াহুস।রে নি 
লইয়া ব্রাহ্মসমাঁজে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এপারে ফিরিয়! তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের রা 
ভক্তি-সন্ত্রীবনী উপদেশমালা শ্রবণ করেন; তাহাতে ত।হার বিহ্বনন-হদয় 
তৃপ্ত হয় জীবন-সমন্তার সমাধান হয়।. ঢাকার ফিরিয়া "প্রকৃত 
উপাসনা. রব কি' ও প্জীবনের, দায়িত্ব সম্বন্ধে রক্ৃতা করেন ; 
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গার কর্তবা, নিবেদন, সামাজিক শাঁসন' এই সকল রিষয়ে 
ক্খানি পুস্তিকাঁও প্রচার করেন। পরে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের 
ক্বীর্তনের দূলে সক্ষ্িলিত হইয়! ঢাকার ভক্তিবন্তা প্রবাহিত করেন। 
পুনরায় পূর্ববঙ্গ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
ধর্্প্রচার, উপদেশ, বক্তৃতাদি প্রদান এবং “যোগসাধন' পুস্তিক! বিতরণ 
করেন। ১২৯২ সালে বাঁমাবোধিনী পত্রিকায় তাঁহার আত্ম-জীবনের 
সভ্যলাভের জন্ত তীব্র ব্যাকুলতা, ধর্মসাঁধনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
পঁশাবতীর উপন্তাষ' নাষে প্রকাশিত হয় এবং “আঁম্ম-বিবরণ' নাঁমে 
নিজ জীবনের পরীক্ষিত সতারাঁজি তিনি প্রকাঁশ করেন ! যোগসাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়া তিনি যোগসাঁধন-ধর্দের দীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন_-বলেন--“অজ্ঞানি 
লোকদিগের ব্রন্ষজ্ঞান শিক্ষা দিবার, জন্য শাস্তকর্তার! ব্রন্দের রূপকল্পনা 
করিয়াছেন, * * রাঁধাক্ণ, সীতীরাম এ সকলই এক,-যিনি পুরুষ, 
তিনিই প্ররৃতি। * * দেবদেবীর মন্দিরে প্রতিমার সম্ষুখেই যদি 
নি র্স্ফতি হয়, তবে আমি সেখানেই আত্মহারা হইয়া যাই । 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ভক্ত সকল রূপেই ভগবানকে ডাকিতে 
চে 1” ব্রান্ষসনাজ ও মি পৌভ্ুলিক হিন্দ সাঁবান্ত করিলে মতভেদ 
হেতু তিনি ্রদ্মিসমাজের, প্রচারক ও আচার্য্যের পদ ত্যাগ কবেন। 
কিছুদিন ঢাকার অরস্থান করিয়া! একমাত্র পুত্র যোগঞ্ীবন ও কন্তা 
শাস্তি-ুধা দেবীর ব্রাহ্ষমতে বিবাহ দ্রেন। পরে গগেরিয়াঁর নির্জন 
'ঙ্গলে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া! সাঁধন-ভজরন, যোগ ও ধ্যানে নিমগ্ন হন_ 
, অধ্যে মধ্যে নীনাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়! যোগ-দাধনধন্মে অনেককে দীক্ষা 
দেন ও.নূতন মনত কুপ্রচার করেন। “ইহার পর তিনি ইঞর্শনাকাঁজায় 
ব্যাকিল ছইন়া বৃন্দীবনে গমন করেন। সেখানে তীহার স্ত্ীবিযোগ হয়! 


মহাত্মা! বিজয়কষ্চ গোক্বামী। ;. ১ 


কলিকাতায় ফিবিয়া প্রবল উদ্মে সাধন-ভজন, সংকীর্তন, ভাগবত-ব্যাখ্যা 
ও দীক্ষা্দান করেন। কলিকাতার ঘাসায় অদ্বৈতবংশের গোস্বামীর 
জটাজুট-মগ্ডিত, গৈরিকর্ধাবী, কুদ্রাক্ষ-শোভিত সৌমাযুষ্তি দর্শন করিবার 
জন্ক বু লোক সমাগত হইয়া উপদেশলাভে তৃপ্ত হইত। ইার পর পূর্ব ও 
পশ্চিম-বঙ্গের নানাস্তানে পরিভ্রমণ ও ধশ্বপ্রচার করিয়! ১২৯৭ সালে তিনি 
হরিঘ্বারের কুম্তমেলায় ও ১৩০* সালে প্রয়াগেব কুস্তমেলায় শিষাগণ সহ 
গ্রম্ন কবেন। নুম্তমেলায় সমবেত অসংখা সাধু ও বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের 
সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি পবম তৃপ্রিলাভ করেন । বভ ও ছোটি কাটিয়া- 
বাবা, মহাত্মা! দয়্ালদাস, অক্ুনদাঁস, পূর্ণানন্দ স্বামী, সা-সাঁহেব, ত্রৈলঙ্গ 
স্বামী গ্রভৃতি সাঁধুগণ তাঁহাকে “সাচ্চা সাধু মহা” বলিয়া স্বীকার করিয়া 
তাঁহার সভিত পরম সমাঁদরে ধন্মালাপ কবেন। এলাভাবাদে তিনি 
হিন্মভাবে মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া হিন্দু-সমাজের পাত্রের সিত কনিষ্ঠা 
কন্তা! প্রেমসখীব বিবাহ দেন। কলিক তায় ফিরিয়া ভিনি নবদ্বীপের 
চৈতন্তোৎ্সনে গিয়া বক্তৃতা, কীর্তন ও ধন্মপ্রচাব করেন । পবে অসুস্থ- 
শরীরে পঞ্চাশজগন শিষাসভ গীমারযোগে পুবীধামে উপনীত হন। 
শ্রীমন্দিবের চুডা দর্শন করিয়াই কীর্থনাননদে তিনি আত্মহারা হই 
পদ্ডেন। তিনি পুবীতে পনের মাঁস অবস্থান করিয়া ভগবৎনির্দেশে' 
শিষ্যগণের অর্থসাহাধো মহাদানচ্ছত্র খুলিয়াছিলেন; সেই সময় 
বহুবিধ আন্দেলিন করিয়। তিনি তথায় বানরহত্যা নিবারণ করেন। 
পুবীতে তাহার মুক্তহস্ত দান, অহেতুকী ভক্তি, বিশ্বাস, কীর্ভন, বৈরাগ্য 
ও বিহ্বলত| দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ভইয়াছিল। ১৩*৪ সালের 
জ্যেষ্ঠ মাসে, আটটার বৎসর বয়সে, পুরীর পুণাক্ষেত্রে মহাপ্রেমিক ভক্ত 
বিজক্নকষ্ধের তিরোভাব হয়। পুরীর নরেন্দ্র সরোবরন্তীরে শিষাগণ 
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ভাহাঁর দেহ সমাধিস্থ কবিয়া জাটিয়া বাঁবাব সমাধি-মন্দিণ নির্মাণ 
করিয়াছেন । 

মহাত্া বিজয়কৃন্ছ ধন্মপ্রাণ, বিনর়াবতার, নিন্রভিমানী, দারিদ্র-ছুঃখে 
, অরিচলিত, ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্, সতালাঁভেব জন্য ব্যাকুল, ধন্ধপ্রচারে 
অঙ্গীম অধ্যবলাবশীল, কষ্টসতিষু্ড খাঁতি-স্পৃহাহীন, বিরাগ-বিদ্বেষ-স্থার্থ- 
জ্ঞানশৃন্য, ম্তান্ভব বাক্তি ভিলেন। পীড়িতের সেবার, বিপন্গের ত্রাণে, 
করুণায় তভীঁভার উদার হৃদয় বিগলিত হইত। সতাপ্রচাদার। অজ্ঞনি- 
তমোনাশ করিবার জন্--ন্যায়ের মর্যাদাঁনক্ষাৰ জন্য --সতালাভের 
জন্য কঠোরতর সাধনায় তিনি আন্মঞীবন বিপন্ন কবিতেও ুষ্ঠিত 


হইতেন না। 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


১৮৬৩ খৃষ্টানদের ১২ই জানুয়ারী, বাঙ্গালা ১২৬৯ সালের পৌফ-সংক্রান্তির 
পুখাপ্রভাতে, কৃষণ। সপ্মী তিথিতে কলিকাতা অন্তর্গত সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ 
দত্তবংশে নরেজ্রনাথ বা উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রাত স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম- 
গ্রহণ কবেন। ইহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ভাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাভাজন 
এটরি ছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবোচিত মহদগ্ুণে বিশ্বনাথ 
প্রসিদ্ধিলাভ করিরাছিলেন। অজন্ন অর্থ উপাঞ্জন সত্বেও নরেন্দ্রনাথের 
পিতা সঞ্চ্মী ছিলেন না। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব-প্রতিপাঁলনে তাহার 
উপাজ্জনের যাবতীয় অর্থ ব্যয়িত হইত। নবেজ্্রনাথের জননী ভূবনেশ্বরী 
আদর্পহিন্বনারী ছিলেন। ব্রত, উপবাস, পুজা অঙ্চনাতেই তাহার 
অনন্যসাধারণী আসক্তি ছিল। রামায়ণ-মভাভারত তাহার নখদপণে 
ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ স্তিশক্তিতে একদিন জগৎ চমৎ- 
কত হইয়াছিল। কিন্তুতিনি বলিতেন যে, তীার জননীর স্বৃতিশক্তি 
তাহার অপেক্ষা প্রথর! ছিল। 

নরেন্্রনাথ শৈশবে অতান্ত দুরস্ত ও চঞ্চলী ছিলেন। বীরেশ্বর শিবের 
বরে এই পুশ্রলাভ হয় বলয়! ভৃবনেশ্বরী স্বীহাকে পবিলে” বলিয়া! ডাঁকিতেন। 
রাশি-নামও বীরেশ্বর ছিল। অন্পপ্রাশনের সময় “নরেন্্রনাথ” নাঁমে 
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তিনি অভিহিত ভন। দুর্দান্ত শিশু নরেন্ত্রনাথেব রক্ষণাঁবেক্ষণের জন্গ দুইটি 
পরিচাঁরিকা নিযুক্ত ছিল। নবেন্ত্রনাথ যখনই যাহ! জিদ্‌ করিতেন, 
তাঁহা হইতে তাহাকে কেহই নিবৃত্ত কবিতে পাঁবিত নাঁ। বাধা পাইলে 
তাহার উত্তেজনা আরও বাড়ির যাইত । একবার কাঁদিতে আনুস্ত 
করিলে তীহাঁকে কেহই শীস্ত কবিতে পাঁধিত না| কেহ ধবিতে গেলে, তিনি 
ন্দিমার মধ্যে গিয়া দীঁভাইতেন। নরেন্দ্রনাথের জোষ্ঠা সহোঁদবা-যুগল 
ছুর্দীন্ত বালকের মতাঁচাবে অতিষ্ট হইয়! উঠিতেন। অন্গ কোনও উপায়ে 
শীস্ত করিতে না পারিয়া জননী ভূবনেশ্ববী যখন বালিকেব মন্তকে “শিব-- 
শিব” বলিয়! বাবিধাঁর! বর্ষণ কবিতেন, তখন শিশু অমনই শান্ত হইত । এই 
আবিদ্ষিয়ার পব হইতে অশান্ত বালককে এঈবূপে সকলে শান্ত কবিতেন। 

নবেন্্রনাথেব চাঁবিটি সহোদবা এ আঁবও দ্বইটি সঙভোদর ভিলেন । 
তন্মধ্যে দুইটি ভগিনী বহুপূর্বেই সৃত্তামুখে নিপতিত হন । কনিষ্ঠ 
সহোদর-মুগলের নাম মহেন্দ্র এ তপেন্তর 

বাঁলক নবেন্্রনাথ পল্লীর বাঁলখিলা-সম্প্রদায়েব নেতৃত্ব গ্রভণ করিয়া 
ছিলেন। শিশু-সন্প্রদায় সকল বিষয়ে তীহাঁবই অন্নকরণ করিত। ছ্বিতলের 
সোপানে নবেজ্নাথ রাজ! ভইয়া বসিতেন। সহভ্চরবন্দের কেহ পাত্র, 
কেহ মন্ত্রী, কেহ ব। কোটাল দাঁজিয় খেল! করিত। জ্রীভাঁব সমক় নরেক্তর- 
নাথ'এমন তন্মর ভয় পড়িতেন যে, সে সময় বাহাবিষয়ে তীভার জ্ঞনিই 
থাঁকিত 'নাঁ। একদিন খেলার সময় সোপানশ্রেণী হইতে পড়িয়া! গিয়! 
তাঁহার মস্যকে গুরুতর আধাত লাগে । সেই আঘাতের ক্ষতচিন্ন 
তাহার মন্তকের পশ্চান্ধাগে স্কারী রেখ! অক্কিত করিয়া রাখিয়াঁছিল। 

শৈশব হইতেই নরেন্ত্রনাথ গাড়ীর ঘর্ঘব শব্ষে নৃতনত্ব অন্ুভব করি 
তেন। ব্া্ূপথে অশ্বশকটধ্বনি গুনিবামারই তিনি বাহিরে আসিয়া 


স্বামী বিবেকানন্দ। এনে 
সবিষ্ময়ে উহার প্রাতি চাহিয়া! থাঁকিতেন। গাঁড়ীর পরিচাঁরক বা! গাঁড়ো- 
নি তাহার নিকট উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত' হইত। এ্রেকদিন 
পিতার প্রঙ্গে বালক নরেন্্রনাথ বলিয়াছিলেন.যে, তিনি “ঘোড়ার সহিস 
বাঁ গাড়ীর কোঁচমান” হইবেন ! বাঁক নরেন্ত্রনাঁথের . বিশ্বাস ছিল যে, 
এই বিশ্বে গাড়োয়ানের উচ্চপদলাভই মানঘ-জীবনের চরম আকাঁজ্ষার 
বিষয়! অধিকাংশ কালই তিনি অশ্বশালায় অতিবাহিত করিতেন। 
ঘোড়! তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। . 
মাতৃমুখে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি শুনিতে নরেন্নাথ 
অতান্ত ভালবাসিতেন। ভূবনেশ্বরী অনেক সময় পুত্রকে ক্রোড়ে বসহিয়া 
সীতারামের পবিত্র কাহিনী বর্ণনা করিতেন । রামের অবদান তাহার 
শিশুহৃদয়ে অতন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাঁমসীতাঁর মৃষ্তি ক্রয় করিয়া 
আনিয়া শিশু নরেন্দ্রনাথ বাটার একটি নিজ্জনকক্ষে সেই মৃত্তির সম্মুখে 
অনেক সমর ধ্যানমগ্রের সটান নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। -বাটার 
কৌঁচম্যানের সহিত তীহার প্রগাঁঢ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। সে কোনও 
অজ্ঞাত কাঁরণে বিবাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল? স্ুকুমারমতি বাঁলফের 
নিকট সে দাম্পত্য-জীবনের অশীস্তিময়ী কাহিনী এমনই নিপুণভাবে বর্ণনা 
করিয়াছিল ষে, তাহাতেই নবেন্দ্রনাথের শিশুহদয়ে বিবাহিত জীবনের প্রতি 
এ্রকটা গভীর বিতৃষ্ণা জন্মে । ইহার পর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বালক 
নরেন্্রনাথ দাম্পত্য-প্রেমের অতুযাজ্জল আঁদর্শ সীতারামের ৬ শত- 
খণ্ডে চূর্ণ করিয়া! রাজিপথে নিক্ষেপ করিয্লাছিলেন। | 
শৈশব হইতেই সাধু-সনন্া্সীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের গ্রভীর "আসক্তি 
জন্মে।' এক টুকর! ঠগৃরিক বন্থ কৌপীনের মত: কোঁমরে' অ"টিয়া তিনি 
ঘুরিয় বেড়াইতেন। মাতা প্রশ্ন করিলে উত্তরে বলিতেন,. «আমি শিব 
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ইয্েছি:ম1 1” সন্তাঁসী দেখিলেই বালক নরেন্দ্র গৃহের ভাল বস্বাদি মাহ! 
কিছু নিকটে পাইতেন, তাহাই অকুষ্টিত-চিত্তে তাহাকে দাঁন করিতেন 

. 'সীভারামের যৃ্ঠি ফেলিয়া দিবার পর নরেন্্নাথ সেই স্থলে শিবমুদ্ি 
স্থাপনপূর্বক ধ্যানে বসিতেন'। কখনও একাঁকী”_কখনও বা প্রতিবেশী 
রাঁলকদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি ধ্যানে তন্ময় হইয়| যাইতেন। শিশুর 
হৃদয়ে তখন ধ্যানের বিষক্প কি ছিল, ভাহা কেহ বলিতে পারে না। 
কিন্তু ধানে বসিয়া প্রারই ভিনি বাহ-চৈতন্ত হারাইয়। ফেলিতেন। একদিন 
' প্রতিবেশী বালকবুন্দসহ নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে নিমগ্রঃ এমন সময় একটি বালক 
দেখিল যে, মেজের উপর একট প্রকাণ্ড গোস্ষুর সর্প। বালকের দল 
চীৎকার করিতে করিতে বাহিবে পলায়ন করিল, কিন্তু ধ্যানমগ্র নরেজসনাথ 
তখন বাহ-চৈতন্ত-শূন্ত। চীৎকার ও গোলোযোগে আকুষ্ট হইয়! নরেজ্রের 
পিতামাতা ও আঁতীয়ম্বজন ঘটনাস্থলে আদিলেন 7 দেখিলেন, উদ্যতফণা 
প্রকাণ্ড সর্প নিবীলিত-নেত্র ধ্যানস্থ বালকের সম্মুখে ছলিতেছে। অল্পক্ষণ 
পরে সর্পটি আপনা হইতেই সে স্থান ভাগ করিল) কিন্তু এত বড় 
'বাপাবেও সে লমন্ব ধ্যানমগ্র বালকের চৈতন্ত হয নাই। তার পর 
_বাঁহজ্ঞান ফিরিয়। আসিলে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, 
তিনি এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে, পারেন নাই। 

.. হালাকালাবধি নিদ্রার পূর্বে নরেনদ্রনাথ একটা দিবা জ্যোতিংপূর্ণ 
গোলক .জযুগ্লমধ্যে দর্শন করিতেন। তাহার ধারণা, ছিল, নিদ্রা 
অব্যবহিত পূর্বের সকল বাঁলকই এরন্প জ্যোতিঃপিগু দর্শন করিয়া থাঁকে। 
শ্রজন্ত ব্যাপারটির অসাধারণত্থ তাহার মনে কোনও প্রশ্নের উদ্রেক্ষ করে 
নাই ). বহুদিন, পরে বখন তিনি মহর্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
 খানংশিক্ষা করিতেন, সেই' সমর সমবয়স্ক কোনিও বন্ধুকে নিত্রার পূর্বের 


স্বাফী ধিবেকনিন্দ | রঃ ৭৭ 


ভীহার জ্যোভিঃপিও দর্শনের কথা উল্লেখ করেন শুনা: যায, 
পরমহংসদেব এই বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিয়া বলিরাছিলেদ যে, উহা ধ্যান- 
সিদ্ধির লক্ষণ। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এক গুরু-্রাতার 
ললাট স্পর্শ করিবামাত্র তিনি অথণ্ড জ্যোতি:সমুদ্র দেখিতে পহিয়া- 
ছিলেন । 

বালাকাঁল হইতে জ্রীড়াঙ্ছলে ধ্যান-ধারণা করিতে গিয়। অনেক সময় 
নরেজ্রনাথের অপূর্ব, লোকাভীত বিষয়ে দর্শনলাভ ঘটিত। একবার পঠ- 
দশায় অগজরুদ্ধ কক্ষে বসিয়া তিনি ধান কবিতেছিলেন। উহা শেষ 
হইবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, কক্ষের দক্ষিণ-প্রাটীর ভেদ করিয়া 
মু্ডিতশীর্ষ, প্রশান্ত, জ্যোতির্র এক পুরুষ দওকমগ্তনুহত্তে অকন্মাৎ 
আবিভূতি হইলেন। , তাঁহার 'আননে প্রশ্্স্চক দুটি। কিন্তু নয়েন্দ্রনাথ 
ঈষৎ ভীত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে ফিরিয়। আদিলেন 
বটে, কিন্তু আর সে মৃত্ঠি দেখিতে পাইলেন নাঁ। ভবিষাতেও এ মৃত্তির 
পুনদর্শনলাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এই মৃদ্তিতে নরেন্্রনাথ সিন 
মৃদ্তি বলিয়৷ অনুমান কিয়! লইয়াঁছিলেন। 

বড় বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক নরেন্দ্রনাথ শিক্ষার্থ পঠিশাঁলায় রবি হ্ন। 
তাহার সহপাঠীদিগের অনেকেই ইতরঞ্রেণীর বালক ছিল, তাহাদের 
ংসর্গে থাঁকিরা পুত্র ইতরভাষা বাবহার করিতে শিখিতেছে দেখিয়া পিতা 
বিশ্বনাথ তাহার পাঠশালা অধায়ন বন্ধ করিরা দিলেন।. একজন গৃহ- 
শিক্ষক নিয়মিতভাবে আসিয়! নরেন্্রকে পড়াইয়া াইতেন। শিক্ষক, যখন 
পাঠ বলিয়া দিতেন, বালক নরেন্দ্রনাথ নিমীলিত-নেত্রে উহ! শ্রবণ. করি- 
তেন। তাহার এমনই চেষ্টা ছিল যে,' একবারমাত্র শুনিলেই পাঠ "কস 
হইয়া যাইত। নযেজ্্রনাথ কাহারও কড়া কথা সহ্থ করিতে পারিতেন না| 


9৮ ভারত-্প্রতিত। 


রক্ষচন্ছু দেখাইয়া! শিক্ষক কোনও দিন তাহার নিকট পাঠ আদায় করিতে 
পারেন নাই । 

অতঃপর সঞ্তমবর্ষ-বয়সে বিদ্যাসাগর মহাপয়ের মেট্রপলিটন বিদ্যালসে 
নরেন্দ্রনাথ প্রবেশলাভ কবেন। কিন্ত ইংবাঁজী ভাঁষ! শিখিতে প্রথমতঃ 
তাহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। আত্ীয়ন্বভন নানাগ্রকারে তীহাকে 
বুঝাইবার চেষ্টা কবা সত্বেও বালক নরেন্ত্রনাথ কোনও মতেই উতরাজী 
শিখিতে চাহিলেন ন|। কিন্তু কয়েকমীস পরে কি ভাবিয়া আপনা হইতেই 
তিনি প্রগাঢ় আগ্রহ সহকারে ইংরাজী ভাঁষ! শিক্ষান্ম মনোনিবেশ করিলেন। 
বিজাতীয় ভাষা বলিয়। যে ইতরাজীর উপর তীহার ঘোক্তর বিরাগ ছিল, 
পরিণামে সেই ভাষার সাঁহাধোই বিবেকানন্দ দিপ্বিজয় করিয়াছিলেন । 

স্বতাবসিদ্ধ নেতৃত্বের গুরণাঁজি লইয়াইকি নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন? বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার পরই ভিনি বাঁলকবুন্দের নেতান্ন 
স্থান অধিকার করিলেন। সকল প্রকার খেলা, ছুটাছুটি, ঘুধাধুষী 
ইত্যাদি যাবতীয় বাপরে তাহার অহান্ত আসক্তি ডিল। নিজে ভগ্নানক 
চঞ্চল 9 দুদ্বান্ত হইলে9 তিনি কখনও কাহাকেও কোন প্রকার 
কষ্ট দিতেন না। বলং ধাঁলকর্দিগের বিবাঁদ ও বিসংবদ ঘটিলে তিনিউ 
মধাস্থতা করিয়া সকলের বিবাঁদভগ্গন করিয়া দিতেন। শৈশব হইতে, 
শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে সর্বাগ্রগণ্য হইলেও তিনি সতীর্থ 
ও ক্রীড়া-সঙ্গীদিগকে সর্বদা আনন্দিত রাঁখিবাঁর চেষ্টাই করিতেন। যে 
পরকবাঁর নরেন্্রনাথের সংত্রবে আদিত, জীবনে মে কখনও তাহাকে বিশ্বৃত 
কইতে পারিত না। 

পল্লীতে একটি ব্যায়াম-ক্ষেত্র ছিল। সেখানে নরেন্দ্রপাথ রীতিমত 
কযায়াম-চষ্চা করিতেন। লাঁঠিখেলাতেও তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে 
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প্রতিষ্ঠানাভ করিয়াছিলেন। একবার কোনও মেলায় লাঠি-খেলার প্রতি- 
যোগিতা হইতেছিল। দর্শক নরেন্্রনাথ জীড়াক্ষেতরে লাঠিহস্তে নামি 
সর্বাপেক্ষা বলবান্‌ ও বয়োজযোষ্ঠ বালককে দবন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 
তখন নরেন্দ্রনাথ দশমবর্ধীর বালক মাত্র। দর্শকগণ এই কৌতুকজনক 
প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলাফল দর্শনের জন্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। নরেন্্রনাথের লাঠি চাঁলাইবাঁর কৌশল দেখিয়া দশক 'মাত্রেই 
বিন্ময়-বিমূঢ় হইল। চারিদিক হইতে লোষ্ট্রথ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, 
কিন্ত তাহার একটিও বালকের্‌ অনম্পর্শ করিল না, লাঠির গাত্রে প্রতিহত : 
হইয়া লোথগুসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ'অবস্থায় চতুদ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁর- 
পর প্রতিদ্বন্দীর সহিত নরেন্দ্রনাঁথ জাঠির বল-পরীক্ষাঁয় প্রবৃত্ত হইলেন, 
অল্পক্ষণের মধো উহার ঘষ্টির আঘাতে গ্রতিযোগীর লাঠি দিথতডিত্ত সি 
গেল । 

শারীরিক বলে শ্রেষ্ট হইলেও কোনও দিন কাহারও অঙ্গে 
আঁঘাতি করেন নাই। বালাকাঁল হইতেই সকল বিষরে তীহার অনন্ত- 
সাধারণ সংযম প্রকাঁশ পাইয্াছিল, সহচরগণের মধ্যে সংঘর্ষের জন্ভাবনা 
ঘটিলেই তিনি উভয়ের মধাস্থ দীড়াইয়া তাহাদিগকে টা 
কবিয়া দিতেন । 

্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সৎসাহস, বনধুতীতি, দয়াদাক্ষিণা প্রভৃতি সকল প্রকার 
মন্ধুষ্যোচিত মহদ্গুণের বিকাঁশ বাল্যকাল হইতেই নবেন্্নাঁথের মধ্যে 
বিকসিত হইস্সা উঠিয়াছিল। তাহার বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, সেই 
সময় সহচরগণ সমভিব্যাহারে তিনি একদিন চড়কের উতৎসব-ক্ষেত্রে গমন 
করিয়াছিলেন ।  মহাদ্বেবের কতিপক সুগ্নয় পুতলিকাঁ ক্রয় করিয়া প্রত্যা- 
বর্তনকাঁলে তাহার সঙ্গীদিগের মধাস্থ একটি ক্ষুদ্র বলিক দলত্ষ্ট হইয়া 


রাস্তার গা পড়ছিল । মেই সমনক তাহার সাহ্নে একটি ভ্রতগা্ী 
শকট আসিয়া! পড়ার ক্র াদকটি কিংকর্তবাবিষ হইয়া পড়ে বালকের 
'সসন্ন মৃত্যু দেখিয়। চারিদিক হইতে পথচারিগণ কোলাহল করির 
উঠিল কিন্ত কেহই তাহার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। : 
পশ্চাতে চাহিবামাত্র বালক নরেন্দ্রনাথ সঙ্গী বালকটির বিপদ্‌ বুঝিতে 
পারিলেন। মূহুর্ত মধ্যে তিনি ত্বরিত-গতিতে সঙ্গীর নিকটস্থ হইয়া অশ্- 
,পদন্ভন হইতে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। ক্ষুদ্র নরেক্- 
' নাথের এই অসমসাহমিকতার জন্য চতু্দিক্‌ হইতে অজন্ম প্রশংসাধ্যনি 
উত্থিত হইল। আর মুহূর্ত বিলম্ব হইলেই সেই বাঁলকটি অশ্বপদতলে পিষ্ট 
হইয়া ইহলীলা শেষ করিত । নবেন্দ্রনাথের জননী এই কাহিনী শুনিয়া 
পুত্রকে বুকে ধরিয়।৷ আনন্দাঙরপূর্ণনেত্রে বলিয়াছিলেন, “সব সময় এই 
ব্নকম মান্থষের মত কাজ করে বাবা 1” 

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সংমাহসের বহু পরিচয় নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমিরা 
দেখিতে পাই । দাত আট বৎসর বয়দে একদিন সহযোগিগণসহ তিনি 
মেটেরুকুজে নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের পঞ্ুশাঁলা দেখিতে 'গিয়া- 
ছিলেন। চাদপাল-ধাট হইতে যাতায়াতের জন্য একখান টাঁপুরে ডিজী 
ভাঁড় কৰা হইয়াছিল। ফিরিবার সময় একজন সঙ্গী অসুস্থ হইয়া! নৌকায় 
তক্তীর উপর বমন করিয়! ফেলে। মুসলমান মাঝি বালকদিগরকে নৌকা 
: পরিষাঁর করিয়া! না! দিলে তীরে নাঁমিতে দিবেনা বলিয়া ভয় দেখাইতে 
 জাগিল।” বাঁলকেরা প্রস্তাব করিল যে, তাহারা পারিশ্রমিক দিতেছে, 
. অন্য কাহারও দ্বার যেন তাহার! উহা! পরিফাঁর করাইয়া লয়। কিন্ত 
.. মাঝিরা তাহাতে সম্মত হইয়া বালকদিগের দ্বারা বলপূর্বক কাজ করাইয়া 
' জইতেটগ্তত হইল। এতছুপলক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে হাঁতাহাভির উপক্রম 
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উপস্থিত দেখি বালক নরেন্্রনাথ পাঁশ কাটাই নৌকা হইতে নিয়া 
পড়িজেন। দলের মধো তিনিই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।. নিতান্ত 
বালক বোধে মাঁঝিরা তাহাকে কিছু বলিল লা ।  নরেন্দ্রনাথ রাহি 
পাইলেন, দুইজন ইংরাঁজ সৈনিক রাজপথের উপর দিয়া যাইতেছে । বালিক 
ক্রুতপদে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাঁদনানিস্তর 'তাহাদের হত্ত- 
ধারণ করিিলেন। ছুই চাঁরিটি ভাঙ্গা ভাঙ্কা ইংরাঁজী করান, ও' ইঙ্গিতে 
সৈনিকযুগলকে তিনি ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিয়া ঘটনাস্থলের দিকে তাহাদের 
আকর্ষণ করিয়া! লইয়। গেলেন। প্রিয়দর্শন ক্ষুদ্র বালকের বাবহারে মুগ্ধ 
হইয়া সৈনিকমুগল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাপারটা কি, বুঝিতে: 
পারিল। পণ্টনের গোঁরার উদ্যত -বের্রন্য্টি ও ভীষণ গর্জনে ভীত হইরা 
মাঝিরা চাণকানীতি অবলম্বন করিল | নরেজ্ুনাঁথের সহচরগণ মুক্তি পাইল। 
ভূতপূর্ব ইংলগ্ডেশ্বর, ভাঁরত-সম্াট সপ্তম এডওয়ার্ড ষে বৎসর প্রিন্স 
অব ওয়েলস্রূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ দশ এগার 
বৎসর-বরস্ক বালক মাত্র। “সিরাসিপ, নামক একথানি বৃহদাঁকার ইংরাঁজ 
রণতরী সেই সময় কলিকতার বন্দরে আসিয়াছিল। কর্তৃপক্ষের 
আদেশ-পত্র সংগ্রহ করিয়া বু ব্যক্তি উক্ত রণতরী দর্শন; করিতে যাঁয়। 
স্বভাঁবজাতি কৌতৃহলবশে নরেন্্নাথও সহচরগণ সহ উক্ত ্ূণতরী-দর্শনের 
জন্ত একখানি আবেদনপত্র সহ চৌরঙ্গীস্থিত কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন । 
বালক তথায় আসিয়! দেখিলেন যে, বিশেষ গণামান্ত ও সন্াস্ত ব্যক্তি 
বাতীত দ্বারবান্‌ অন্ত কাহাকেও কার্ধ্যালয়ে প্রবেশ করিতে *দিতেছে 
ন। নয্বেন্্রনাথ আরন্ধ কার্ধ্য অসমাপ্ত রাখিতে বাল্যাবধিই অভ্যন্ত স্বিলেন 
না। যেব্ুপেই হউক, কার্ধ্যোদ্ধার করা তাহার চত্ষিত্রের অস্ক্তম বিশেষ্ব। 
ভিনি দেখিলেন, ঘাঁররক্ষক তাঁহাকে ভিতরে প্ররেশ 'করিতে দিবে, ন। 
ণ 


॥ রং । 
। রা র 
রা ই? নি 
॥ 
ঢ 
২  ভারতগ্প্রতিভ]। 


দুকিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, আবেদনকাবিগণ ভ্রিতলের 
প্র বারান্দার .যহিতেছে। তিনি বুঝিলেন, যে সাহেব' আঁদেশপত্র 
'লিখিতেছেন, তিনি থানেই আছেন। তখন, তিনি এ স্থানে যাইরার 
 হ্বতন্্ কেন পথ আছে কি না, তাহী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। 
দেখিঙ্েন, পরিচাঁরকর্দের যাইবার জন্য উক্ত বাটার পশ্চান্ভাগে একটি 
_লৌহ-সোপান বিগ্তমান। তিনি সেই মোগানের সাহাযো লঘ্ুপদে উপরে 
উঠিয়া গেলেন। কেহ তীহাকে দেখিতে পাইলে তাহার লাছনা ঘটিত, 
 থাপি স্বকাধ্য উদ্ধারের জন্ত তিনি সে দিকে আক্ষেপ না করিয়াই উপরে 
. উঠিক্সা গেলেন। তার পর আবেদনকাঁরিগণের পশ্চাতে দাড়াই়। রহি- 
লেন। যথাসময়ে আবেদনপত্রে সাহেবের অন্থুমোদন ও স্বাক্ষর করাইয়া 
লইযা"সম্মুথের গোপানপথে তিনি কার্য্যালয় হইতে বাহিরে আদিলেন। 
. যে অনম্ঠসাধারণ সেবাবৃত্তি ও দয়া বিবেকাননকে উত্তরকালে 
চিরস্মরতীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের অন্তরে 
তাহার পর্যাপ্ত বিকাঁশ পরিলক্ষিত হইন্াছিল। জননী ভূবনেশ্বরী হইতেই 
 নরেন্রনাথ করুণ-কোমল হৃদয়টি লাভ করিয়াছিলেন। ভিস্কক কোনও দিন 
' ভিক্ষা চাহিয়া তাহার নিকট হইতে রিক্তহন্তে ফিরিয়া যায নাই। সতীর্থ 
গু ক্রীড়াপঙ্গীদিগকেও তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। খেলার সম্বয় 
কোনিও সঙ্গী পীড়িত অথবা আহত হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়! 
. তিনি তাহার পরিচর্যায় রত হইতেন। একবার তিনি বহসংখ্যক বাণকসহ 
.. ফোর্টনউইলিয়ম দূর্গ দেখিতে গমন করেন। দলের একটি বালক পথশ্রামে 
বলি অনঠন্ট সঙ্গীরা তাহাকে পরিহাদি করিতেছিল। কিন্তু বালকটি 
. ক্রমেই ধলের পশ্চাতে পড়িয়া গেল। নরেন্্নাথ দলের প্রুরোভাগে ছিলেন, 
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সহস! তীঁছার মনে হইল, যদি প্রকৃতই পশ্চাতের, বালরুটির পীড়া, হইয়া 
থাকে? বাক নরেন্দ্রনাথ তখনই সঙ্গীর সদ্ধানে চলিলেন।.. রিয়ন্ূর 
পশ্চাদ্গমনের পর তিনি দেখিলেন, বাঁলকটি সত্যই পথের ধারে “বসিয়া 
পড়িযাছে। প্রবল জরে সে আক্রান্ত। কেল্লা দেখার কৌতূহল, দমন 
কনদিয়। নরেজ্্নাথ একথ|নি গাড়ী করিয়! বাঁলকটিকে তাহার বাড়ীতে লহয়! 
গেলেন।, এমন ব্যাপার বছবান ঘটিয়াছিল। র 
। একদিন তিনি একটি বালক ও তাহার মাতাকে আসন্ন, মৃত্ুখ হইতে 
রক্ষী করেন। বালক ও তাহার মাতার উপর একখানি দ্রুতগামী গাড়ী 
আসিয়া পড়ে। নরেন্দ্রনাথ তখন সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ক্রুত-: 
বেগে উহাদের কাছে গিয়া এক হস্তে বালককে এবং অপর হস্তে বালকের 
মাতাকে আকধষণ করিয়া দূরে সবাইয়া লইয়া মান। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
বহু নিদর্শনই বালক নরেন্দ্রনাথের জীবনে, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
বালাকাল হইতেই বিচারবুদ্ধি নরেন্্রনাথের জীবনে পরিস্ফুট. হইয়া 
উঠ্িয়াছিল। তাহার বাটার সন্নিকটে একটি টাপাফুলের গাঁছ ছিল অবসর 
পাইলেই বাঁলক নরেন্দ্র সেই গাছের ডাল ধরিয়া বাঁছুড়ের যত ঝুলিয়া 
থ|কিতেন। একদিন অপর একটি সঙ্গীর সহিত তিনি এরপ ক্রীড়ার নিযুক্ত 
আছেন, এমন সময় পল্লীর এক বৃদ্ধ নরেন্দ্র তাহাকে ঠাকুরদাদা বলিতেন 
_ নরেন্দ্রনাথকে এ কর্খ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভীতিপ্রদর্শন করিয়া 
বলিলেন যে, উত্ত বুক্ষে ব্রন্মদৈতা আছে: যে দিন সুযোগ পাইবে, সেই 
দিন উক্ত প্রেতষোনি তাহাদের ঘাড ভাঙ্গিরা দিবে। নরেক্ত্রনাথ নীরবে 
. বৃদ্ধের উপদেশ শ্ররণ, করিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ দৃষ্টির অস্তরাল. হুইবামাঁত্র 
ূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ সহকারে, ছুলিতে 'লাগিলেন। ক্রীড়াসঙ্গী 
. ্ন্মদৈত্তোর রথ। উত্থাপন করিলে, বালিক নরেন্দ্র সহান্তে, "বলিলেন, “্বৃরৃ 


৮৪ [ও ভারভ-প্রতিভা 
'আহাঙমক, কেউ কিছু বললেই কি চট্ট ক'রে বিশ্বাস করৃতে হয়? মতা 
দি ্রদ্ষদৈতা থাকৃত তাহ'লে অনেক আগেই ঘাড় ভাঁঙতো।” 
-. লেখাপড়ায় নরেজ্্নাথ সহপাঠিগণের লী্ষস্থানে থাঁকিতেন। তীহার 
অসাধারণ শ্তৃতিশক্তির পরিচদ্ধ শৈশব হইতেই পাওয়া ঘায়। পাঁচ বৎসর 
 বঙক্রমক্ীলে তিনি সমগ্র মুষ্ঠবোধ বর্মকরণ আয়ত্ত করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। 
সাতি বৎসর বরসে তিনি রুত্তিবাস-বিরচিত বাঁমায়ণ হইতে যে কোনও স্থল 
আবৃতি করিতে পারিতেন। একবার কোনও বাড়ীতে রামারণ-গান 
ইইতৈছিল। নরেন্দ্রনাথ তথায় শ্রোতা । গায়ক বাষায়ণ-কথা বলিতে 
বলিতে সহদা থামির! বান, একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল: না। 
অরেন্দ্রনীথ সেই স্থলটি আবৃতি করা সমবেত 'শ্রোতৃবৃন্দ তাহার স্বতি- 
শক্তির প্রথরতায় বিল্বয্-বিমূচ হইয়া পড়েন। . 
বিপৎকাঁলে অবিচলিত থাকার অনেক উদাহরণ বালক নরেন্ত্রনাথের 
জীবনে দেখিতে পাঁওয়া বাঁ । কর্ণওয়াঁলিস্‌ স্্রাটে, সিমলা পল্লীর বাঁলক্দিগের 
 ব্যান্ামশিক্ষার মাখা ছিল। নরেন্তরনাথ তথায় প্রহাহ গিয়া বায়াম অভ্যাস 
ক্করিতেন। একদিন বালকেরা আখড়ায় একটা “ট্রাপিজ” খাটাইবার' জন্য 
দ্ার্থ প্রয়াস করিত্তেছিল। প্রকাঁও কাঠের স্তত্তটি কোনও মতেই স্থাপন করা 
 যাঁইতেছিল না। পথে বছলোক দড়াইরা তামায়া দেখিতেছিল। জনতার 
. মধ্যে একজন বলিষ্ঠ ইত্রাজ নাবিককে দেখিয়া নরেন্্রনাথ তাহাকে সাহা 
করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ইংরাঁজটি সানন্দে বলিকদিগের সাহাধ্যার্থ 
র ০ হইলেন । উ্রীপিজের পদ ইংর(জ নাবিক গর্ভনধ্যে ধীরে ধীরে 
্ প্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন । বালকের! উহার শীর্ধদেশ টানিয়া ভুলিতে 
শানিল। সহসা! দড়ি ছিড়িরা গেল। দ্রীপিজের একটি প| ঠিফ্রহিয়! 
' ,সাঁছেরের ললাটে প্রচণ্ড আঘাতি করিল। 'নাবিকের সংজঞাশৃন্ত বক্তার 
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দেহ ভূমিতলে লুটাইয়! পড়িল। বালকের দল এই আকাক্ষক দুর্ঘটনার 
কিংকর্তব্যবিষুঢ় হইল,পরক্ষণেই যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। কিন্ত 
স্থরবুদ্ধি প্রত্যুৎপর্নমতি নরেন্ত্রনাথ মাত্র ছুই একজন সঙ্গীর সহিত ঘটনাস্থলে 
থাকিয়া সাহেবের কতস্থানটির প্রতীকাবোপায় করিতে লাগিলেন । পরিধেয় 
বসন ছিন্ন করিয়। অগ্রে ক্ষিপ্রহস্তে তিনি নাবিকের ক্ষতস্থল বাঁধিয়া দিলেন । 
তার পর বিবিধ উপাজে তাহার চৈতন্ত-সম্পাদন করিরা ট্রেণিং একাডেমী 
নামক বিষ্ভালয়ের একটি কক্ষে তাহাকে ধরাধরি করিয়া.লইক্সা! গেলেন। 
ডাক্তর্র আসিয়া! পরীক্ষা করিত! দেখিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে। 
চিকিৎস! ও শুশ্রযায় সাতের সুস্থ হুইয়া উঠিলে, নরেন্দ্রনাথ পল্লীর বস্থান্ত 
ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাদ তুলিয়া তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। 

নরেন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে একজন মহৃদ্ক্তি হইবেন, এ বিষস্বে বাল্যকাল 
হইতেই কেহ কেহ ভবিষাদ্বাণী করিয়াছিলেন । নরেকন্দ্রনাথ যখন ষড় বর্ষ- 
বরস্ক বাঁলকমাত্র, সেই সমর তাহার খুল্লপিতাঁমহ পরলোকগ্রমন করেন। 
“মৃত্যু আসন্ন বুঝিগ্না বৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজনকে কাছে ডাঁকাইয়া আনিলেন। 
বৃদ্ধের তখন একবার মহাভারত শুনিবার ইচ্ছা হইল। বালক নরেন্দ্রনাথ 
খুল্লপিতাঁমহের শেষ সাধ পূর্ণ করিবার জন্ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পরিষ্ষার- 
কণ্ে মহাভারতের নির্দিষ্ট স্থলটি পড়িয়া শুনাইলেন। বৃদ্ধ তখনই বলিয়া- 
ছিলেন; “কালে এই বালক অতি মহৎ হইবে ।* 

 শৈশ্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথ রামায়ণ-ভক্ত ছিলেন। কোনও নিন 
রাষার়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্্রীরাম-. 
চন্্কে সর্বগুণাঁধার আদর্শ-পুরুষ বলিয়া তাহার ধারণ জন্মিয়াছিল. বাম- 
ভক্ত হদূমান্ও উ হার. বিশেষ শ্রদ্ধা ও অন্রাথের পাত্র ছিলেন |, তিনি 
শুনিয়াঁছিলেন, রামসেবক, ভক্তবীর হনুমানকে তদ্গতয়নে ধ্যান করিলে... 


॥ ্ 
৮ | ভারত -প্রতিভা 
! 


দেখিতে পাওয়া যাঁয়। হন্যানকে দেখিবার জন্ জনৈক কথকের নিদ্দেশ- 
 ম্ত'বাটীর সন্িকটস্থ কদলীবনে গিয়া নরেন্্রনাথ অনেকক্ষণ *চক্ষু মুদ্রিত 
'রুরিয়! বসিয়াছিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও হনুমানের 
দৃশন না পাইিরা অত্যন্ত কষবূচিন্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা 
ও অন্ঠান্ত পরিজন যখন বুঝাইয়া বলিলেন বে, প্রভুর কার্যে সে দিন 
: হনূমান অন্য কোথাও গিরাছেন, তাই তাহার দর্শন ঘটে নাই, তখন বালক 
নরেন্দ্রনাথের ক্ষোভ দূরীভূত হর । পরিণত-বয়সেও স্বামা বিবেকানন্দ হনৃ- 
মানের বিষয়ে আলোচনায় বথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন | বেলুড়-মঠে 
পবন-নন্দনের একটি প্রস্তরমৃহ্ি নিশ্মাণ করিবার সন্কল্পও তাহার ছিল। 
জননীর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও আকর্ষণ শৈশবাঁবধিই নরেন্দ্রনাথের 
জীবনে বন্ধিত হইয়া উঠ্িয়াছিল। এই বিশ্বে ধাহাঁরা মহৎ নামে পরিচিত 
হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলেই মাতৃভক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনীথের 
মাভৃভক্তি আদর্শ ভক্তি ছিল। তাহার পিতার বিদ্যাবুদ্ধি, গান্তীষ্য ও বিবেচনা 
' শক্তিকেও নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পরিণত-বয়সেও 
পিতার কথা বলিতে গিয়া তিনি গর্ব অঙ্গভব করিতেন । কোনও লোৌককেই 
তিনি উহার জনকের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন না। তথাপি 
প্রয়োজন হইলে পিতার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি ও তর্ক দ্বার নিজের মত- 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে তিনি কোনও দিন কুষ্টিত হন নাই। উত্তর- 
' কাঁলেও স্বামী বিবেকানন্দ সত্যপ্রতিষ্টাপ্ন জন্ত নির্তীকভাবে নিজের 
“উপলব্ধ বিশ্বাসজাত বিষয় ব্যক্ত করিতে কেনিও দিন কুণ্টিত হন নাই। 
সাহা সত্য; যাহা প্রন্কত, তাহার জন্য তিনি কোনও দিন, তর্ক করিতে ও 
. ভাইার . প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কোনও দিন রিদ্মাত্র 
সি উতিঃ করেন নাই । “পিতার শিক্ষার ফলেই ভীহীয চরিত্রের এই "অংশটি 
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এমন তাবে সুগঠিত হইয়া উঠিসাছিল,। বশ্বনাখবাবু যু. পুত্রের বৃদ্ধি 
বৃত্বির বিকাশের জন্ঠ বহুক্ষণ নরেন্্রনাথকে লইয়া নানী প্রসঙ্গের আলোচনায় 
কালিক্ষেপ করিতেন; নিজের মত, ঘাড়ে চাঁপাইতে চাহিতেন ন17 স্বাধীন" 
ভাবে স্বীপ্ন মত ব্যক্ত করিবার অবকাশি দিতেন। রাল্যকালি হইতে 
পিতৃদেবের নিকট হইতে এইরূপ শিক্ষালাভের ফলে বিবেকানন্দ উদার 
দূরদৃষ্টির সহায়তায় প্রত্যেক বিষয়ে সুক্্মতম বিচাঁর করিতে পাঁরিতেন। 
শ্ুষটধর্ের প্রভাব সে সময় বাঙ্গালাদেশকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছিল। নরেন্দ্রনাঁথের পিতার নিকট বিভিন্ন ধর্মবিলম্বী বু ব্যজিই 
যাতায়াত করিতেন। অনেকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট বন্ধুত্বও ছিল। 
জাঁতি বা বর্ণের তরিতম্যু তাহার মিকট ছিল না। ধাহার ভিতর মন্গুষ্য- 
ত্বের সন্ধান পাইিতেন, বিশ্বনাথবাবু তীহাকেই লমাদির ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
পুত্রের সহিত আলোচনাকালে বিশ্বনাথ হিন্দুধর্ম ও খুষ্টধর্সের মধ্যে 
প্রভের কোথায় ও কিরূপ, তাহা বিশেষভাবে নির্দেশ করিবার চেষ্ট 
করিতেন। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও লক্ষ্য রাখিতেন যে, স্বধর্ম ও স্বদেশীয় 
সভাতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা ও অন্থরাগ যেন অক্ষুপ্ন খাঁকে। তিনি 
নিজেও জাতীর রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। 
তাহার নে দৃ-বিশ্বাস ছিল যে, যেব্যক্কি স্বজাতির অতীত গৌরব- 
কাহিনী বিশ্বৃত হর, নিজের ধর্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সেই 'বিজিভ। 
আত্মবিশ্বাস যাহার নাই, সেই ত আত্মবিস্থৃত। আত্মমর্ধ্াদা-জ্ঞান না 
থাঁকিলে সে কখনও মন্থষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। ণ 
মরেন্্রনাথ পিতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান যথেষ্টই করিতেন বটে; কিন্তু ভাহার. 
প্রাণের আকর্ষণ জননীর উপরই অধিক ছিল। প্রকত দেবীজ্ঞানে ভিন্ন 
মাকে পুজা রুরিতেন। বিবেকানন্দ প্রায়ই বলিতেন, “যে মাকে পুজা, 
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শা করিতে পারে, মে কখনও বড় হইতে পারে' ন1।” মাতার নিকট তিনি 
কোনও কথাই গোপন রাখিতেন না? যখন যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন, 
অমনই গিয়। মাঁকে না শুনাইলে তাহার যেন আত্মা পরিতৃপ্ত হইত না। 
একবার একটি সহপাঠী বালকের নিলঞ্জ আঁচরণে'কাঁসের অন্যান্ত বাঁলক- 
গণও হাসিতেছিল। শিক্ষকের নিষেধসত্বেও সেই বাঁলকটি তাহার অন্ায় 
আচরণে নিরস্ত হইল না। তাহার অঙ্গভঙ্গী ও হঁস্তচ্ছটা দেখিয়। নরেন্দ্র 
নাথ পরাস্ত হান্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না । ইহাতে শিক্ষক অত্ন্ত 
.জ্রদ্ধ হইয়া বাঁলক নরেন্ত্রনীথের কর্ণ এমনভাকে নিষ্পীড়িত করিতে 
“লাগিলেন যে, অবশেষে রক্তপাত হইতে লাগিল। অকারণে অপমানিত 
ও প্রন্ৃত হুইরা বালক নরেন্্রনাথ ক্লাসের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, 
«এ্রমন সময় স্বর্গীয় বিদ্ভাসাগর মহাশিয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া শিক্ষকটিকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন ও তদবধি 
শারীরিক দণ্ড দানের প্রথা মেক্রপলিটন বিদ্যালয় হইতে উঠিষা যায় । 

. উল্লিখিত ঘটনার কিছুকাল পূর্বে ভূগোল পড়ায় ভূল হইয়াছে মনে 
রুরিয্া, এক শিক্ষক নরেন্্রনাথকে প্রহার করেন । পরে শিক্ষক নিজের ভ্রম 
বুৰিয়া অস্কতপ্ত হন। এই ছুইটি ঘটনাই নরেন্দ্রনাথ তাহার মাতার নিকট 
প্রকাশ করেন। তাঁহার জননী সে সময় তাহাকে সাস্বনা দিয়া বলেন যে, 
পাবা, সত্যকে ত্যাগ করিও না, অনেক সময় হত সে জন্ লাঞ্ছনা, যন্্রণা 
সহ করিতে হইবে; কিন্ত পারার রা তাহা 
হইতে কখনও বিচলিত হই ইও ন1।” 

২ নরেজানাথের পিতার কাছে নানাজাতীর মকেল আমিত। তন্মধ্যে 
সি নি রাক ভালবাসিত। 
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প্রভৃতি হুর্গম দেশে বাণিজ্যযাত্রার কৌতুহলপরণ বিবরণ শুনিতেন। সে সমর 
সময় তীহাকে সন্দেশ, মিঠাই আনিয়। খাইতে দিত। নরেন্্রও অকুষ্টিত- 
চিত্তে উহা ভোজন করিতেন। অন্তান্ত মকেল এই দৃষ্তে শিহরিয়া 
উঠিত। বিশ্বনাথবাঁবুও অনেকবার উহ্থা প্রত্াক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
আহারাদি সম্বন্ধে-তিনি আচার-পালনে ততটা নিষ্ঠাবান ছিলেন লা, 
স্তরাং পুভ্ুকে এ মন্বন্ধে কোনও কথা বলিতেন ন1। 
একবার মক্কেলদিগকে বিদাঁয় দিবার জন্ বিশ্বনাথবাবু লদর-দছ্বার পর্যান্ত 
গিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ ইত্যবসরে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া 
সারি সারি যতগুলি হুঁকা ছিল, তাহার প্রত্যেকটিতে মুখ দির! টানিতে 
আঁরস্ত করিলেন। মুসলমানের হু'ঁকাটি একটু বেশীক্ষণ ধরিয়! টাঁনিতে 
লাগিলেন, কারণ, তাহাতে মুগনাভি-গন্ধযুক্ত তাশ্রকৃট-ধূমের অস্তিত্ব তখনও 
বিছ্বমান। নরেন্দ্রনাথ অকম্মাৎ কেন এমন ' করিলেন, প্রশ্ন হইতে 
পাঁরে। বালক নরেন্্রনাথ জাঁতিভেদ-রহস্তের ধন্মভেদ করিতে পাঁরেন 
নাই। একের সহিত অন্তের ভোজন নিষিদ্ধ কেন, ইহা কোনও তেই তিনি 
নিজ বুদ্ধিলে মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জাতিভেদ না মানিলে 
কিব্রন্ষা্ড ভাঙ্গিয়া চরিয়া মাথার উপর পড়ে? এইরূপ প্রশ্ন যনেরাখিয়াই 
তিনি বিভিন্ন জাতির জন্য-নির্দিষ্ট হু'কাঁয় মুখ দিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। 
বালিক দেখিলেন যে, তাহার এই “অহিন্বু” আচরণে নিখিল-বিশ্বের কোনও 
প্রান্তই খসিখ।! পড়িল নাঁ। দুনিয়া যেমন চলিতেছিল ঠিক তেমনই 
চলিতেছে। ঠিক এমনই জময় বিশ্বনাথবাবু ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের কী্ি 
দেখিতে পাঁইলেন। তীঁহার প্রশ্নের, উত্তরে নির্ভীক পুত্র, অগ্লানবদনে 
বলিলেন, “দেখছি, জাতি'না মান্লে কি হয়?” পিতা সহান্কে বলিয়া 
উঠ্িলেন; “বটে রে দুষ্ট?” তাঁর পর ভিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন 


18০ ভারভ-প্রতিভা 


ুষ্িুদ্ধে নরেন্ত্রনাথ বিশেষ পারদশী! ছিলেন। একবাৰ মুষ্টি- 
যুদ্ধের প্রতিবোগী পরীক্ষায় তিনি প্রথম পুবস্ারস্বন্ধপ একটি বৌপানিশ্মিত 
স্ুন্ধর প্রজাপতি উপভাব প্রাপ্ত হন। বাণাকালে শাবীবিক শক্তির 
বলে তিনি সঙ্গীদিগকে স্বমতে আনিতেন। তিনি নিজেই বলিয়া ছিলেন, 
“ছেলেবেলায় আমি ডান্পিটে ছিলুম, নৈলে কি বিন। স্থলে সাবা ছুনির।ট! 
দুরে আস্তে পাবতুম্‌ বে?” 

সফল প্রকার বায়াম ও ক্রীডায় তিনি দক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গীতেই 
তাহার মহতী গ্রতিভাব বিকাশ দেখিতে পাঁওষা যায়। আশৈশব তিনি 
সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তীহাব পিতামাতা উভয়েই সঙ্গীত।দি কলাবিদ্য।ৰ 
অন্থ্ধাগী ছিলেন। বিশ্বনাথবাবু ও ভূবনেশ্ববী মধুব-কে গান গাক্সিতে 
পারিভেন। নবেন্্রনাগ তাদের নিকট হইতেই মিঠা! গলা পাইয়াছিলেন। 
অতি অল্পবয়ন হইতেই নবেদ্দ্রনাথ সঙ্গীত-চক্চার মনেো।শিবেশ কবেন। 
 সঙ্কীত-শান্্কে, মার়ত্ত করিবার জন্য তিনি ঘথে্ট স|ধনা9 কনিক়া- 
ছিলেন। স্বভাব5: তহান কষ্ঠন্বব মধুব ছিল। স|ধনফন্ধল উফ 
আবার চবমোত্কধ লাভ কলে। উত্তবকালে নবেন্দ্রনাথ মখন ব্রাঙ্মলমাজে 
মিশিয়ছিলেন, তখন তাঁভাল মধুব সঙ্গীত-লহবীতে শ্রোভম।ত্রেই মনমুগ্ধৎ 
হঈন্ন|। থাকিত। শ্ালামকঞ্চ পবমভংসদেব৪ নবেন্দ্রনাথেব অক্মরোকণ্ঠবৎ 
মধুর সঙ্গীত-তবঙ্গে ভাব-দদাধি লাভ কবিতেন। 'নদেজ্্নাথেধ পিহাও 
পুত্রকে সঙ্গীতচচ্চাব জন্ বিশেষরূপে উৎসাহিত কবিতেন। 

বালাকাল হইতেই নরেন্্রনাথ নিভীক, তেজন্বা ও ম্পষ্টবান্তা ছিলেন; 
: ব্লাখিয়া ঢাকিরা বলিবান প্রনৃতি তাহার আদৌ ছিল ন।। যাচাব যাহ] 
দোঁধ ঘ। ক্রুটি, তাহা সেই বাক্তির মুখের উপব বলিতে বিনুমাত্র কু! 
তাহাব হইত না। আস্থায়ের গ্রিবাদকক্পে স্বাধীন, নিভীক বাঁলক 


স্বামী বিবেকানন্দ । ৯১, 
সর্ধদাই উগ্ভত ছিলেন 1 শৈশব হইতে জীবনের, শেষ সীমা পর্্যস্ত এই 
দকল মহদগুণের অভাব কখনও তীহার হয় নাই। একবার একস্থানে 
অভিনয় হইতেছিল। আদালতের পেয়াদা সেই লময় র্ষমঞ্চের উপর 
আসিয়া প্রধান অভিনেতার হস্তে ওয়ারেন্ট দিয়া বলিল যে, দে তাহাকে 
রাজার আদেশ অনুসারে গ্রেপ্তার করিতেছে। ' এইরূপ অপ্রত্যাশিত 
প্রতিবন্ধকতায় রঙ্স্থন কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিল।, নরেন্তরনাথ 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দৃঢ়স্বরে তিনি তখনই পেয়াদাকে অভিনর- 
স্থল হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন) ৰলিয়। দিলেন, “যতক্ষণ 
পালা শেষ না হয়, বাইরে গ্রে দীড়িয়ে থাক গে। তার পর তোমার কাজ, 
করো।' এখন রমভঙ্গ কর্বার কোন অধিকার তোমার নেই।” কেনস্বী 
বালকের কণ্ঠস্বর নুর মিলাইিরা বহু কে তীব্র প্রতিবাদ উিত হুইলে 
বেগতিক দেখিয়া! পেয়াদা বাঁহিরে চলিয়া গেল। 

কল্পনাশক্তি নরেন্ত্রনাথের অত্যন্ত প্রথরা ছিল। তিনি কল্পনার সাহায্যে 
শ্রোতৃমণ্তুলীকে চমৎরুত ও মুগ্ধ করিয়া গল্প শুনাইতে পারিতেন। বর্ণনাশক্তি 
বাল্যকাল হইতেই তাহার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল। তাহার সহ্ৃদয়তা, 
তেজক্ষিতা, দয়া, দাঁক্ষিণা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণে প্রতিবেশিগণও 
নরেন্্রনাথের অত্যন্ত অন্ুরক্ত ছিলেন । পল্লীর যে কোনও অস্তঃপুরে তাহার 
অবারিতদ্বার ছিল। শ্তধন্ত:পুরচারিণীদিগের কাহাকেও মাসী, কাহাকেও 
পিসী, কাহাকেও খুড়ী বা! মাঁষী অথবা দিদি ইত্যাদি মিষ্ট ও গৌরবজনক 
নামে তিনি সম্বোধন করিতেন। নিয়শ্রেণীয় রমণীদিগকেও মাসী পিসী 
_ বলিককা ডাকিতে তাহার সঙ্কোচবোধ হইত না| আবাল-ুদ্ব-বনিত। সকলেই: 
ভীহাকে ভালবাঁসিত, ক্গেহ করিত, প্রীতি ও শনধার' পুলপাঞ্থলি প্রদান 

. করিত।..ভিনি সকলেরই সুখ দুঃখের অংশভাগী, বাথার বাথী ছিলেন: : 


টিং ূ ' ভরিত-প্রতিভ। 


১৮৭৭ খুষ্টাবে বিশ্বনাথবাবু মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে 
সপরিবারে বাছুপরিবর্তন করিতে বাঁন। নয়েন্দ্রনাথের বয়স তখন 
চতুিশবর্ষ মাত্র।, তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। বিশ্বনাঁথবাবুন 
. বাসার বছ পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌ ব্যক্তি আসিতেন। নরেন্দ্রনাথ স্থিরভাবে 
বসিয়া স্াহাদের আলোচনা! শ্রবণ করিতেন। মধ্যে যধ্যে তিনি সে সকল 
. বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন। পিতৃবন্ধুগণ বালকের বুদ্ধিমততায় 
_চমৎকৃত'হইতেন। একদা আলোচিনাপ্রসঙ্গে বহু প্রসিদ্ধ সাহিতাকের রচন। 
হইতে গর্য ও পদ্য আবৃত্তি করিয়া নরেন্্রনাথ কোন পিতৃবন্ধুকে চমত্রুত 

করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াঁছিলেন, “কালে এই বালক বাঙ্গাল! সাহিতো 
প্রতিষ্ঠালাভ করিবে ।” ধাহারা স্বামী বিবেকানন্দের রচিত “বর্তমান 
ভারত,” “পরিব্রাজক,” “প্রাচ্য ও পাশ্চাতা,» “ভাববার কথা” প্রভৃতি গ্রন্থ 
পাঠি করিয়াছেন, তাহারা জানেন, নরেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধুর এই ভবিষ্যদ্বাণী 
কত দূর সফল হইয়াছে । 

নরেন্্রনাথ অধিকাংশকালই খেলাধুলায় যাঁপন করিতেন। নিত 
পাঠ আয়ত করিতে এক ঘণ্টার অধিক সময় তাহার লাগিত না। বৎসরের 
অধিকাংশকালই আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া পরীক্ষার পূর্বে ছুই 
তিন মাঁস মাত্র তিনি মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিতেন । অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি 
তাহার অন্থ্রাগ ছিল ন1।' পিতার স্যায় তিনিও উপহাস সহকারে বলি- 
তেন, “অঙ্কশাস্্টা দোকানিদারের জুরাচুরী বিছ্যা ।” কিন্তু ইতিহাস, সাহিত্য 
প্রভৃতি শন্ঠান্ট বিষয়ে তাহার পাঠস্পৃহা অত্যন্ত রলবতী দেখা যাইত । 

যোড়শ বর্ষ বয়সে নরেক্্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন। সমগ্র 
বৎসর পাঁঠাপুত্তক স্পর্শ করেন নাই। .. পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব এ জন্ত 
তাহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হুইয়াছিল' অসাধারণ স্থৃতিশক্তির 


শ্বামী বিবেকানন্দ রা সদ 
সহায়তায় অল্প চেষ্টাতেই তিনি সমুদয় বিষয় আত করিয়া লইক্লাছিলেন। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা আরস্তের ছুই তিন দিন পূর্ব পর্য্যন্ত জ্যামিতি তিনি. 
আদৌ পড়েন নাই। সেই সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ পুরর্বক চবিবশ ঘন্টায় 
জ্যামিতির চারিভাগ আমিত্ত করিয়াছিলেন। সুদৃঢ মন ও বলিষ্ঠ শরীর এবং 
অনন্সাধারণ স্বৃতিশক্তির সহাঁয়তাঁতেই তিনি এই অসাঁধ্যসাঁধন 'করিতে 
সমর্থ হন। নরেক্দরনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া : 
ছিলেন। সেবার তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও ছাত্রই সেই বিগ্যালয় 
হইতে প্রথম বিভাঁগে উত্তীর্ঘ হইতে পারে নহি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ঘ হউয়া নরেন্ত্রনাঁথ পিতার নিকট হইতে" একটি পকেট-ঘড়ী উপহার | 
প্রীপ্ন হন। ও 
বিশ্বনাঁথবাঁবু বন্ধনকার্যো বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নরেন্্রনাথও রায়- 
পুবে অবস্থানকালে পিতাঁর নিকট হইতে নানীপ্রকার থাগ্ঠ প্রস্তত করিতে 
শিখিয়াছিলেন। রন্ধনে অভির বিশেষ আগ্রহ ছিল। সতীর্ঘগণকে 
কতবার তিনি স্বহস্ত-প্রস্তত উপাদেয় ভোজ্য-দানে প্রীত করিয়াছিলেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াও তিনি শিষ্যবর্গকে বিবিধপ্রকার ব্যঙ্জন প্রস্তুত 
করিনা, পরিতোঁষপূর্বক আহার করাইতেন। বন্ধনান্িরাগ শেষজীবন 
পর্য্যন্ত সমভাবেই তাহাতে বিদ্যমান ছিল। | 
প্রবেশিকা পরীক্ষার উতভীর্ঘ হইয়া প্রথমতঃ নরেন্ত্রনাথ প্রেসিডেন্দী 
কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি. 
তদানীস্তন জেনারেল এসেম্রি কলেজে ভন্তি হয়েন। এই সমষ্বে তীহার 
উংরাজ্জী ভাষায় বক্তৃত! করিবার, শক্তি সমধিক বদ্ধিত হয়। কোনও 
অধ্যাঁপঢেকর বিদায় উপলক্ষে বাগ্িবর শ্রীযুক্ত সুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লভাঁপত্তির আন অলম্কত করেন। বন্ধুবর্গের অঙন্গরোধে নরেন্দ্রনাথ 


৯৪ ভারত-গ্রতিভা। 


বন্ধৃতা করিতে উঠেন। প্রায় অর্ঘন্টাকাঁল তিনি ইংরাঁজী ভাষায় এমন 
সুন্দর বৃক্তৃত। করিক্নাছিলেন যে, শ্রীযুক্ত নুরেন্্রনাথ মুক্তরুণ্ঠে এই নবীন 
বক্তার:গ্রশংস1 কীর্তন করিতে বাধ্য হন। . এই ঘটনার বহুদিন পরে 
বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বাগী ন্বরেন্জনাথ বলিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষে ইহার তুল্য 
বৃক্তা জন্মগ্রহণ করে নাই।” বাণী হইতে গেলে যে সকল গুণ থাকা 
আরশ্তক, নরেন্দ্নাথে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। ন্ুললিত, 
সুগঠিত সুন্দর ফৃত্ঠি, মধুর অথচ মেঘমন্্রবৎ কঠধ্বনি, বচন-বিস্ালের 
অসাধারণ পারিপাট্য, আবৃ্তি-প্রশালীর মনোহারিত্ব সকলই তীহাতে 
'অপর্যাপ্র“পরিমাণে বিদ্ধমান ছিল। 

কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর নরেন্দ্রনাথের অধায়না্রাগ বিশেষভাবে 
বদ্ধিত হুইয়াছিল। নাহিত্যু, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ক উতকষ্ট গ্রন্থনিচয় তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন । 
যেখানে কোনও সন্দেহ ব! মতানৈক্য ঘটিত, অধ্যাপক বা! সহপাঠিবর্গের 
সহিত ' সেই বিষন্ধ সন্বন্ধে তর্ক করিয়া বিষয়টিকে. বিশদ করিয়া লইবার চেষ্টা 
 ক্ষরিতেন। 
. শঠদ্বশায় নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত কাব্যান্থুরাগী ছিলেন। ইতাদকবি 
ওয়র্ডিস্‌, ওয়ার্কেই তিনি পুজার শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য দান করিতেন । সঙ্গীতে 
“স্টাহাঁর একান্ত অঙ্গরাগ ছিল, সে কথ! পূর্বেই: উক্ত হইয়াছে। অভিনয় 
বং সৃত্যেও তাহার সমধিক অস্থরীগ ছিল। কেশবচন্্রের “নববৃন্দাকম” 
-নাঁটিকণঅভিনয়কালে নবেন্্রনাখ, “য়োগীর” ভূমিকা দক্ষতা সহকারে অভি- 
অন্ধ ররিয়াছিলেন। নৃতোও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। ললিত 
- কলারিপপ্রতি একাস্তিকী শ্রদ্ধা ও অন্গ্রাগ বশতঃুনৃত্যকালে অ্-দঞ্চালনের 
. জীলায়িভ ভঙ্গীতে তিনি দর্শকমাত্রেরই হৃদয় অভিভূত.করিয়! ফেবিতেন। 
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নিরানন্দ নরেন্তরের. নিকটে খেঁষিতে পারিত না। সদীনন্দ, স্কৃতিময়। 
যুবক সহপাঠী ও বন্ধবর্গের সহিত সর্বদাই নির্দোষ আনন্দে তিশি রত 
থাঁকিতেন। কোনও উৎসবক্ষেত্রে নরেন্্র না আসিলে উৎসবের ; আনন্দ. | 
যেন নিধিয়! যাঈন। ১ কি * 
কালেজে অধায়নকালে তিনি বেগতৃষার পারিপাটোর বিরোধী ছিষেন। 
টাব্রগণের কাহাঁকেও বিলাল বাবু দেখিলে, তিনি তাহার মুখের উপর 
কঠোঁরভীবে সমালোচিন। করিতেন। পুরুষের ভাবভঙ্গীতে নারীজনোচিত 
দুর্বালতাঁকে ভিনি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে কন্দিতেন। এজন 
সহপাঠীর তাহাকে যমের মত ভয় করিত। তাহার চরিত্রের সর্ধপ্রধান 
গু? ছিল--পবিভ্রতা ও নিশ্মলতা। তিনি আশৈশব ভীম্মের ন্যায় 
চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন। স্ত্রীলোকমান্রকেই তিনি মাতৃজ্ঞানে 
শ্রদ্ধী করিতেন । বালক নরেন্দুনাথ অথবা স্বামী বিবেকানন্দ পবিত্রতার 
ভাস্বর কুষ্যসঘ দীপ্তিমান্‌ ছিলেন। তীহার নয়নে ও আঁননে চিরক্রন্ষচারী 
জিতেন্দির গুকদেবের অপূর্ব প্রভা বিকসিত হইত। নিতা আমোদ- 
প্রমৌদে লিপ্ত থাকিয়াও চরিত্রের নির্ঘ্ঘল পবিত্রতা মুহুর্তের জন্যও নরেশ 
নাথ ভাঁরান নাই। বহু শতাব্দী পরে এরূপ চরিত্রবান মান্য পৃথিবীতে ' 
আবিভতি হন। .. 
ফা্আটস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভইয়! নরেন্্রনাথ বি, এ পড়িতে আরস্ত 
করিলেন। এই সময় ভীহার অধ্যয়নস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। সে 
অধায়ন শুরু কলেজের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নিবন্ধ ছিল ন!; উপস্তাস, নাটক, 
স/মস্রিক পত্রিকা প্রভৃতি তিনি নিরমিতভাবে পাঠ করিতে ভালবাদিতেন। 
গণিভশাস্্র এবং গণিত-জ্যোতিষও বিশেষ. তু সহকারে আলোচনা 
করিতেন। এই সমন্ধ হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন 
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করিতে আরম্ত করেন। কলেজের র্নশানের অধ্যাপক উহার বিসেন 
' শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া চমত্কৃত ভ্ইয্াছিলেন? তিনি বলিয়া 
ছিলেন, প্জর্মী অথবা ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্ধালয়ে দর্শন-শাস্্রবিষয়ে এমন 
একটিও ধীমান্‌ ছাত্র দেখি নাই।” সংস্কৃত-ভীষাতেও নরেন্রনাথের যবেষ্ট 
“অনুরাগ ছিল। কিন্তু মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি তাহার অহবাগের নীম 
ছিল না। 

_ বি, এ শ্রেণীতে অধায়নকালেই তাহার মনোরাজোো একটা বিষম 
বিপ্লব -স্থচিত হয়। পাঁশ্চাতা দর্শনশান্ত্রপাঠে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সন্দিহান হইরা উঠিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্মের গৌডামী তাহার 
চিত্তকে পীড়িত করিতে লাঁগিল। তখন বাঙ্গালাদেশে সংস্কাবের আন্দোলিন 
প্রবলভাঁবে চলিতেছিল। সেই সকল আন্দোলনেৰ সহিত যুবক নবেঙ্তরনাঁথ 
ঘনিষ্টভাঁবে পরিচিত হওয়ার, উহার চিন্তারাঁজো এক অভিনব পরিবর্তন 
দেখ! গেল। নরেন্্রনাথ পুরোচিত-শ্রেণীর প্রতি বীতশ্রন্ধ হইয়া উঠিলেন। 
. ভীহার ধারণ: জন্মিরাছিল মে, পুরোঁছিত-শ্রেণীর প্রৃত্ধ সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির ধর্মর্ীবন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক 

বিবেকানন্দ এই অন্ধবিশ্বীসের বিরুদ্ধে- পুরোহিত শ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে 
. দণ্ডয়িমান ভইতে সঙ্কল্প করিলেন। পাশ্চাতা-দর্শনের প্রভাব তখন নরেন্- 
নাথের মধ্যে ূর্ণভাবে আঁধিপতা করিতেছিল। হিন্ৃধর্দে প্রতি তি 

হেতু তখন ভিনি রাহ্-ধর্খে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

. হেগেজে, শোপেনভায়ার, মিল, কাটি প্রস্ততির মতবাদের দ্বারা ভ্িনি 
জীবন কিয়ৎপরিমাণে পরিচালিত করিতে লাগিলেন । সে. অবস্থা 
"স্পেন্মারকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অন্রান্ত বলিয়া মনে করিয়া! লইয়াছিলেন। 
' ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ও পুরোহিতদিগের সংকীর্ণ - দেখিস 


স্বামী বিবেকানন্দ । ৯৭ 


তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সাঁধারণ নীতিকে মাঁনিয়া 
না চলা যে ঘোরতর অপরাধ ও পাঁপ, ইহা তিনি বিশ্বাস. না করিয়া 
থাকিতে পারিতেন না । ব্যবহারিক জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার 
জন্ত তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নির্দেশকে'' তিনি, 
উপেক্ষা করিতে পারিতেন ন1। হ্ৃদয়বৃত্তির প্রেরণার ফলে তিনি সেই 
সয় হইতেই কঠোর ব্রন্মচর্য্য পাঁলন করিতে লাগিলেন! ভোঁগ-বিলাসে 
অনাস্থা, বিধবার ন্যায় শুত্রবস্্র পরিধান, ভূমি-শধ্যায় শয়ন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানে তিনি সংযমের পরিচয় দিতে লাগিলেন । হৃদয়ের মর্ছে 
মন্দে ত্যাগের প্রবাহ ভরিয়া উঠিতে লাগিল, সে প্রবাহের গতিরোধে 
তিনি বিন্দুমাত্র বাঁধ! দিলেন না। + 
শৈশবকাঁল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্াঁন-ধারণাঁর অনুরাগী ছিলেন। 
ধাঁনমগ্ন অবস্থায় কখনও কখনও সমস্ত রাঁত্রিই অতিবাহিত হইত। 
নিজের বাঁড়ী বহু লোঁকসমাগমে সর্বদা কোলাহল মুখরিত থাঁকিত* বলিয়া 
তিনি নিকটবর্তী একটি নিজ্জন বাঁড়ীর ক্ষুদ্র দ্বিতল কক্ষে একাকী বাস 
করিতেন । নিজ্জনে পাঠাঁভ্যাসের বিশেষ সুবিধা হইত । দৈনিক পাঠ ষতক্ষণ 
না আঁবত্ত হইত, তাবৎ সে কক্ষ ত্যাগ করিতেন না । ঘরের ভিতর পড়িতে 
বসিয়া পায়ে দড়ী বাঁধিয়া রাখিতেন। নিদ্রাকর্ষণ হইলে পায়ের দড়ীতে 
টান পড়িত, অমনই ঘুম ভাঙ্গিরা যাঁইত। এ কক্ষে বিলাসিতার কোনও, 
বন্ত ছিল না। একখানি কম্বল মাত্র তাহার শরনের শষ্যা।| তিনি 
নিরামিষ আহার করিতেন । | 
নরেজ্জনাঁথ ঘে বৎসর এফ-এ পরীক্ষা দেন, পরমহংসদেবের সহিত 
সেইবার, তীহাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। পর্মহংসদেবের এক শিষ্য 
স্রেজ্্রনাথ মিব্রঁ; নরেন্ত্রনাথের পল্লীতেই তাহার বাস। ত্তাহার 


৭ 


গৃহে একদিন *পরমহংসদেবের শুভাগমন হয়। ধর্ধসঙ্গীত শ্রবণে পরষ- 
হংসদেব পরম গ্রীতিলাভ করিতেন । তাই নরেন্্রনাথকে গান গায়িবার 
জন্য সুরেন্্র বাবু নিমন্ত্রণ করিয়। আনেন । নরেন্দ্রনাথের মধুর সঙ্গীতে পরম- 
সংসদেব সমাধিস্থ হন। তার পর নরেন্্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি 
তাহাকে 'ঘক্ষিণেশ্বরে লইয়! যাইবার জন্য শিষ্যবৃন্দকে বলিয়া! যান। 
এফ-এ পরীক্ষার পর নরেন্্রনাথকে বিবাহের জন্য তাহার পিতা পীড়া- 
 গীড়ি করিতে লাঁগিলেন। ভাবী শ্বশুর জামাতাকে দশসহস্্মুদ্রী যৌতুক- 
স্বরূপ দিতে 'প্রতিশ্রতও ছিলেন। কিন্ত বিবাহে স্পৃহাহীন, আত্ুন্মসন্নযাসী 
নবেন্দ্রনাথ দার-পরিগ্রহে ঘোরতর আপত্তি জীনাইলেন। পুত্রের স্বাধীন 
ইচ্ছায় বিরুদ্ধে পিতাও কোন কাঁজ করিতে সম্মত ছিলেন না। দূর-সম্পকীয় 
আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র মহাশয়ের নিকট নরেন্দ্র নিজের মনোগত অভিপ্রায় 
বাক্ত করেন। রামচন্দ্র পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য + তিনি নরেন্দ্রনাথকে 
দক্ষিণেশ্ঠরে যাইবার উপদেশ দিলেন। তদন্গুসারে তিনি কয়েকজন 
বন্ধু সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
_. নরেন্্রনাথকে দেখিবুঘাত্র পরমভংসদেব চিরপরিচিতের স্তাঁ তাহার 
সহিত আলাপ করিভে লাগিলেন। একান্তে ভাকিরা লইয়া তিনি 
এমনই ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন বে, তিনি যেন দীর্ঘকাল নরেন্দ্ের 
প্রতীক্ষায় কালযাঁপন করিতেছেন। তীহার আনা শ্রপূর্ণ দৃষ্টি, সরল প্রাণের 
অভিব্যক্তি এবং ভগবদ্ত্তি দর্ণনে নরেন্দ্রনীথ চমত্রুত ও অভিভূত হইলেন | 
কিন্ত তাহার অসাধারণ সরলত! দর্শনে যুক্তিবাদী নরেন্্রনাথের মনে একটা 
 সংশয্নেন্র উদ্রেক হইল। তীহাঁর হাঁধভার, চাঁলচলন, কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র 
প্রলাপের চিহ্ন নাই, অথচ তাহার সহিত নির্জনে যে-বারহার, করিলেন, 
তাহী'ত তখনকার নরেন্ত্রনাথের নিকট ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া” অন্ভুমিত 
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ওয় মাই। একবার তাহার মনে হইল, ভগবান্‌ ভগবান্‌ করিয়া রোধ 
হয় ত্রাক্ষণের মস্তিফ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। . যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথ পরমহংস- 
দেব সম্বন্ধে একটা ভাঁল ধারণ! করিনা! সে যাত্রা গৃহে ফিরিলেন। 

এই ঘটনার পর হইতে তিনি মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের নিকট 
যাতায়াত আরস্ভ কবিয়া দিলেন। ঠাকুর তাহাকে পরম ন্েহে ও আদরে 
আহ্বান করিতেন, কাঁছে বসাইয়া গান শুনিতেন এবং নিজ্জনে অনেক 
কথা বলিতেন। নরেন্দ্রনাথ এ সময়ে ব্রাঙ্মধর্দে দীক্ষিত হইয়া সমাজে গিয়া 
নিয়মিত ধান-ধারণা করিতেন। পৌত্তলিকতার উপরও তীহার বিশ্বাস 
তখন আঁদৌ ছিল না। একদিন তিনি তীহাঁর অন্গতম সহচর রাখাঁলচন্ত্ 
ঘোষকে (পরে স্বামী ব্রন্মানন্দ ) কাঁলী-প্রণামি করিতে দেখিয়া তীঁহাঁকে 
িথাঁবদী বলিয়া তিরস্কার করেন। কারণ, বাঁখালচন্দ্র তাভার ন্যায় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের গ্রতিজ্ঞাপক্রে শ্বাক্ষর করিয়া নিরাকার ব্রন্ষের উপাসনা করিতৈন | 
উহাতে ঠাকুর রামরু্চ নরেন্দ্রনাথকে বলেন ঘে, “এরর যদি সাঁকাঁবে ভক্তি 
থাকে, তা হ'লে ও কি করবে? তোমার ভাল না লাগে, তুমি করো 
না। কিন্তু অন্কে বাধা দিবার তোমার কিপ্বধিকার আছে ?" ' এই 
ব্যাপারে বুঝা যায় যে, নরেন্দ্রনাথের আন্তরিকতা কতই গভীর। তিনি 
ধখনই বাঁহা করিতেন, গভীর আন্তরিকতা সহকারে, কায়মনোবাক্যে তাহ! 
সাধনে বত্তবান্‌ থাঁকিতেন। এই ঘটন! হইতেই ব্রাহ্গধর্মের প্রতি তখন 
তাহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। 

নরেন্দ্রনাথ নিরাকার ধ্যানেরই ভক্ত ছিলেন । পরমহংসদেবও তীহাঁকে 
সেই ভাঁধেরই উপদেশ দিতেন । জোর করিয়া সাকার উপাঁসনায় বিশ্বাস 
করাইবার চেষ্টাঞ্ীভার ছিল না; ব্রাক্ম-সমাজে ষাইতেও তাহাকে নিষেধ 
করেন, নাই । ঠাকুর রাঁমকুষ্ণের প্রথমাবধিই ধারিণা জন্মিয়ছিল যে, 


১৫৯ ভারত-প্রতিভা। 


কাঁলে *এই, যুবক ধর্মপিপাস্থ নরনারীর আধ্যাম্মিক ক্ষুবা নিবারণ 
'করিতে পারিবে পাশ্চাতা-সভ্যতা-বিদুগ্ধ, পথত্রষ্ট দেশবাসীকে স্বদেশে 
ধর্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। জগন্মাতার বিশেষ কাঁধ্য- 
সিদ্ধির জন্ঘ নরেন্্রনাথ পৃথিবীতে আঁবিভূতি হইয়াছেন-_এইবূপ ভাবের , 
কথা ঠাকুরের মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ নিজে তাহা বিশ্বাদ 
করিতেন না। একদিন ভাঁবসমাঁধি-লাভের পর ঠাকুর যখন বলিলেন, 
“কেশব ঘে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠালীভ করেছে, এরূপ আঠারোটা শক্তি 
নরেন্দের মধ্যে আছে” তখন নরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের ক্ুখায়' প্রতিবাদ করিয়! 
বলিলেন, “আপনি কি বল্ছেন, কোথায় বিশ্ববিখ্যাত কেশব্চন্দ্র, আর 
কোথায় স্কুলের নগণ্য একটা! ছেঁঁড়া--লোকে শুন্লে আপনাকে পাগগ 
বলবে যে” পর্মহংসদেব সে কথার উত্তরে হাঁসির বলিরাছিলেন। 
“ভা! কি করবো বল, মা যে দেখিয়ে দিলেন 

ঠাকুরের এই সকল অভ্ভুত-দর্শন প্রভৃতি সন্বন্ধে তখনও নরেজনাথের 
বিশেষ শ্রদ্ধী জন্ম নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তা-প্রস্থত 
মতের সহিত পরিচয় লাভ করার ফলে তিনি পরমহংসদেবের অনম্ক- 
সাধারণ দর্শন প্রততিকে মন্তিফবিকার ও খেয়াল বলিয়া ভাবিতেন। 
সম্বন্ধে তিনি অন্যান্ঠি ভক্তবৃন্দের সহিত ঘোরতর তর্ক করিতেন। তকে 
| কেহই নরেশ্রনাথকে স্াটিয়া উঠিতে পারিতেন না। ঃ 

এদিকে হিন্দু সমাজের বিশ্খলা ও অবনত্তি দর্শনে তাঁহার সংস্কার 
সাধন আবশ্যক বিবেচন করির! নরেন্্রনাথ রা্ষসর্মীজের, সভারূপে 
. সমররষ্কাদিগের, নিকট অগ্রিমরী,“বাণির সাহায্যে সেই সংস্কার ' সঙব্ধে 
বক্তৃতা করিতেন। দীর্ঘকালের, সাঁ্চত আ বর্জন! হিন্দুষমাজের “রিরাঁট 
প্ীঙ্গগতলে ুত্রীভূত হইয়া আছে দেখিয়া, ্বদেশপ্রেমিক নরেক্নাগের 
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হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তবে ব্রা্মসমাজের নেতৃবৃন্দ সংস্কারের যে 
উপায় ও পথের নির্দেশ করিতেছিলেন, নরেন্্নাথের মত ও উপায় 
তাঁগার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বিনাশমূলক সংস্কার অপেক্ষা গঠনমূলক 
 সংস্কারেরই পক্ষপাতী । অন্তরে অন্তরে তিনি আপনাকে হিন্দু .বলিয়াই 
বিশ্বাদ করিতেন, তবে সমযাঁজ্জের বর্তমান সংকীর্ণতার পক্ষপাতী ছিলেন 
না। উদাব হিন্দুধন্ধের মধ্যে কাঁলধর্ষের প্রভাবে যে সকল সংকীর্থতা 
ক্রমে আসিয়া পড়িদ্বাছে, তাঙার সংস্কার কতিয়া জাত্তীয়ভাবে দেশ- 
বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া! তুলিবাঁর কর্পন! তাঁহার মনের মধ প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। 

্রাহ্ম-সমাজের প্রধান নেতৃবৃন্দের মধো কেশবচন্্, গ্রতাপচন্ত্র, চিরপ্রীব 
বাৰু প্রত্থৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মগণ ঠাকুর রামরষ্দেবের নিকট তত্বকথা 
শুনিতে গিয়! অনেকাংশে তাহাদের ধর্শমৃতকে পরিবন্তিত করিয়া আনিরা 
ছিলেন। বনু মনীধী ব্রাহ্ম সে সময় দাক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া 
ধন্রের সুক্ধ্ তত্বকথা শুনিতেন। এইরূপ ধন্মকথা আলোচনা করিতে করিতে 
বিজয়রুষ্* গোস্বামী মহোঁদয়ও' যখন পূর্ব-অবলম্বিত ধর্মমত পরিত্যাগ 
করিয়া ব্রা্গ-সমাজের সকল বন্ধন ছেদন পূর্ববক পুনরায় হিন্দুধর্ম আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন, তখন পপ্তিত শিবনাঁথ শান্ি-প্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃগণ মনে, যুনে 
প্রমাদ গণিলেন। তীভারা তখন ব্রাঙ্গ-দমাঁজস্থ সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন 
ষে, দক্ষিণেশ্বরে যাঁওষা নিরাপদ নহে। শাম্মী মহোদয় নরেন্দ্রনাথকেও 
বৃঝাঁইলেন ষে, ' ভাঁবসমাধি প্রভৃতি কিছুই ' ফলগ্রস্থ নহে। : অতিবিক্ত 
দৈহিক : কঠোরতা . অবলগ্বন করাতে পরমহংসদেবের মন্তি্-বিক্ৃতি 
ঘটিয়াছে জায়বিক ছর্বলতার জন্যই ভাবসমাধি বা মুষ্ছা হই থাকে! 
নরেন্নাথ: নীরবে শ্বান্্ী মহশিয়ের কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু ভীহার 


১০২ ক ভারত্ত-প্রতিভা : 


টিয়ার এমন সরল উদার, নিফাঁ ভালবাসা, অপূর্ব 
উড এ সকল কি বিরুত-মন্তিষ্ষের ফল ? 
"মহর্ষি দেবেন্্রনাথের সহিত নরেজ্্রনাথ বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। মহর্ষির বিশ্বাস ছিল যে, কাঁলে এই যুবক অসাধারণ কৃতিত্বের 
পরিচয় দরিবে। এন্ন্ত তিনি নরেন্দ্রনাথকে ধ্যান-ধারণা অন্বন্ধে বহুবিধ 
উপদেশ দিতেন। নরেন্ত্রনীথ উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান-ধারণা করিয়াও 
সয়ে শাস্তি পাইতেন না। কিছুতেই তাহার হ্বদয়ে পরমানন্দ জনিত তৃপ্তি 
জন্মিত'না। একদা ঈশ্বরলাভের জন্ ব্যাকুল হইক়্া অধীরভাবে তিনি 
গৃহত্যাগ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন ভাগীরঘী-বক্ষে" বজরায় 
অবস্থনি করিতেন। নরেন্ত্রনাথ গঞ্াতীরে গিয়া সেই বজরাক় আরোহণ 
করিলেন নরেন্দ্র প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাঁথের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। আবেগ- 
বিহ্বলচিত্তে নরেন্ত্রনাথ অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, “আপনি কি 
নিজে ভগবানের সাক্ষাৎকাঁর লাভ করিয়াছেন?” মহর্ষি তাহার সদুত্তর 
না দিয়! তাহাকে বুঝাইয়! দিলেন যে, ভগবৎ-সক্ষাতকার লীভ কর! সহজে 
হইতে পারে না) তবে যত্বের ফল পরে ফলিতে পানে । যোগীদিগের 
্যায়' গভীর ভাবমর দৃষ্টি নরেন্দ্রের নয়নে পরিলক্ষিত হইতেছে, 
উপযুক্ত, ধ্যান-ধারণা করিলে কালে নরেন্দ্রনাথের ব্রহ্থজানলাভ 
হ্ইবে। 
এ্রেউত্তরে নরেন্্রনাথ মন্তষ্ঠ হইতে পাঁরিলেন না। মহাশকতি শালী, 
ধর্ঘপ্রাণ মহর্ষি দেবেন্্রনাথও যখন ভগবদর্শন লাঁভ করিতে পারেন নাহি, 
তখন কে আর তাহাকে সে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারে? কে 
| ভাহাকে, বনি! দিবে যে, এইরূপেই ভগবান্কে লাভ করা যায়? . নরেন 
নাথ সংশায়ান্দোলিত-হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন । ইতিপূর্বে তিনি রস, 
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র্াচার্ধ্যকে এরূপ প্রশ্ন করিয়৷ কোনও সছুত্বর পান নাই। নরেন্্রনাথ 
পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরের দর্শন পাইয়াছেন ?” 
অপূর্ববহান্যে মহাঁপুরুষের প্রশস্ত মুখমণ্ডল অন্ুরঞ্জিত হইব উঠিল । ঠাকুর 
অসঙ্কোচে বলিলেন, “হাঁ বৎস, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি । তোমাকে 
যেমন দেখিতেছি, ইহ! অপেক্ষাও স্পষ্টতরভাঁবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি” 
বিশ্মিত, বিষৃগ্ধ নরেন্্রনাথকে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ বলিলেন, “তুমি দেখিতে 
চাঁও যদি, তোমাকেও দেখাইতে পারি, তবে আমি যেমন যেমন বলিব, 
সেইরূপ কাঁজ করিতে হইবে ।” 

অতঃপর একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত নির্জনে আঁলাঁপ করিতে করিতে 
প্রমহংসদেব দক্ষিণপদ দ্বার! তাহার স্বন্ধদেশ স্পর্শ করেন। স্পর্শমাত্রেই 
নরেন্্রনাথ অনুভব করিলেন যে, নিখিল বিশ্বের সমুদয় পদদার্থই ঘুরিতে 
ঘুরিতে মহাঁশৃন্তে বিলীন হইয়া বাইতেছে, তাহার “আমিত্ব' যেন. বিলুপ্ত 
হইতে চলিল। নরেন্দ্রনাথ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া আর্তনাদ করিয়া 
বলিলেন, “ওগো, আমামি একি করলে, আমার বাঁপ-ম। যে আছেন ॥ 
তখন ঠাকুর ম্ৃদুহাস্যে উহার বক্ষম্পর্শ করিতেই নরেন্দরনাথ প্রক্কৃতিস্থ 
হন। এই ব্যাপারে নরেন্দ্রের মনে প্রথমতঃ সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, হয় ত 
উহা সম্মোহন-বিষ্তার ফলমাত্র। আর একদিন ঠাকুর নরেন্ত্রনাথকে স্পর্শ 
াত্রেই অভিভূত করিয়! ফেলিয়াছিলেন। এবার নরেন্দ্রনাথ বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাঁপি 'কোনমতেই তিনি পরমহংস- 
দেবের স্পর্শের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে প্রথমবারের 
মত এ বাত্রা তিনি আতঙ্কে অভিতৃত হন নাই) শুধু সং্াশুন্ত হইয়াছিলেন। 
এই অবস্থা প্রশ্নাদির দ্বারা নরেন্ত্রনাথের অতীত ও ভবিষাৎ সনে 
পরমহংদদেব সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। 


১৯৪ ভারত-প্রতিভা 


ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথের অন্তরে পরিবর্তন আদিতেছিল। পাশ্চগতা 
দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠে তাহার হৃদয়ে ভগবৎসক্বন্ধে যে ধারণা জন্বিয়া- 
ছিল, দক্ষিণেশ্বরের “পাগল! ব্রাহ্মণ ক্রমে তাহার সমস্তই ওলটপাঁলট 
করিয়া দিতে লাগিলেন। অক্ষর-জ্ঞানশৃন্ত ব্রান্ষণের মুখে ধর্ধ সম্বন্ধে বড় 
বড় তত্বকথা, জটিল সমস্া-সমাধানের সরল যুক্তি শুনিয়া শুনিয়া নরেন্র- 
নাথ বিশ্মিত হইতেছিলেন। ভগবান্কে ইনি দর্শন করিয়াছেন, অন্যকেও 
দেখাইতে পারেন, গোঁড়া হিন্দুর মত আটার-ব্যবহার অথচ উদারতার 
তুলনা নাই। শ্রীশ্রীকালী-প্রতিযাকে গভধারিণী জননীর ন্যায় জ্ঞান 
করেন, দিবানিশি তাহার সহিত কথা বলেন, আব্বার করেন, স্পর্শমাত্রেই 
যেকোন ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিতে পারেন, অথচ অভিমান নাই, অহঙ্কার 
নাহি, শিশুর স্যার সরল ও মধুর প্রকৃতি! জীবের দুঃখে কাতির, 
মানুষকে তত্বকথা শুনাইতেই আনন্দ। নরেস্তরনাথ ক্রমেই মুগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। | 

নবেন্রনাথকে ঠাকুর এমনই ভাঁলবাসিতেন যে, সি না গেলেই 
তিনি “নরেন নরেন” করিয়া! অস্থির হইয়া উঠিতেন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে 
তিনি অনন্থসাধারণ শক্তির সঞ্চার দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক সময় 
মরেন্দ্রনাথ তাহরি নিকট না গেলে, তিনি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে 
্বশ্ং দেখিতে যাইতেন। 

নরেন্্রনীথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে পরমহংদদেবের কার্ধ্যকলাঁপ ও কথা 
বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। পরমহংসদেবের প্রত্যেক কার্ধ্য, প্রত্যেক কথা, 
বিশ্লেষণ করির দেখিতেন। কার্যে ও বাক্যে সামগ্রস্ত আছে কি না, 
তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। অন্ধবিশ্বামের বশবর্তী হইয়া 
নরেজ্রনাথ পরমহংসদেবের আশ্রয় গ্রহণ কবেন নাই। দীর্ঘকাল ধরির* 
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চার সহকারে তীহার কার্যকলাপের বিশ্লেষণের পর তবে তিনি ঠাকুরের, 
চরণীশ্রয়ে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। | 
১৮৮৪ থুষ্টাব্দে বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরেন্দ্রনাথ বি, এ" পরীক্ষা দেন। 
এই সময়েই তাহার পিতৃবিয়োগ হয় । সেদিন তিনি বরাহনগরে বন্ধু-গৃহে 
গীতবাদ্য করিতেছিলেন! অকম্মাৎ তিনি সংবাঁদ পাইলেন যে, হৃদরোগে 
তাহার পিতার আকম্মিক মৃতু ঘটিরাছে। শোকার্ত নরেন্দ্রনাথ অধীর 
হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া পিতার পারলৌক্ষিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 
এই ঘটনার পর হইতে দারুণ অর্থকষ্টে নরেন্্রনাথকে বিব্রত হইতে 
হইয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু অজশ্র অর্থ উপার্জন করিলেও কিছুই সঞ্চয় 
করিয়া যাইতে পারেন নাই ) বরং কিছু খণগ্রস্ত হইরা! ইভধাম ত্যাগ করেন । 
সুতরাং তাহার মৃত্ার পনর সংসার প্রতিপালন করা নরেজ্দ্নাথ ও তীয় জননী 
ভূবনেশ্বরীর পক্ষে অতান্ত কঠিন হইয়া! উঠিল! পিতৃশোকাতুর নরেন্্- 
নাথ জননীকে সাস্বনা দির বলিলেন, একটা কিছু উপায় নিশ্চই 
হইবে। নিদারুণ ছুদ্দশার সময় পুল্রের হৃদয়ের বল দেখিয়। মাতা অনেকটা 
আশ্বস্ত ভইলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে প্রকৃত অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল। 
নরেন্দ্রনাথ তখন বি, এল পড়িতেছিলেন। অর্থাভাবে দীনদবিদ্রের স্যায় 
কলেজে যাইতেন। কোথাও যাইতে হইলে পদব্রজেই যাইতে হইত। 
গাড়ীভাড়! জুটিত না । যে সকল গাঁড়ৌয়ান পূর্বে উহার নিকট বক্শীস্‌ 
পাইয়াছে, তাহারা কখনও কখনও স্বেচ্ছাপ্রণোঁদিত হইয়া! বিনা ভাড়ায় 
তাহার গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত; কিন্তু 
তেজন্ী পুরুষসিংহ কাহারও অনু গ্রহ-গ্রহণে সন্ত ছিলেন না। 
জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা নরেন্ত্রনাথ অর্দে মর্শে অনুভব করিতে. 
1গিলেন। সুযোগ বুঝিয়া পিভৃ-অন্গে পুষ্ট আত্মীর-্বজন সকলেই সরিয়া 
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“াড়াইলেন, অধিকন্ত কেনিও জ্ঞাতি তাহাদিগকে গৃহচুত করিবার জন্য 
মৌকন্ধমাঁও উপস্থিতকৰিলেন। প্রাণাঁধিক ভ্রাতা ও ভগিনীগণের অনশনক্িষ্ট 
সুখ দেখিয়া নরেন্্রনাথের সদাপ্রফুল্রহান্তময় আননে অনেক সময় নৈরাশ্ঠের 
অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিত। অন্াত্র নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি 
গৃহে আহার করিতেন না। কারণ, তাঁহার অংশের আহীধ্য দ্বারা ভ্রাভি- 
ভগিনীদিগের ক্ষুধার কষ্ট কিয্ৎপরিমাঁণে দূরীভূত হইবে । অথচ কোন বন্ধুর 
গুহেও তিনি আহাঁর করিতেন ন1। ক্রমাগত উপবাসে তাহার শরীর ক্রমে, 
শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া! পড়িতে লাগিল। এমন কি বলবতী ক্ষুধার তাড়নায় 
কোনও কোনও দিন তিনি মৃচ্ছিতবৎ পড়িয়া থাঁকিতেন। কতিপয় সত্য 
বন্ধু তাহার বিপদের অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকে অর্থ-দাহাধ্য করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু আত্মনির্ভরশীল নরেন্ত্রনাথ সবিনয়ে দে সকল 
সাঁহাদ্্য প্রত্যাথান করিতৈন। কাহারও দাঁন তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত 
ছিলেন না। 'আত্মমরধ্যাদা-জান তীহাঁর কিরূপ প্রবল, তাহা সেই সকল 
বন্ধু অবগত ছিলেন, এজন্য তাহারা মধো মধো নরেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ 
করিতেন। কিন্ত সংসারের ছুঃখময় চিত্র মনে করিয়া, অনশনক্রিষ্ট মাতা, 
ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের মুখচ্ছবি মনে করিয়া অনেক সময় নরেক্্নাথ সে 
নিমন্্রণও প্রত্যাথ্যান করিতেন। তিনি উদরপুত্তি করিয়া রসনা-তৃপ্তিকর 
_আহীর্ধা ভোজন করিবেন, আর তাহার প্রিয়তম, স্েহভাঁজন কনিষ্ঠগণ 

তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে? 
_. চাকরী করিয়া সংসারের ছুঃখ ঘুচাইবার জন্য নরেন্রনাথ প্রাণপণে চেষ্টাও 
. করিতে 'লাগিলেন, কিন্তু সহসা কোন উপায় হইল না। মোটা গুণ চটের মত 
“স্ব পরিযা নগ্পদে অনশনক্রি্ট নরেন্দ্রনাথ মধ্যান্কে প্রচণ্ড রৌডে দরখান্ত 
হস্তে .'আপিসে আপিসে ঘুরিতে লাঁগিলেন। . কিন্ত কোথাও কেনিরূপ 
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আশ্বাসের সংবাদ পাইলেন না। এই সময় সংপারটাকে যেদ আঁসুরিক হি 
বলিয়া তাহার ধারণা হইত | সমর বুঝিয়! অবিদ্ঞারূপিণী মহামায়াঁও তীহাকে 
করায়ত্ত করিবার জন্ঠ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। এক সঙ্গতিশালিনী পূর্ব 
হইতেই নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহার সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইলে নরেন্দ্র তীয় 
বিপুল সম্পত্তির দ্বারা সাংসারিক সমুদয় অনটন ঘুচাইতে পারিবেন। আজন্ম 
ব্রহ্মচারী, জিতেন্দিয় নরেন্দ্রপাথ নিদারুণ অবজ্ঞা সহকারে সেই ম্বৃণিত 
প্রস্তাবে উপেক্ষা করেন। করেকজন ধনীর পুত্র তীহাঁকে সুরাঁপানে 
প্রনুন্ধ করিবার চেষ্টাও করিরাঁছিল; বারাঙ্গন৷ দ্বারা তাহাকে সুপথ-্রষ্ট 
করিবার আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অবিচলিতভাবে এই 
সকল কঠোর পরীক্ষায় অবহেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 

মাসের পর মসি চলিয়! গেল, তথাপি সংসারিক অভাব দূর করিবার 
উপযুক্ত সামান্য বেতনের চাকরীও নরেন্্রনাথের ভাগ্যে জুটিল না । একদিন 
উপবাসে অবসন্নদেহে তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাড়ী ফিব্পিতেছিলেন? সহসা 
অসহনীয় ক্লান্তিবশতঃ তিনি পথিপার্স্থ কোনিও বাড়ীর রকের উপর 
বসিয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ক্ষণকাঁলের জন্ তাহার বাহ-চৈতন্ত ছিল 
না। ঈশ্বরের গ্যার়পরতা ও অপার করুণাঁর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এতদিন তিনি 
যাহা মীমাংসা! করিতে পারেন নাই, সেই দিন অকস্মাৎ অন্তরের, গুঢ়তম 
প্রদেশে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা তিনি দেখিতে পাহিয়াছিলেন। 
পরক্ষণেই অমিত শক্তিলাভ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আঁসেন। 
নরেন্নাথ যখন বিবেকানন নাঁমে দেশপ্রসিদ্ধ হন, সেই সময় তিনি 
গুরুত্রাতাদের নিকট নিজের, এই উপলব্ধ জ্ঞানের কথা প্রকাশ, 

করেন। 
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সংসার চাঁলাইিবার জন্য দিন কয়েক নরেন্দ্রনাথ “ফ্রি মেশন” দলে 
মিশিয্াছিলেন, কয়েক মাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতাঁও 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ স্থৃবিধা না হওয়ায় উহ! পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। 
বিবাহ করিলে নরেন্দ্রনাথ অনায়াসে সংসারের দারিদ্র্যকে কিয় 
পরিমাণে জর করিতে পারিতেন ; কিন্তু সে দিকে তিনি ভ্রমেও মন দিলেন 
শা। জ্ঞাতিদিগের মধ্যে যিনি তাহাকে ভদ্রীসনচ্যুত করিবার জন্থা মোকদামা 
করিতেছিলেন, আপোসে তীহার সহিত নিম্পভি করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ 
প্রথমতঃ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্ত জ্ঞাতির লুনবদৃষ্টি যখন কিছুতেই তৃপ্ত 
হইবার নহে বুঝিলেন, তখন আহত সিংহের স্থায় অন্থায়ের বিরুদ্ধে তিনি 
ঈাড়াইলেন। অনেকদিন ধরিয়া! মৌকদ্ধমা চলিয়াছিল, ঠাকুর রামকুষ্ণের 
জীবদ্দশায় আরম্ভ হইয়া তীহাঁর ভিযোৌভাঁবের পরও কিছুকাল মোকদম' 
হইতে থাকে । পরিণামে বিশ্বনাথ বাবুর পরিবারবর্গের তাহাতে 
কিছু সুবিধা হইয়াছিল বটে, বিস্ত খরচার দায়ে তাহারা সর্বস্বান্ত 
 হুইয়াছিলেন। 
দারিজ্রযদুঃখে নিপীড়িত হইয়! একদিন নরেন্্নাথ পরমহংসদেবের 
শর্ণাঁপন্ন হন। তাহার বিশ্বাস ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই একটা 
উপায় করিয়া দিতে পারেন। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়! তিনি ধরিয়া 
বসিলেন, একটা উপায় তাঁহাকে করিয়! দিতেই হইবে, সাঁংসারিক ছুঃখ 
অসহা হইয়া উঠিরাছে। পরমহংসদের বলিলেন, “টাকাপরসার জন্ত আমি . 
'মাকে বঙ্গুতে পারবো না। তুই নিজে গিয়ে মাকে বল।” নরেক্দরনাথ: 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি চিরদিন,নিরাঁকারবাদী । দেবদেবীতে 
তাহার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু যখন পরমহংসদে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, 


স্বামী বিব্কোনন্দ। | ১১০৯ 


“তুই নিজে ঘা, মার কাছে ঘা চাইবি, তাই পাঁবি।” 'তখন নরেন্্রনাথ 
মাতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । 
তিনি দেখিলেন,' ধাহাকে পাধাঁণমরী বলিয়া এতদিন তাহার জ্ঞান 
ছিল, আজ যেন টৈভন্তরূপিণী, জীয়ন্ত দেবী; অনন্ত সৌন্নধ্যম়ী 
করুণাম্যী বিশ্বজননীর মধুরহাস্তে ঘর যেন আনন্দে, আলোকে 
ভরিয়া উঠিয়াছে। ভক্তির সমুদ্র নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আলোড়িত হ্ইয়! 
উঠিল । বরাভয়দাত্রী, শ্েহময়ী জগজ্জননীর সম্মুখে লুটাইয়া, পড়িয়া নরেন্- 
নাথ বিবেক, জ্ঞান, ঠবরাগ্য ও ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। অর্থ, মান ও 
প্রতিপত্তির কথ! তখন তীহার মনে উদ্দিতও হইল না। মাতৃদর্শন করিষ! 
নরেন্ত্রনাঁথ পরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়। আিলে তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“কিরে, মার কাছে বলেছিন্‌ ত?” নরেন্দ্রনাথের চমক ভাঙ্গিল, তিনি 
কার করিলেন যে, দারিদ্র্য-ছুঃখ অবসানের জন্ত ধনরত্বের কথা তিনি, 
মার কাছে বলিতে পারেন নাই। পরম্হংসদেব আঁবাঁর তাঁহাঁকে কালীমাতার 
মন্দিরে পাঠাইয়। দিলেন ১ কিন্ত প্রার্থনাকালে নরেন্ত্রনাথের এহিক কোনও 
বিবয়েরই কথা মনে পড়িল না!। এইব্ূপে তিনবার তিনি পরমহংসদেবের দ্বারা 
'ভবতারিণীর মন্দিরে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু একবারও স্ুুখৈশ্বর্যের কথা 
তিনি মাতৃচরণে নিবেদন করিতে পারিলেন না । তখন ঠাকুর বলিলেন, 
“তুই যখন চাইতেই পার্লি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসারের সুখ নেই, 
তবে মোটা ভাত-কাঁপড়ের কোন দিন তোঁদের অভাব হবে না” নরেন্দ্র-: 
নাথ আশ্বন্ত হইলেন । 
এই সময় হইতে ভিনি ত্রাক্ষসমাজের সহিত . একপ্রকার সমুদয় 
সংশব ত্যাগ করেন। অধায়ন পূর্বববৎ চলিতে লাগিল বটে, কিন্ত 
সংসারের দিকে তীহার আকর্ষণ হাঁস পাঁইল। পিতায় জীবদ্দশায় তিনি 


১১১ _ ভাঁরভ-প্রতিভা 


রশ্রীরামক্কষ্চের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, এখন হইতে সম্পূর্ণভাবে তীহার 
চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। মাতা ভূবনেশ্বরী পুর্ব হইতেই পুত্রের সংসার- 
বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া আদিতেছিলেন, ক্রমে তাহার ধারণা জন্মিল যে, হয় ত 
পুত্র একেবারেই 'সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে । এ সম্বন্ধে জননী 
কোনরূপ প্রশ্ন করিলে নরেন্দ্রনাঁথ সে প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর. দিতেন 
না বটে, তবে মাতাঁকে তিনি দুঃখের কবলে নিক্ষেপ করিয়া শীগ্র 
কোথাও যাইবেন না, ইহা তাহাঁর ব্যবহারে বেশ বুঝা যাইত। জননী 
তাহাকে " বিবাহের জন্ত অন্গরোধ করিলে নবেন্্রনাথ তীহাঁর সে অনুরোধ 
রক্ষা করেন নাই। পিতার মৃতার পর তিন বসর তিনি গৃহে বাস 
করিয়াছিলেন, তার পর তিনি ধীরে ধীরে সংসারের মোহপাঁশ হইতে 
আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়! কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন । 

পরমহংসদেবের গলাক্ব ক্ষতরোঁগ বৃদ্ধি পাঁওয়ায় কাশীপুরের বাগানে 
তাহাকে আনয়ন কর! হইয়াছিল। নরেন্রনাথ তখন হইতে বাড়ী ছাড়িয়া 
'রুদেবের শুর্শষায় নিযুক্ত হউলেন। সংদাঁর ত্যাগ করিলেও নরেন্দ্রনাথ 
একেবারে বাঁটীর সহিত সকল জন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন নাঁ। মাঝে মাঝে 
তিনি গৃহে বাইতেন। জননীর পদধূলি-রঞ্জিত গৃহ-প্রার্গিণটি তাহার নিকট 
পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া অন্গভূত হইত। মাকে তিনি প্রাণ ভরিয়া 
ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন । 

প্রথম হইতেই নরেন্্নাঁথ দার্শনিক ছিলেন ) ভক্তির দিক্‌ দিম! ঈশ্বরকে 
বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না। পরমহংসদেবের সংশ্রবে আসিয়া ক্রমে তিনি 
ভক্ত হুইস়া.পড়িলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে জ্ঞানরাজোর দ্বার মুক্ত হওয়ার 
'সঙ্গে সন্ে তিনি বুঝিলেন, অদ্বৈততত্বই পরম ও চরম সত্য । পরমহংস- 
দেবকেই বেদাস্তাদি শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ তাহার দুপ্রতীত্তি জন্মিল। 
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*(শীপুরের উদ্যানে পর্মহংসদেব সন্গিধানে অনবরত অবস্থানকালে এই 
জান তাঁহার মধ্যে পরিণতি লাভ করে। ক্রমে এমন হইয়াছিল, খোঁল- 
করতাঁল লইয়! তিনি সঙ্কীর্ভনে যোগ দিতেন এবং হাত ধরাধরি করিয়া, 
নৃত্য করিতেন। এই সমক্ধে সত্যলাভের জন্য তাহার চিত্ত অধীর হইয়া 
উঠিয়াছিল, অন্তরে তীত্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। রজনীযোগে 
দক্িণেশ্বরের পঞ্চবটা-বনে বসিয়া ধুনি জালাইয়। তিনি সাধন! করিতে 
লাগিলেন ! ঠাকুর নরেন্দ্রনাঁথের অবস্থা এবং সাধনানুরাগ 'দর্শনে আনন্দিত 
হইয়া একদিন তাঁহাকে স্বোপাঙ্জিত অষ্টেমব্যালাভের ফলদানে উদ্ভত 
হইলেন; বলিলেন, “দাধনকালে আমি পেরেছিলুম, কোন দিন তা 
কাজে লাগে নি। তুই নে, তোর অনেক কাঁজে লাগতে পারে ।” নরেন্দ্র 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “ওতে ভগবান্‌কে লাভ করুবার কোন সুবিধে হবে 
কি?” ঠাকুর যখন বুঝাইরা দিলেন যে, “তাহা কোঁন সম্ভাবনা নাই; 
তবে ইহার সাহাধ্যে এরহিকের কোন বাঁসনাই অপূর্ণ থাকিবে না” তখন 
তাগধন্মের অবতার নরেন্দ্রনাঁথ উহ] ত্যাগ করিলেন । 

কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে একদা নরেন্্রনাথ কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া দুইজন গুরুত্রীতা অহ্‌ বুদ্ধগর্ার চলিয়া বাঁন। পরদিবস 
তাহাকে না দেখিরা দকলেই চিন্তিত হইলেন, কিন্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
মধুর হাস্তে সকলকে উৎকপ্তিত হইতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, “সে 
ফিরে এলো ক'লে, তার জন্তে কেউ চিন্তা করো না। এজান়্গ! ছেড়ে 
তার থাকবার যো নাই।” | 

ুদ্ধগয়ায় গিয়া যেখানে বৌধিসত্ সমাধিস্থ হইয়! নির্বাণ লাভি করিয়া- 
ছিলেন, সেই বোধিদ্রমমূলে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হন। ক্রমাগত তিন 
দিন কঠোর তপস্তাঁয় যাপন করিরা তিনি কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন! 
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ুদ্ধগন্জা হইতে ফিরিয়। আদ্িয়। তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন যে, যে ধর্ম 
পিপাসা লইয়া তিনি অধীরভাঁবে ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন,' 
সে পিপাসা নিবারণের সুশীতল বারি পরমহংসদদেবের রুপা ভিন্ন 
লাভের সম্ভাবনা নাই। তখন হইতে তিনি একাভ্তমনে গুরুদেবের 
শরণাপন্ন হইলেন। পরমহংসদেবও তীহাঁকে বিভিন্ন প্রকার সাধনা ও 
আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়! ধন্মজীবনের চরমাদর্শের অভিমুখে লইয়া! 
যাইতে লাগিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ অন্থভব করিলেন ষে, তিনি স্পর্শ 
খাত্রেই অন্ঠের ভাবরাঁজোর আমূল পরিবর্তন করিতে পারেন। পরীক্ষা- 
চ্ছলে তিনি জনৈক গুরুত্রাতাকে স্পর্শ করিতেই ধযানমর সেই গরক্রত্রতার 
'মনোরাঁজ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। পরমহংসদেব এই ব্যাপার জানিতে 
পারিয়া নরেজ্রনাথকে এপ শক্তি প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন। পরে 
. কি উপাঁে এ শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাঁও তাহাকে শিখাইরা দেন। 

একদিন পরমহংসদেধ কথাপ্রসঙ্গে নরেন্ত্রনাথকে বলেন, “কেউ কেউ 
আমায় ঈশ্বর বলে।” নরেজ্জ উত্তরে বলেন, “হাজার লোকে ঈশ্বর 
'বলিলেও আমার যতক্ষণ সতা বলিয়া বোধ না হইবে, ততক্ষণ আমি 
কিছুই বলির ন11” 

কাঁশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে নরেন্্রনাথ পুনঃ পুনঃ নিবি 
সমাধলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিহাছিলেন। পরম্হংসদেব তাহাকে 
রলেন, “ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা? বিশাল বট- 
গাছের মত তুই লক্ষ লক্ষ জীবকে ছুছাক্কা দান করুবি, না শু হং 
নিজের মুক্তি চাঁ্‌ ?” 

ঠাকুরের ২ ইঙ্গিত নরেন্দ্রের মর্মস্থল স্পর্শ করিরাছিল। একদিন তিনি 
নির্ষ্বিকল্প সমাধিও লাভ করিরাছিলেন। সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তিনি 
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গুরুদেব-সন্লিধানে আগমন, করিলে শ্্ীত্রীরামরু্চ তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“কেমন, মা তোকে ত আজ সব দেখিয়ে দিলেন? চাঁবী “কিন্তু 
আমার কাছে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার 
কাঁজ শেষ হবে, তখন আবার চাঁবী খুলে দেব।” 

নরেন্দ্রনাথের ধ্যানের অবস্থা এখন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। 
একদিন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও নবেন্দ্রনাথ উভয়ে এক বৃক্ষতলে 
ধাঁনে বসিয়াছিলেন। মশকের ভীষণ উৎপাতে গিন্রিশচন্ত্র চিত্ত স্থির করিতে 
না পারিয়া চাহিয়! দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ সমাধিমগ্ন। তাহার শরীনে 
এত মশক বসিয়াঁছে যে. যেন একখানি রুষ্কবর্ণের কম্বল: দ্বারা ভীঁহাঁর 
শরীর স্মাচ্ছাদিত। গিরিশচন্দ্র পুনঃপুনঃ তাঁহাকে ডাকিয়াও উত্তর 
গাইলেন না; পরে তীহার আসন ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেম। 
নরেন্্রনাথের চৈতন্থশৃন্ট দেহ ভূমিতলে লুটাইিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ 
পরে নরেন্ত্রনাথের বাহ্জ্ঞনি ফিরিয়া আসে। 

দেহ-রক্ষার কয়েকদিবস পূর্বে পরমহংদদেব প্রতাহ প্রিয়তম শিষ্য 
নরেন্দ্রনাথকে সন্ধ্যার সমর'ভকিয়। নিজ্জনে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার 
উপদেশ দনি করিতেন । নরেন্দ্রনাথও বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর আর বেশী দিন 
যক্তাধামে বিরাজ করিবেন না । এজন্য তিনিও শোঁকাক্ুল হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। একদিন ঠাঁকুর নবেন্ত্রনাথকে কাঁছে বসাইয়া এবকদৃষ্টে ভীহার 
দিকে চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নরেজ্নাথ পরে 'বলিয়াছিলেন 
যে, সেই সময় তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের শরীর হইতে 
একটা কুষ্জতেজ নির্গত হইন্া তাহার দেহে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে 
তিনিও বাহাজ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাঁল পরে চৈতন্তলাভি করিয়! 
তিমি দেখিলেন, ঠাকুর অশ্রন্যাঁগ করিতেছেন। পরমহংসদেব বলিলেন, 
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“আজ তোকে সর্ধস্থ দিয়ে ফকীর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক' 
কাজি করৃবি, কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাঁবি।” 

দেহরক্ষার ছুই দিন পূর্ব্বে পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথের হস্তে শিষ্যবৃন্দের 
ভার অর্পণ করেন। মহাপ্রস্থানের পূর্ববমূহূর্ত পর্য্যন্ত নবেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে 
ঈশ্বর রলিয়! বিশ্বাস করেন নাই । শেষমুহ্র্তে নরেন্্রনাথ মনে মনে যখন চিন্তা 
করিতেছিলেন যে, অন্তান্ত ভক্ত ঠাকুরকে ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করেন? 
তিনি দি এখন স্বত্ুং এ কথা বলেন, “আমিই ভগবান”, তবে তিনি তাহা 
বিশ্বাস করিবেন, নহিলে নহে। ঠিক সেই মুহূর্তেই পরমহংসদেব নরেন্তের 
দিকে মুখ ফিরাইরা বলিলেন, “এখনও তোর জ্ঞান হলে না? সত্যি সত্যি 
বল্ছি, ষে বাধ, ঘে কষ্ণ_-সেই ইদানীং এই শরীরে রামরুষ৮-তবে তোর 
বেদাস্তের দিক্‌ দিয়ে নয়।” আরকি হৃদরে অবিশ্বাস স্থান পায়? না । 
নরেন্্নাথ সম্পূর্ণরূপে ঠাকুর রামরুষ্ণকে সেই মূহুর্ত হইতে “অবতার 
বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। 

: পরমহংসদেবের দেহাঁবসানের পর নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করেক 
জন যুবক শিষ্য আর গৃহে ফিরলেন পা। শির্ধারিত চুক্ির দিন 
সমাগত হইলে কাশীপুরের বাঁগানবাটা ছাড়িয়া দিয়া বরাহুনগরে 
বাড়ী ভাড়া “করিয়! তীহ্ারা সঙ্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে 

গুরুভাতার। নরেন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসাইয়া তাহারই নির্দেশ 
অন্কুষারে দাধননিন্দে উৎফুল্প হইয়া! উঠিতে লাগিলেন । অভিভাবকদিগের 
প্ররোচনায় কোনও কোনিও যুবক গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। .নরেজ্ুনোথ 
ভীহাদিগকে ডাকিয়া আনাইয়া সন্ন্যাসজীরনের ' শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়। দিলেন। 
মঠে ধর্মশাস্থ। ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল । 
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ক্রমে ক্রমে কলে মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অনেক সময় সমস্ত 
রজনী ধ্যানেই অভিবাঁহিত হইত । 

১৮৮৬ খুষ্টা্ব হইতে ১৮৯২ থুষ্টাব্ধ পর্যন্ত মঠ বরাহনগরে ছিল। . এই 
মঠের ভাঁড়া ৬স্ুরেন্রনাথ মিত্র দিতেন। তিনিই এই মঠের প্রাণস্বরূপ 
ছিলেন। মঠের ভ্রাতারদিগের অভাব তিনি সাধ্যানুসারে পূরণ করিতেন । 
বরাহনগর-মঠে অবস্থানকালে নবীন সন্াসীদিগের কষ্টেরও অবধি. ছিল 
না। কোনও দিন ভাত জোটে ত লবণ নাই; কোন কোন দিন অনাহারেই 
কাটিত; বাসনমাঁজা, জলতোলা, মাঝে মাঝে রব্ধনাদি পর্যন্ত নিজেদেরই 
করিতে হইত । কিন্তু এ সকল কষ্ট নবীন সন্যাসীদিগের অতুল আনন্দকে 
বিন্দুমাত্র ক্ষু্ন করিতে পারিত না। কৌপীনধারণ করিয়া সকলে কঠোর 
তপস্যায় রত থাফিতেন। প্রথমতঃ মঠের সন্্যাসীরা প্রচার-কার্যযের 
বিরোধী ছিলেন। অপরকে শিক্ষা দিবার পূর্বে নিজে উপযুক্ত হওয়া আঁব- 
হ্যাক, গুরুভ্রাতাদিগকে নরেন্দ্রনাথ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাধন ব্যতীত 
মঠে প্রত্যহ মন্ত্রপাঠের সহিত ধূপ-দীপ জালাইয়া, শঙ্খঘণ্টার মধুর ধ্বনি 
সহকারে ঠাকুরের পৃজা হইত। শত অভাঁব ও অনাটনের মধ্যেও ঠাঁকুরের 
নিত্যভোগের ব্যবস্থাও ছিল। নরেকনাথই মঠে এইরূপ পূজা-পদ্ধতির 
গ্রধর্তন করেন। 

সন্স্যাসীদিগের সকলেই তীর্ঘপর্যাটনের জন্য বাগ্র হইয়! 'উঠিয়াছিলেন, 
শরেন্্রনাথের মনেও তীর্ঘভ্রমণম্পৃহ! বলবতী হইয়া উঠে; কিন্তু কলের 
ইদয়ে এই ইচ্ছা সংক্রামিত হইলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এই 
আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্র মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না! এবং কেহ 
এরূপ অভিপ্রায় জানাইলে তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেন; কিন্তু 
ক্রমেই তীঁহার ভ্রম্ণম্পূহ! ছুর্দিমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৮৭ 
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হইতে ১৮৯* খুষ্টাব পর্য্যন্ত তিনি হয়'মঠে থাঁকিতেন, নয় ত গুরুত্রাতাদিগের 
কাহাকেও সঙ্গে লইয়া! বৈগ্যনাথ, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান বেড়াহিয়া 
আসিতেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নির্জনবাসের ইচ্ছা! বলবতী হইল। সেই সময় 
নরেন একাকী পরিব্রাজকরূপে যাত্রা করিলেন, মঠের কোনও অন্ন্যাসীকে 
সঙ্গে লইলেন ন|। প্রব্রজ্যাকালে তিনি সাধারণ সাধুর ন্যায় ভ্রমণ 
করিত্েন। তাঁহার অতুলনীয় পাঁণ্তিত্য, প্রখর! বুদ্ধি যথাসাধ্য গোপন 
করিয়া তিনি চলিতেন। তিনি নিজে প্রকাশ না করিলে কেহ সহজে 
বুঝিতে পারিত নী যে, তিনি একটি ইতরাঁজী বর্ণের সহিতও পরিচিত। 
অনেক সময় তিনি ভিক্ষা মোটেই করিতেন নাঁ। ইহার ফলে মাঁঝে মাঝে 
তাহাকে একাদিক্রমে চাবি পাঁচ দিবস পথ্যস্ত অনাহারে কালযাঁপন করিতে 
হইত। এ সকল কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। 

নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পর তিনি বারাণসীধামে গমন করেন। 
এক দিন ছুর্গাবাড়ীর অভিমুখে যাত্রাকালে একদল বানর ত্তাহাকে আক্রমণ 
করে এই সময়ে বানরের দল নিরীহ লোকের উপর গুরুতর অত্যাচার 
করিত। স্বামীজী তাহ! জাঁনিতেন, এজন্ক তিনি উদ্ধিপ্রভাবে কিছু দ্রুত 
চলিতে আরস্ত করিলেন। বানরের দলও তদ্দর্শনে লন্ফে লম্ফে তাঁহার 
পশ্চান্ধাবিত হইল । অকন্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ৮ 
“থাঁয়ো, থাঁমোঃ সাম্নে দীড়াও |” স্বমীজী অবিলম্বে ফিরিয়া ঈীড়াইলেন। 
অমনি বানরের দলও থাঁযিল। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেখানে আদিল, তিনি 
বুঝিলেন, ইনিই তাহাকে প্রাপ্তক্তরূপ উপদেশ দিয়! থাকিতে বণিম্াছিলেন। 
এরই কথাটা স্মরণ রাখিয়া* উত্তরকাঁলে বিবেকানন্দ আমেরিকায় বন্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “প্রক্কতি, অবিষ্যা, মায়! ইহাদিগকে দেখিয়া কখনও 
কাঁপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবে না; বীরের ন্যায় সম্মুত্ীন হইবে |" 
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কাশীধামে স্বগীক্সি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর 
পরিচয় হুয়। ভ্রিকালজ্ঞ ত্রলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভও তিনি এইখানে 
পাইয়াছিলেন। ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! স্বামীজী তাহার 
সহিত কাম-কাঞ্চন-ত্যগি-সন্বদ্ধে আলোচনা করেন। ভাস্করানন্দ স্বামী 
তাহাকে বলেন, কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কাঁম-কীঁঞ্চন ত্যাগ করিতে 
পারে কি নাঁ॥দন্দেছ। শ্বামীজী তাহাতে বলেন, এমন মহাঁপুরুষকেও 
তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভাস্করানন্দ তাহাঁতে বিশ্বাস করেন নাই; 
তাঁহাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া! শ্বাঁমী 
বিবেকানন্দ তীহাঁর সহিত ঘোরতর তর্ক করেন। বিবেকানন্দ 
তাহার নিকট আত্মপরিচয় গোঁপন করিয়াছিলেন । উত্তরকালে বিশ্ব- 
বিখ্যাত বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্ ভাস্করানন্দ আগ্রহ প্রকাশ 
করেন বটে, কিন্ত তিনি জানিভেন না, এক দিন ধাঁহার সহিত ঘোরতর 
বাগযুদ্ধ হইয়াছিল, তিনিই বিবেকানন্দ স্বামী । নানাকারণ বশতঃ স্বামীজী 
তাহার সহিত আঁর দেখা করিবার অবসর পান নাই । 

কাশীধাম হইতে ভিক্ষা করিতে করিতে স্বামীজী অধোঁধার মধা দিয়া 
আগ্রীয় গমন করেন । তথা হইতে বৃন্দাঁবনে উপস্থিত হন। বৃন্দাবিনের নিকটে 
আসিয়া তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি ধূমপান করিতেছে। স্বামীজীর 
ধূমপানেচ্ছা তখন অত্যান্ত বলবতী হ্ইয়াছিল। কলিকাটি চাহিলে, 
সে যখন বুঝাইয়া দিল যে, সে মেথর, তখন স্বামীজী নৈরাশ্তভরে 
চলিয়া গেলেন; কিস্ত সহস! তীহার মনে হইল, আত্মার অভেদ তিনি 
আজীবন বিশ্বাস করিয়া! আসিয়াছেন, এখন জাতিভেদের সংস্কার মনে 
আসিল কেন? তখনই তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই দির হা 
তামাক সাঁজাইয়া ধুমপান করিলেন। 


১১৮ | ভারত-্প্ররতিভ। 


আত্মপরিচয়-গোপনকালে স্বামীজী কখনও “বিবিদিষানন্দ”, কখনও বা 
“সচ্চিদািন্ব" প্রভৃতি নামধারণ করিতেন । 

গোঁবদ্ধনগিরিতে পরিভ্রমণকাঁলে স্বামীজী মনে মনে করিয়াছিলেন, তিনি 
কোনওমতেই কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিবেন না; বস্ততঃ সমস্ত দিন 
পর্যটনে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলেও তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিলেন না। 
রাঁধারমণের মৃত্তি স্মরণ করিতে করিতে তিনি মন্থুরপদে পথ অতিবাহন 
করিতে লাগিলেন । সহসা তিনি শুনিলেন, কে যেন পশ্চাঁৎ হইতে তাহাকে 
ডাঁকিতেছে। কিয়ৎকাঁল পরে পশ্চাৎস্কিত লোকটি নানাবিধ খাগ্যসাম-্রী 
সহ তাহার নিকট আসিয়া? অত্যন্ত অন্ুনর সহকারে আহাধ্য-দব্যা্দি গ্রহণ 
করিতে অন্থুরোধ করিল । স্বামীজী ভগবানের অপার করুণাঁ-নিদর্শন 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 

রাঁধাকৃণ্ডে যখন স্বামীজী আদিলেন, তীহারি সম্বল তখন একমাত্র 
কফৌগীন। তিনি উহ! ধৌত করিয়! বৌদ্রে শুকাইতে দিলে ক্ষণকাল পরে 
একটা বানর আসিয়া উহ! লইয়া! বৃক্ষে আরোহণ করিল। স্থামীজী 
অনেক চেষ্টা করিয়াঁও বানরের নিকট হইতে উহা! ফিরাইয়া পাইলেন না। 
অভিমানপূর্ণ-হ্দয়ে তখন তিনি অরণ্য প্রবেশ করিলেন। সক্কল্প, তিনি 
আর লোকালয়ে ফিরিবেন না । ভীহার মনে হুইল, ভগবাঁন্‌ ন! 
চাহিলে তাহাকে কৌপীন-বাস দেনকি না, আজ তাহা পরীক্ষা 
করিরেন। বিশ্ময়ের বিষয়, অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হুইবামাত্র কে তাহাকে 
ডাঁকিতে লাগিল। স্বামীঞ্জী সে দিকে কর্ণপাঁত না করিয়া দৌড়াইতে 
আরম্ভ করিলেন! পে বাক্তিও রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়| আসিয়া তাহাকে 
সমাদরে নিজগৃছে লইয়া গিয়া আহীর্ধ্যাদি' দিল এবং একখানি নৃতন 
গৈরিকবস্্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। ভগবানের আশ্চর্য্য করুণার 
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কথা ভাবিতে ভাবিতে রাঁধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিয়৷ স্বা্ীজী দেখিলেন, 
সাহার কৌপীনরাঁন! যেখানে 'শুকাইতে দিয়াছিলেন, নালা চাটি 
রহিয়াছে। 

হাঁতবাঁস্‌ জংশন ষ্রেশনের একাংশে রা স্বামীজী উপবিট | 
সেইখানে তত্রত্য সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার শরচ্চন্ত্র গুপ্তের সহিত তাহার 
আলাপ হয়। শরত্বাঁবু সন্গ্যাসীকে সঙ্গে লইয়া নিজ বাসা গমন করেন । 
দেখাঁনে তীহার অনুরোধে স্বামীন্্রী কয়েক দিন অবস্থান কবেন। এই 
সময়ে শরত্বাবু স্বামীজীর সহিত আলাঁপ-পরিচন্ধে এমনই মুগ্ধ হন যে, 
তিনিও সন্কাসগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বামীজী তাহাকে 
সন্ন্যাসধর্মের কঠোর্তার বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইরা| তাহাকে 'গৃহত্যাগ 
করিতে নিষেধ করেন কিন্তু শরচ্ন্দ্রের নির্বন্ধাতিশয্র দর্শনে 
অবশেষে তীহাঁকে শিষ্যত্বে” বরণ করিতে বাধ্য হন। এই শরৎ- 
বাবুই উত্তরকালে “দদানন্দ স্বামী” বা “প্ত মহারাজ” নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। 

স্বামীজী শিষ্যসহ ভিক্ষা করিতে করিতে হৃধীকেশে গমন করেন। 
তথায় কিছুদিন ধাঁন-ধারণায় অতিবাহিত হইল; কিন্তু আজন্ম সুখৈশ্বধ্যে 
প্রতিপাঁলিত শরচ্চন্দ্র পথএম ও অনিয়মে এখানে পীড়িত হওয়াতে স্বামীজী 
শিষ্যসহ হাতরাঁসে ফিরিয়া আঁসিলেন। গুরুজাতিগণ ঘটনাক্রমে তাহার 
সংবাদ পাহিয়! মঠে ফিরিয়া আসিবার জন্য তাহাকে পত্র দ্বার! সনির্বন্ধ 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন । স্বাধীজীর মনও তীহাঁদিগকে দেখিবার জন্য 
ব্যাুল হইয়! উঠিয়াছিল। শিষাকে হাঁতবাঁসে বাঁখিয়৷ তিনি বরাহনগঞের 
মঠে ফিরিয়া আসিলেন। রোগমুক্ত হইঘ্বা গরিলন পারা? এ মঠে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 


১২৯. ভারত-প্রতিভা. 


দীর্ঘকাল পর্যটনের ফলে স্বামীজী অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, করিয়া 
'্মাদিয়াছিলেন। . তিনি মঠের ভ্রাতাদিগকে বুঝাই দিলেন যে» 
রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ আবার একন্ত্রে গ্রথিত হৃইবে। 
কিছুদিন ' মঠের ভ্রাতাদিগকে শিক্ষাদানের পর তিনি পুনরায় দেশ- 
পর্য্টটনে বহির্গত হন। | 

এ যাত্রা! সর্বপ্রথম তিনি গাজীপুরে গিয়া পাওহারী বাবা নামক জনৈক 
সহাশক্তিশালী জ্ঞানী পুরুষের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ করিলেন। 
এই মহাপুরুষ উচ্চপ্রাটীরবেষ্টিত উগ্যানিমধাস্থ গুহার মধো অবস্থান 
করিতেন। তন্মধ্যে সাধারণের প্রবেশের কোনও উপার ছিল না ।.অনেক 
চেষ্টাসন্বেও তাঁহার দেখ না পাইয়া সে যাত্রা স্বামীজী বরাহনগরে ফিরিয়! 
আঁদিলেন এবং কিছুদিন পরে পুনরায় পাওহারী বাধার সহিত সাক্ষাতের 
জন্য গাজীপুর গমন করেন । এবার যোগীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও 
আলাপ হইল। রাঁমরুঞ্জ পরমহংসদেবকে পাওহারী বাবা ভগবাঁন্‌ বলিয়া 
বিশ্বাস করেন জানিতে পারিয়া স্বামীজী তাহার প্রতি অধিকতর আকুষ্ট 
হুন এবং পাওহারীবাবাঁর নিকট দীক্ষা-গ্রহণের সংকল্প করেন ;. কিন্তু 
পরিশেষে সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবার 
পূর্বে তিনি পরমহংসদেবের মৃদ্ভি দেখিতে পানি। তাহার বেদনা-ব্যঞ্জক 
ছল-ছল দৃষ্টি দেখিয়া স্বামীজীর মনে অতান্ত আত্মগ্লানি জন্মে। 

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী পুনরায় দেশন্রমণে যাত্রা করিলেন। এবার 
সংকল্প, আর তিনি গৃহে ফিরিয়! আসিবেন না। বস্ততঃ এ যাত্রায় সাত, 
বৎসরের মধ্যে তিনি আঁর মঠে ফিরিয়া আসেন মাই। ইতিমধ্যে 
বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাঁজারে উঠাইয়! লওয়া হইয়াছিল।. স্বামীজী 
হিমালক-রাজ্যে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া! এবার বাহির হইয়াছিলেন। 
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সঙ্গে ছিলেন স্বামী অথস্তানন্দ। ভাঁগলপুর হইতে বৈগ্যনাথধামে গি়্া 
স্বামীজী শ্রদ্ধেয় রাঁজনারায়ণ বস্থুর সহিত পরিচিত হন। রাঁজনারাযণ 
বাবু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পাঁরেন নাই যে, উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী 
বিবেকানন্দই তীহার অতিথি হইয়াছিলেন। ইংবাঁজী'' ভাঁষায় সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ মনে করিয়াই রাঁজনারাঁয়ণ বাবু বিবেকানিন্দ. স্বামী 
ও স্বামী অখগ্াঁনন্দের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তৎপন্ধে 
উভয়ে কাশী ও অযোধ্যা নগরী .দর্শনাস্তে হিমালয় অভিমুখে প্রয়াণ 
করেন । 

পদব্রজে হিমগিরির পাঁদদেশ অতিক্রম করিয়া নবীন পরিব্রাজকষুগল 
নৈনিতালে উপনীত হন। সেখানে রমাপ্রসন্ন বাবুর বাটাতে কয়েক দিব্স 
অবস্থানের পর উভয়ে বদরিকাশ্রম-দর্শন মানসে যাত্রা করিলেন । সঙ্গে 
কপর্দকমাত্র নাই। কোথায় আহার করিবেন,*মাথা রাখিয়া শয়ন করিবেনই ' 
বা কোথায়, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। পদব্রজে ভ্রমণ করিতে 
করিতে ক্রমে তীহারা আলমোড়ার সন্গিধানে পৌছিলেন। এইখানে 
সবামীজী ক্ষুৎপিপাঁদায় এমনই অবসন্ন হইয়1 পড়িয়াছিলেন যে, তখন জীবন- 
রক্ষা হওয়াই কঠিন। সন্গিহিত মুসলমান সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক জনৈক 
ফকীর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটী শশা আনিয়া! তীহাকে খাইতে 
দিয়াছিলেন। স্বামীজী সে দিনের সে স্থৃতি কখনও বিস্বৃত হন নাই। 
আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভূবনপ্রসিদ্ধ স্বামী বিবেকনিন্দের 
 অভ্যর্থনার জন্ত আলমোড়াবাঁসিগণ বিরাট আয়োজন করিয়াছিল। সেই 
সময়ে তিনি উক্ত যুসলমান ফকীরকে দেখিতে পাইয়! তাহাকে কাছে 
ডাকিয়! সকলের নিকট ফক্ঠীরকে পরিচিত করেন। মুসলমান ফকীর 
কিন্ত স্বামীজীকে চিনিতে পাবেন নাই 


১২২ ভারত-গ্রতিভা 


আঁলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী তাহার সহোদরার মৃত্যুসংবাদি 
প্রাপ্ত হন। ্বেহময়ী ভগিনীর বিয়োগ-সংবাদে তিনি নিতান্ত অভিভূত 
হইয়া পড়েন। তার্‌ পর গাঁড়োয়াল রাঁজ্যাভিমুখে নবীন সন্গযাসীরা ধাবিত 
হইলেন। কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া পূর্বক চটিতে উপনীত হইয়া 
স্বামীজী জররোৌগে আক্রান্ত হন। ক্রমে সুস্থ হইয়া তাহারা রুদ্রপ্রয়াগে 
উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে শ্রীনগর ও পরে টিহিরিতে গিয়া কয়েক 
দিন বিশ্রাম করিলেন। এখানে কয়েকজন গুরুত্রাতাঁর সহিত তাহাদের 
মিলন ঘটে। কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া তপস্তা করিতে স্বামীজীর 
বিশেষ অভিলাষ ছিল; কিন্তু স্বামী অথগ্ডানন্দ অকম্মাঁৎ পীড়িত 
হওয়াতে তীঙাঁর চিকিৎসার জন্য ম্বামীজীকে দেরাছুনে ফিরি! 
আঁদিতে হইল। দেরাদুনে তিন সপ্তাহ অবস্থানের পর কপানন্ের 
উপর অথগ্ডানন্দের তত্বাবধাঁনের ভার অর্পণ করিয়া শ্বামীজী হৃধীকেশ 
অভিমূথে গমন করিলেন। তথায় কুটার বাঁধিয়া তিনি ছুই জন গুরু 
জাঁতার সহিত কঠোর তপস্তায় নিরত হন। কিছুদিন পরে স্বামীজীর 
গ্রমন কঠিন পীড়া জন্মিল যে, গুরুভ্রাতৃগণ তাহার জীবনের আশ! এক- 
প্রকার পরিত্যাগ করিয়া শোক-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। 

এক দিন স্বেদল্রাবে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। জীবনের 
আর কোনও আঁশা নাই দেখিয়া গ্ুরুভ্রাতারা নিরতিশর শোঁকাকুল হইয়া 
উঠিলেন। এমন সময় জনৈক সন্গাসীকে দণ্তীয়মান দেখিয়া তীহাা 
উঁহ!কে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া! লইয়া গেলেন। সমুদয় বৃততীস্ত শ্রবণ 
করিয়া নবাগত সন্াসী তাহার ঝুলী হইতে কিছু পিপুলচুর্ণ কিঞ্চিৎ 
মধু-মিশ্রিত করিয়া চৈতন্তহীন স্বামীজীকে সেবন করাইয়া দিলেন।' ওঁধধ- 
প্রয়োগের অনতিকাল পরেই স্বামীজী নয়ন উন্মীলিত করিলেন ।: অ্লক্ষণ 


স্বামী বিবেকানন্দ । ১২৩, 


পরে তাঁহার বাকৃশক্তি ফিরিয়া আঁসিল। স্বামীজী পরে গুকুত্রাতাঁদের 
নিকট বলিরাঁছিলেন, অচৈতন্ত অবস্থায় তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছিল 
ঘে, বিধাতাঁর বিশেষ কোনিও কাঁধ্যসাঁধনের জন্য তাহাকে পৃথিবীতে 
থাকিতে হইবে। সে কার্ধ্য শেষ না হওয়া পথ্যন্ত তাহার ছুটা নাই। 

শরীর কিছু সুস্থ হইলে সদলবলে স্বামীজী সমতলক্ষেত্রে নাঁমিয 
আঁসিলেন। হিমীলক্ব-ভ্রমণ আর হইলনা। হৃধীকেশ হইতে মিরাটে 
আসিয়া! "শেঠজীর বাগান নামক একটি বাঁগান-বাটীতে তিনি আশ্রয় 
লইলেন। ব্রন্ধানন্দ, অথণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সাঁরদাননদ, কৃপানন্দ প্রভৃতি 
স্বামীজীর গুরুত্রাতারা মিলিত হইয়া পরম আনন্দে তথায় দিনযাপন 
করিতে লাগিলেন । বহু বাঙ্গীলী ও স্থানীয় ভদ্রলোক ইহাদের ' নিকট 
আসিরা নানাগ্রকার আলোচনায় কালক্ষেপ করিতেন। প্রত্যহ মধ্যান্ন- 
ভোজনের পর স্বামীজী বিশ্রামকাঁলে মেখদূত, কুমারসম্ভব, মৃচ্ছকটিক, 
অভিজ্ঞাঁন-শকুন্তলম্‌ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাঁদি পাঠ করিয়! 
গুরুত্রাতাঁদিগকে শুনাইতেন। ধ্যান-ভজনাদিও চলিত । এখানে আসিফ 
স্বামীজীর স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি ঘটিতে লাগিল । 

ক্রমে নির্জীনবাঁদের আকাজ্জা শ্বামীজীর হৃদয়ে বলবতী হইল । একদিন 
গুরুভ্রাতাঁদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তীহার জীবনব্রত স্থির হইয়! গিয়াছে । 
এখন তিনি নিজ্জনবাস করিবেন । আর যেন কেহ তাহার সমভিব্যাহারী 
হইতে ন| চাহেন। এই সময়ে স্বামী অথণ্ডানন্দের সনির্বন্ধ অন্ুরোধও 
তিনি প্রত্যাখ্যান কবেন। 

১০৯১ খৃষ্টানদের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী একাকী আলোদ়্ার ডি 
মুখে যাত্রা করিলেন। আলোয়ার ষ্টেশনে নামিয়! তিনি সরকারী 
চিকফিৎসাঁলয়ে আসিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর সহিত আঁলাঁপ 


১২৪ ভারত-্প্রতিভা 


করেন। দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ের অনতিদ্ূরে একটি বাড়ী তাহার বাসের 
জন্য নির্দিষ্ট হয়। অতুলনীয় রূপলাবধাশালী, দীপ্ত অরুণের স্তাঁয় তেজঃপু্জ- 
কলেবর, নবীন মন্ন্যাসীকে দেখিয়াই ডাক্তার বাবু আকুষ্ট ও মুগ্ধ হন। 
ক্রমে সেখানে জনসমাগম হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলকেই ধর্-বিষয়ে 
উপদেশাদি দান করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে উদ্দ গাঁন, হিন্দী 
ভজন, বাঙ্গালা কীর্তন, বিষ্ভাপতি, চত্তদাস রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাঁধক- 
রৃন্দের পদাবলী তিনি গান করিতেন; উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল, 
পুরাণাদি শাস্থগ্রস্থ হইতে বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া সকলকে শুনাইতেন; 
বুদ্ধ, শঙ্কর, বামাুজ, নানক, কবীর, চৈতন্থা, তুলীদাস, রামরুফদের 
প্রভৃতি মহাঁপুক্ষদিগের জীবনের নাঁনা ঘটনার উল্লেখ করিয়! তিনি 
সকলকেই ধন্ম-শিক্ষা দ্িতেন। হিন্দু, মুসলমাঁন সকল শ্রেণীর লোক- 
সমাগম হইতে লাগিল। সকলে এই তরুণ সন্র্যাসীর অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য, ধন্মশাস্ত্রে অপ্রতিদবন্দথী অধিকার, মধুর বর্ণনা-ভঙ্গী প্রভৃতি 
দেখিয়া চমত্রুত হইয়া! গেল। কয়েকজন প্রবীণ ও বর্দিষু ব্যক্তি 
অবশেষে তীহাঁকে নগরের মধাবর্তী কোনও আলয়ে লইয়! গেলেন । 
সেখানে জনসমাগম আরও বাঁড়িতে লাগিল । জনৈক মৌলবী প্রথমাবধিই 
স্বামীজীর প্রধান ভক্ত ও বন্ধু হইয়! উঠিয়াছিলেন। এক দিন মৌলবীর- 
.আলগ্ে স্বামী বিবেকানন্দ আহারও করিয়াছিলেন। 

আঁলোয়ার-যহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী এই অপূর্ববদর্শন, 
 অগাঁধ-বিদ্াবুদ্ধিশীলী, তরুণ সন্গ্যাসীর কীপ্তিকলাপের কথা অবণ করিয়া 
তাহাকে সমাঁদরে নিজের আয়ে লইয়! গেলেন। কিঞ্চিৎ আলাপের পরই 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই বাঙ্গালী সন্ত্যাসীর প্রভাবে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন 
আলোয়ার-মহারাজের মতি-গতি পরিবঞ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা । ইহা! ভাবির 


(স্বামী বিবেকনিন্দ। 5২৫. 


তিনি মছারাঁজ বাহাছুরকে এই শক্তিশালী সাধুর কথা জানাইলেন। 
মহারাজ স্বয়ং দেওয়ানজীর বাঁড়ী আসির! .স্বামীজীকে প্রণতি' পুর:দর 
কাছে বসাঁইলেন। মহারাজ তাহাকে পরীক্ষার জন্য নানাপ্রকাঁর প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন; কিন্তু নির্ভীক, স্পষ্টভীষী বিবেকানন্দ সহজ ও সরলভাবে 
ভাহার প্রশ্নের উত্তরদানে তাহার মতিগতির পরিবর্তন-সাঁধন' করেন । 
ৃতিপূজার আঁলোঁয়ার মহারাজের আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্ত স্বামীজীর 
অপূর্ব নিদর্শন ও যুক্তির গ্রভাঁবে মহারাজ প্ররুতই বহুলাংশে পরিবন্তিত 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে অন্ান্তি বহুবাক্তি -স্বামীজীর সংস্পর্শে, আসিয়া 
জীবনের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত করেন । 

আলোয়ার-রাণি এবং তত্রত্য কয়েকজন বিশ্বাসী ও পবিভ্রচেতা 
যুবক স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর উপদেশান্ুসারে 
তাহারা সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন । স্বামীজী নিজেও অনেক সময় 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। ছুই মাসকাল আলোয়ারে অবস্থান 
করিবার পর স্বামীজীর প্রাণ আবার অন্ত্র গমনের: জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। 

আলোয়ার ত্যাগ কবির স্বামীজী পাওুপোল হইয়। জয়পুরে গমন 
করেন। বান্দিকুই ষ্টেশনে জনৈক ভক্ত স্বামীজীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। 
জয়পুষে পৌছিবার পরই স্বামীজীর একখানি ফটো গ্রাফ লইবার জন্য সেই 
ভক্তটি সনির্ধন্ধ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাহাতে বাধা 
দিতে পারিলেন না। সেই চিত্রেই পরিব্রাজকের ভাবটুকু 'চমৎকার 
প্রকাশ পাইরাছিল। 

জয়পুরে অবস্থানকালে স্বামীজ্জী একজন বিখ্যাত বারের নিকট 
পাঁণিনির অষ্টরাধ্যায়টি দুই সপ্তাহের মধ্যে আয়ত্ত করেন। যে পণ্ডিত তাহাকে 
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শিখাইতে গিয়াছিলেন, তিনিই শেষ স্বামীজীরুভ পাঁণিনির ভাষ্য ও 
ব্যাখ্যা শুনিয়। চমত্কুত হইয়াছিলেন। 

জয়পুর হইতে আজমীর হইয়| স্বামীজী আবু পর্বতের বিচিত্র 
সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্থ গমন করেন। কোটারাজ্যের ভূতপূর্বব মন্ত্রী 
ঠাকুর ফেচ সিংহের ভবনে অবস্থানকালে খেতড়ীর রাজার সেক্রেটারী যুন্দী 
জগযোহনলাল স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসেন । তিনি স্বামীজীর সহিত 
আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়! খেতড়ীর রাজার কাছে 
লইঞ্সা যান। খেতড়ীর রাজ। ধর্প্রাণ অজিতসিংহ তীহার অসাধারণ 
গণগ্রামে মুগ্ধ হইর়| মুন্দীজী জগমোহনলালের সহিত স্বামীজীর শি্যত্ব 
গ্রহণ করেন। গুরুভক্ত শিষ্যের সাগ্রহ অনুরোধে উপেক্ষা করিতে 
ন। পারিয়া স্বামীজী কিছুদিন খেতড়ীতে অবস্থান করেন। তত্রত্য প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত নারায়ণদাসের নিকট তিনি পাণিনির মভাভাঁষা শিক্ষা করেন। 
পণ্ডিভজী ব্বাধীজীর প্রতিভা-দর্শনে চমত্রুত হইয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ 
প্রতিভা মানবে লম্ভবে, সে ধারণা পুর্বে তাহার ছিল না । 

অপুত্রক খেতড়ীর রাজা স্বামীজীর নিকট বারংবার পুত্রবর প্রার্থন! 
করেন। শিষ্যের অন্থরোধে ম্বামীজী শেষে বলিয়াছিলেন, “শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কপাস্স আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে 1” 

অতঃপর ত্বামীজী পদব্রজে গুজ্জরের মরুপ্রদেশ চির করিয়া 
আহঙ্ষদাবাদ, লিঙড়ী, জুনাগড়, ভূজ, ভেরাবাল, প্রভাস ও সোমনাথ দর্শন 
' করিয়া পোঁববন্ধরে গমন করেন লিম্বড়ীতে তিনি একদল ' ধর্শধ্বজীর 
আলক়ে বিপন্ন হইয়ছিলেন। তাহার! তাহাকে আশ্রয় দিবার প্রলোভনে 
ভুলাইয়। লইয়া একটা অট্রালিকাঁয় আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহাদেন্ব 
উদ্দেশ্বঃছিল, পাঁপাচরণ দ্বার! তাহার ব্রতভঙ্গ করাইবে। স্বামীজী পরিশেষে 
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গোপনে জনৈক অন্ুরক্ত বালকের 'ছ্বারা লিঙ্বড়ীর রাজপ্রাসাদে সংবাদ 
প্রেরণ কৰিলেন। রাজ! বাহাছুর কয়েকজন দেহরক্সী সৈনিক পাঁঠহিয়া ' 
স্বামীজীর উদ্ধার-সাঁধন করেন। পরিশেষে লিম্বড়ীরাঁজ স্বামীজীর শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ্‌ 

স্বামীজী পৌরবন্দর হইতে দ্বারকাঁ, মাগুবী, পাঁলিটান। প্রভৃতি স্থাদ 
পর্যটন করিয়ী বোষ্াই নগরে পদার্পণকরেন। লোকমান তিলকের সহিত 
স্বামীজীর আলাপ হয়। সেখান হইতে বেলগ্রাম ও মারমাগোয়! পৰিভ্রমণ 
পূর্বক স্বামীজী অবশেষে মহীশূররাজো প্রবেশ করেন। তত্রত্য প্রধান 
দেওয়ান শেষা্রি বাহাছুর শ্বামীজীর সহিত আলাপে পুলকিত হইরা' 
মহীশূরাধিপ মহারাজ চামরাজেন্দ্র ওয়াভিয়ার বাহীছুরের সহিত পরিচয় 
করাইয়। দেন। তরুণ তপন্বীর লেকিতীত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া 
মহারাজ তাহাকে তীয় প্রাসাদে অবস্থান করিবার জন্য সবিনয়, অনুরোধ 
করিলেন। মহারাজের কোনও বিষয়ে ক্রুচী দেখিলে ম্বমীজী তৎক্ষণাৎ 
তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। পরীক্ষার জন্য একদিন মহারাজ 
কৃত্রিম কোপসহকারে বলিলেন, তিনি শক্তিশালী নরপতি, তাঁহাকে 
ভয় করা, খোসামৌদ করা কর্তব্য ; নহিলে শ্বামীজীর জীবন বিপন্ন হইতে 
পাঁবে। মহারাজের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পাত্রিয়া শ্বামীজী 
সরল-বিশ্বীষে, নির্ভাকভাঁবে বলিয়াছিলেন, “আপনার অন্যায় কার্যের 
সমর্থন করিবার জন্য বহু চাটুকার আপনার সভায় আছেন। আমি 
সন্যাসী, সত্যই আমার অবলগ্বন, আমার প্রধান তপস্যা), আমি 
সত্যকে ত্যাগ করিব কেন? ভয়ে? মহারাজ, আপনি হিন্দু রাজা 
হইয়! হিন্দু জন্ন্যাপীর নিকট কি এরূপ হীন কার্ধ্যের প্রত্যাশা করেন? 
আশ্চর্য্য” 
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স্বামীজীর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় মহীশূরপতি অধিকতর মুষ্ধ ্। 
তাঁহার গাদপৃজা করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন? কিন্তু সবামীভীর 
সনির্ধন্ধ প্রতিবাদে অবশেষে তিনি ক্ষান্ত হন। 

দেওয়ান বাহাদুর পণ্ডিত ছিলেন । একটি বিচার-সভার তিনি সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। পশ্ডিতগণ বেদাস্তের বিচার করিতেছিলেন। 
অবশেষে স্বামীজী দেওয়ান বাহাছুরের অঙ্গরোধে স্ুললিত সংস্কৃত ভাষার 
সাহাঁষে বেদান্তের বিভিন্ন প্রকার মতবাদগুলি যে পরস্পর বিরোধী নহে, 
বরং এঢক অন্টের পরিপোষধক ও সমর্থক, অপূর্ব যুক্তির সাহাঁযো সকলের 
সমক্ষে তাহা! গ্রতিপন্ধ করিলেন । বেদান্তের অভিনব ব্াঁখ্যা-শ্রবণে পপ্তিত- 
মণ্ডলী স্বামীজীকে সমস্বরে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীকে পশ্চাত্যদেশে গমন কবিয়া ধন্খবপ্রচার 
করিতে অক্ুরোধ কৰেন। তিনি তজ্জন্ত যাবতীর ব্যয়ভার বহন করিতে 
গ্েচ্ছায় স্বীকুত হন) কিন্তু স্বামীজী তখনও সংকল্প স্থির হ্য় নাঁই 
বলিক্ন৷ তাহার নিকট হুইতে কোনিপ্রকার সাঁহায্য-গ্রহণে সন্মত হইলেন না। 
পরিশেষে মহারাজের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ক্ষুদ্র চন্দন- 
কাঁষ্টের একটি হু'কা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
_ মহীশূর হইতে যাত্রা করিকা স্বামীজ্জী কোচিনে গমন করেন। তথা 
হইতে মালাবার অতিক্রম পূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন এবা 
র্লামনাদের ' রাঁজাকে শিষ্যপদ্দে বরণ করিয়া কন্তাকুমারী-দর্গনে যাত্রা 
করিলেন। 
" ভারতবর্ষের সর্ধবদক্ষিণ-প্রান্তস্থিত কন্ঠাকুমারী অন্তরীর্পের দেবীমন্দিরে 
উপবিষ্ট হইব স্বামী রিবেকনিন্দের হৃদয়ে, এক অপূর্ব অস্থৃভূতির উদর 
হুইল। ভারতবর্ষের দারিদ্রা, ভীরতবাসীর মূর্খতা স্মরণ করিয়া দেশবাসীর 
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সর্াঙ্গীন উন্নতির, দা নিকিতা রা বি হৃদয়কে 
আলোড়িত করিয়! তুলে। 

স্বামীজীর ভারতবর্ষ-পরিত্রমণ কাহিনীর সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও পর্যাস্ত 
সংগৃহীত হয় নাই | পর্য্টনকাঁলে ষে সকল ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, তীহাদের নিকট হইতে যতটুকু সংবাদ আহরিত হইয়াছে, 
নাহ! হইতেই জানা যাক যে, তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেইখাঁনেই 
তাভার অনক্কসাঁধারণ প্রতিভা ও ধন্ধপ্রভাবের বলে তিনি স্থায়ী গ্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের গৃঢ় উদ্দোহ 
দিল,তীাহাদিগকে স্ুপথে পরিচালিত করিতে পারিলে জনসাধারণের 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। 

ভাঁরতবর্ষ-পর্যাটনের পর স্বামীজী দেখিলেন, নিদারুণ দারিক্ের ভারে 
ভাঁরতবাী অবলক্নপ্রায়, অজ্ঞতাঁও দেশবাসীর অস্থ্িমজ্জায় সংক্রমিত । 
ধর্ধের নামে লোকের অস্ত্রে উৎসাহের জঞ্চারণু হয় বটে, কিন্তু তাহাও 
্ষণন্থারী ! কাহারও সহিত কাহারও মতের এঁক্য নাই। পরসত্রীকাতরতা, 
ঈর্ষা, হিংসা, হ্েষ ও" পৌঁড়ামীতে দেশটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। 
লৌকিক আচার-বিচারকেই ধঙ্ষের আসনে স্থান দিয়া দেশবাসী, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সকলেই আসল সতাকে বিস্থৃত হইয়াছে। স্বামীজী দেখিলেন, 
যদি ভারতবর্ষ এই ভাবেই চলিতে থাকে, তবে জাতীয় মৃত্যু অবধারিত । 
মহাপ্রাণ বিরেকানন্দের হবদর কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীগ্তরুর চরণতলে বসিয়! 
যে কাধাসাধনের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! সার্থক করিবার জন্ 
উাহার প্রাণ আবেগ-চঞ্চল হইয়া! উঠিল। 

স্বামীজী অতঃপর হায়দ্রাবাদ হইয়া মান্্াজে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
তীহার মান্দ্রাজজী শিষাগণ চিকাঁগোর বিরাট ধর্ঘসভাম্ হিন্দুধর্দের 


নি 


১৩৪ ভারতপ্প্রতিভ। 


প্রতিনিধিত্বরূপ স্বামীজীকে পাঠাইবার জন্ত টাকা সংগ্রহ করিতেছিলেন। 
স্বামীজীরও তখন আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা বলবতী। সাধারণ ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট হইতেই চাদ! সংগ্রহ করা হইতেছিল। স্বামীজী 
বলিযাছিলেন, “আমেরিকায় আমার যাওয়া যদি জগজ্জননীর অভিপ্রেত 
হয়, তবে সাধারণের নিকট হইতেই ভিক্ষা! পাওয়া! উচিত। কারণ, দরিদ্র 
ভারতবাসীর ও সাধারণ নরনারীর নিমিভই আমি আমেরিকায় যাইব।” 
পৃথিবীর বিরাট ধর্মসভার হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তনের জন্য এ সমর তাহার 
প্রীণে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়। এমন স্ববর্সুযোগ আর 
আসিবে না। আমেরিকা যাইবার জন্ত প্রবল আগ্রহ জক্মিলেও তিনি 
দৈবাদেশ লাভের জন্ক ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে 
একদিন সতা সত্যই তিনি ঠাকুরের অভিপ্রায় স্বপ্রঘোরে জানিতে পাৰেন। 
তিনি দেখিলেন, যেন পরমহতসদেব জমুদ্রতীর অতিক্রম পূর্বক জলের 
উপর দিয়! অপর পারের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং শ্বামিজীকে তাহার 
অনুগামী হইতে ইঙ্গিত করিলেনু। স্বপ্ন দেখিয়! স্বামীজীর হৃদয়ে প্রতীতি 
'জন্মিল বুঝিলেন, বিদেশবাত্রার় পরমহংসদেবের বিশেষ অনুমোদন আছে। 
বিবেকানন্দের জননীও পুত্রের পত্র পাইবার পর অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াঁছিলেন। 
তিনি নরেন্দ্রনাথকে তাহার . অপূর্বব স্বপ্রবৃস্বান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাকে 
আমেরিকাঁ-যাত্রার জন্ত আশীর্ধবাদস্্ক অনুমতি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন! 

শি্যবর্গের উৎসাহে আমেরিকাধাত্রার ব্যয়-নির্ববাহার্থ অর্থ সংগৃহীত 
: হইয়া গেল। এমন সময় খেতড়ীর মহারাজের সেক্রেটারী আসি তাহাকে 
থেতড়ীতে যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অন্গুরোধ করিলেন । "স্বামীজী তাহাকে 
জানাইলেন যে, ছুই চারিদিন পরেই আমেরিকা যাত্রা করিবেন, 
এখন মহারাজের মহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব ; কিন্তু সেক্রেটারী জগমোহন 


স্বামী বিৰেকানন | ১৩১ 
তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, মহারাজ তাহার আমেরিকা-যাত্রার সমুদয় 
বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। অগত্যা স্বামীন্ীকে রাজসকাশে যাইিতে হইল। 

ছুই বৎসর পূর্বে শ্বামীজী মহারাঁজকে পুত্রবর প্রদান করিয়াছিলেন। 
এইসময় মহারাজের পুত্র স্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তছুপলক্ষে রাঁজামধ্যে 
প্রচুর উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। রাজগুরু সভামধ্যে উপনীত হইলে, 
মহারাজ তাহার চরণ-বন্দন! করিলেন। রাজকুমারকে আশীর্বাদ করিত! 
শ্বামীজী কয়েকদিন খেতড়ীতে অবস্থান করিলেন। তার পর বোদ্বাই 
নগরে গিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বলিয়া বিদাঁয় গ্রহণ 
করিলেন। মহারাজ জয়পুর পর্য্যন্ত তাহার গুরুদেবের অনুগামী হইলেন। 
প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহন স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া 
আঁসিবেন বলিয়| সঙ্গে চলিলেন | আঁবুরোড ষ্টেশনে স্বাধীজীর জনৈক 
ভক্ত ভীহার কামরায় বসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন; 
দেই সময় জনৈক শ্বেতাঙ্গ রেলওয়ে কর্মচারী সেখানে আসিয়া উত্ত 
ভদ্রলোঁককে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ করে। তিনি সে কথা 
গ্রহ করিলেন না দেখিয়! সাহ্বটি তাহার সহিত কলহ বাঁধাইয়! দিলেন। 
স্বামীজী ভক্তাটিকে কলহে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছিলেন। সাহেব তাহাতে 
গরম ভইরা শ্বামীজীকে ধমক দিয়! “তুমি” শব্ধ ব্যবহার করিল। স্বাঁমীজী 
তাহার অভদ্র আচরণে চক্ষু আরক্ত করিয়! তাহাকে তীব্রস্বরে “কাপুরুষ 
বলিয়! উল্লেখ করেন। একজন কন্াসী যে চমৎকার ইতরাঁজীতে কথ! 
বলিতে পারেন এরং উপরওয়াঁলার নিকট তাহার নামে রিপোর্ট করিবার 
। ভয় দেখাইতে পারেন, সোলা-হাট মাথায় দিন! সাহেব তাহা প্রথমে 
কল্পনাও করে নাই। সে বেগতিক দেখিয়া “যঃ পলায়তি স জীবতি' পদ্থার 
অনুসরণ কব্ধিল। এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে স্বামীজী জগমোহনকে 


১৩২ ভারত-প্রতিভা 


বলিয়াছিলেন যে, “ফুরোগীয়দিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে গ্রেলে, 
আত্মমর্যার্দীজ্ঞান বিশেষভাবে থাঁকা দরকার । নহিলে তাহারা পদে 
পদে আমাদিগকে লাঞ্চিত করিবে ।” | 
বৌস্বাই নগরে আসিয়া মুন্দী জগমোহন স্বামীজীর প্রয়োজনীয় রব্যাদি 
ক্র করিলেন। তিনি রেশমের পাগড়ী, রেশমের আলথান্না প্রভৃতি বছমূল্য 
দ্রব্যাি ক্রয় করিতেছেন দেখিয়া! স্বামীজী তাহাকে নিষেধ করিলেন; 
কিন্ত জগমোহন সে কথা শুনিলেন 'না। রাজার শুরু, সুতরাং তছুপধুক্ত 
বেশভূষায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিবেন। জাহাজে প্রথম শ্রেণীর একটি 
কামরাঁও স্বামীজীর জন্ক ভাড়া করা হইয়াছিল। স্বামীজীর যান্রাজী শিষা 
মি: আলসিথা পেরুমল গুরুদর্শন-কামনাঁয় আসিয়াছিলেন। এই উভয় 
শিষ্য ১৮৯৩ খুষ্টাব্বের ৩১শে মে স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়! দিয়া 
আসিলেন। বিচ্ছেদের সময় বিবেকানন্দের নন শুফ ছিল না। 
“মা, তোমার হনুমান সাগর লঙ্ঘন করতে চল্লে/ মাকে এই মরছে 
একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়াঁ_ ভগবান শ্রীরামরুষ্দেবের নাম স্মরণ করিয়ী- 
প্রতিষ্ঠাবিহীন স্বামী বিবেকনিন্দ আমেরিকা যাত্রা করিলেন । 
।  বোঁশাই-পরিত্যাগ্গের পর স্বাধীজী কলক্বো, পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং 
প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। কাণ্টনে স্বার্মীজী একটি 
গিনামঠ দেখিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন; কিন্তু যে সকল স্থলে বৌদ্ধমঠগুলি 
অবস্থিত, সেখানে বৈদেশিকদিগের প্রবেশাধিকার নাই। স্থামীজী, 
যে কার্ষো বাধা পাইতেন, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্ত তাহার ইচ্ছা আরও 
বলবন্তী হইত ।. তিনি পথ্-্রদর্শককে লইরা অগ্রসর হইলেন। কির 
অগ্রসর. হুইবান্স পর স্পষ্টই দৈখা গেল, কতকগুলি লোক লাঠি লইয়! তাড়া 
করিয়া আঁসিতেছে। “গাইড” তততুক্ষণ  পপগাঁর' পার। স্বাধীজী 


স্বামী বিবেকানন্দ । ১৩৩ 


দাড়াইলেন | দূর হইতে চীৎকার করিয়া চীনাভাষায় আপনাকে যোগী 
বলিয়া পরিচিত করিলেন খুধু “যোগী” শব্দটা শুনিয়াই উত্নত্তপ্রায় চীনাগণ 
তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ত্তাহাঁর নিকট হইতে রক্ষাকবচ আদায় 
করিয়া পরে তাহাকে মঠটি দেখাইল। 

জাপান প্রভৃতি স্থান দর্শনের পর যথাসমর স্বামীজী চিকাগোতে 
পৌছিলেন:। অর্থের বাবহারে স্বামীজী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য 
পথে তিনি নানাপ্রকারে প্রতারিত হন। চিকাঁগেো সহরের 
রাজপথে গৈরিক-বেশধারী সন্স্যা্ীকে দেখিয়া! কৌতুহলী ও আমোদপ্রিয 
ব্যক্তিরা তাঁহাকে নানাপ্রকারে উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। 
নেক কষ্টে একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিরা তবে তিনি সে যাত্রা 
পরিত্রাণ লাভ করেন। 

চিকাগোয় স্বামীজী ১২ দিন রহিলেন। প্রত্যুহ ঘুরিয়া দরিয়া ভিনি 
মেল! দেখিতে লাগিলেন । সে এক বিরাট কল্পনাতীত ব্যাপার ! পৃথিবীর 
যাহা কিছু দর্শনীয়, যাহা কিছু উত্তম, সমস্ত ভ্রবোর সমাঁগম টি 
দেখিয়। স্বামীজী চষত্কৃত হইয়া গেলেন। 

এতবড়' বিরাট নগরে এত লৌকসমাগমের মধ্যে তিনি কোনও 
পরিচিত লোক দেখিতে পাইলেন না । আমেরিকা ধনীর দেশ, খরচপত্রও 
অতান্ত অতিরিক্ত দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 
অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে সভাঁর 
অধিবেশন হইবে না । তখন জুলাই মাস। এই দীর্ঘকাল এখানে থাঁকবার 
মত স্থল তীহার নাই। : তিনি আরও জানিতে পারিলেন যে, প্রতিনিধি 
নির্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তাহা ছাড়! ভালরূপ পরিচয়- 
পত্রাি না থাঁকিলে কেহই প্রত্তিনিধি নির্বাচিত হইতে পারেন না । 


১৩৪ ভারত-প্রতিভ। 


বিবেকানন্দের সম্মূথে ভীষণ সমস্া। সমৃপস্থিত হইল। আপাততঃ নিরাশ 
হইলে তির্তি সহজে হুটিবাঁর পাত্র নহেন। শেষ পর্যান্ত না দেখিয়া তিনি 
নিরম্ত হইবেন না স্থির করিলেন্‌। 

তিনি জানিতে পারলেন, বেষ্টিন সহর শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান 
কেন্দ্র।  চিকাগোর তুলনায় সেখানে খরচ-পত্রও কমে হর। স্বামীজী 
বোষ্টনে চলিয়া গেলেন। রেলে বাইবার সময় জনৈক বৃদ্ধার সহিত 
আলাপ হইল। এই বৃদ্ধা তাহার সহিত কথাবাত্তী কহিয়া এমনই মুগ্ধ 
হইলেন যে, তাহাকে স্বীষ্ঘ আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। বৃদ্ধার 
অবস্থা ভালই ছিল। তাহার মনটিও নিতান্ত অসরল ছিল না। প্রাচা- 
দেশীয় জীব কিরূপ অদ্ভুত এবং হিন্দু সন্ত্যাসীর ধর্মব্যাখ্যাই বাঁ কিরূপ, এই 
দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদিগের কৌতুহল টি নিমিত্তই বধ 
তাহাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 

চিকাঁগোয় প্রতাহ স্বামীজীর পনের ধোল টাকা বায় ধাডিভোন। 
বৃদ্ধার বাড়ীতে আদার সে থরচ বাঁচিয়া গেল; কিন্তু প্রতীচ্যদেশের 
উপযোগী বেশভূষা গ্রস্থত করিতে তাহার :বু অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেল। 
'অল্পদিনেই তিনি বুঝিলেন বে, সাধু-সন্ত্াসীর বেশ দেখানে চলিবে না। 
'তাহা ছাড়া সেথানে যেন্ধূপ শীত, তাহাতে গরষ পোষাক অত্যাবশ্তক। 
মহিলা বন্ধুদিগের পরামর্শ অনুসারে তিনি খৃষ্টান-ধর্দযাজকদিগের যত 
রুষ্ণবর্ণের লঙ্কা জামা প্রস্তুত করাইলেন। শুধু বক্তৃতার সময় গৈরিক 
আলথাল্প! ও পাগড়ী ধারপ করিলেই চলিবে । 

বৃদ্ধার আলয়ে অবস্থানকালে অনেকগুলি মহিলার সহিত স্ামীভী 
পরিচিত'হন। তথায় একটি মহিলা-মভাঁও ছিলল। একদিন সেই সভার 
ভিনি রক্কৃতা করেন। তীহার বন্কৃতা অবপে শোতৃবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া 


স্বামী বিবেকানিন্দ। . ১5৫ 


পড়েন। গ্রমে এই প্রতিভাশালী হিন্দু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে নানা প্রকার' 
আলোচনা চলিতে লাগিল। ইহার ফলে আমেরিকার বিশিষ্ট ও বিখ্যাত 
ব্যক্তিবর্গের নিকট ক্রমে ক্রমে স্বামীজী পরিচিত হইতে লাগিলেন | হার্ডার্ড 
বিশ্ববিগ্ালয়ের শ্রীকভাষার অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট মহোদয় তাহার 
অপূর্ব পাত্ডিত্য, জ্ঞান ও প্রতিভ! দর্শনে এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, হিন্দুধর্মের 
গ্রতিনিধিরূপে তীহাকে মহাঁমেলন্ি উপস্থিত হইবার জন্ত পুনঃ পুন: 
অন্থরোধ করিলেন; এবং তিনি নিজে ধর্শমহাঁসভাঁর তাঁহাকে প্রবিষ্ট 
করাইবার সমুদায় ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন । 
াহবরই চেষ্টায় স্বাধীজী সমুদয় বাঁধাবিদ্্ু অতিক্রম করিয়া, হিন্দধম্মের 
প্রতিনিধিরূপে ধর্দ-মহাসভার প্রবেশাধিকার পাইলেন । 
রাইট সাহেবের মিকট হইতে মহাঁসভার কার্ধাস্থলের ঠিকানা স্থামীজী 
মংগ্রহ করিয়াছিলেন) কিন্তু চিকাগে! আসিয়া তিনি সেই অভিজ্ঞান- 
ধত্রটি কোথায় রাখিয়াঁছেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। বিরাট নগরের 
্ধ্যে অগিস্তক সঙ্গ্যাপী দিশাহারা হইলেন। কেহই তাহাকে নির্দিষ্ট 
ধানের সংবাদ দিতে পারিলেন না। বিশেষত: তিনি নগরের যে অংশে 
যা বেড়াইতেছিলেন, সে দিকে জন্মীন্গণের বাস। তাহার! সাহার 
খা বুঝিতে পার্ল না, আর কাফ্রী ভাবিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞাঁও 
প্রকাশ করিতে লাগিল । সে দিন কোথাও আশ্রয় পর্যাস্ত না পাইয়া তিনি 
াত্রিকালে রেলের মালগাড়ী রাখিবার প্রাঙ্গণে একটা খালি বাক্সের 
গা করিলেন। পরদিন পদব্রজে তিনি 
কার্্যালরের পুনরায় অনুসন্ধান করিতে চলিলেন। একটি 
রম্য অট্টালিকাঁর সম্মুখ দিয়! যাইবার সময় জনৈক মহিলা! তীহাঁকে 
করিয়! বুঝিলেন যে, তিনি ধর্দ-মহাঁসভার একক্ন প্রতিনিধি । তখন 


১৬৬ '.. ভারত-্গ্রতিভা 
দয়াবতী রমণী তাহাকে স্ব ভবনে আনিয়া যথোপযুক্ত পরিচর্যা 
করেন। তার পর স্বয়ং তিনি স্বামীজীকে মহাঁসভার কার্যালয়ে লইয়া 
গি়৷ তাহার থাকিবার বদ্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া দেন। এই মহিলা মিঃ 
জঙ্জ ডর্লিউ হেল নামক চিকাগোর জনৈক সম্থান্ত ব্যক্তির পত্বী। 

১৮৯৩ খুষ্টাবের ১২ই সেপ্টেম্বর ধর্্-মহাসভার অধিবেশন হয়| পৃথিবীর 
যাবতীয় ধর্মের প্রতিনিধি নির্দিষ্ট সভাগৃহে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। 
প্রায় ছয় সাত হাজার মহাঁপপ্ডিত সভাস্থলে উপবিষ্ট। সে এক বিরাট 
দৃশ্ত। মধ্যস্থলে উচ্চ সিংহাসনে রোমান্‌ ক্যাথলিক সশ্প্রদায়ের প্রধান 
ধর্মযাজক কার্ডিনাল গিবন্স উপবিষ্ট । তাহার বামভাগে ও দক্ষিণতার্গে 
প্রাচ্যদেশের প্রতিনিধিবর্গ বিচিত্র রসনভূষণে সজ্জিত হইয়া! আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রেশমের টৈরিক অঙ্গাবরণ ও পাগড়ী ধারণ 
করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উপবিষ্ট। তাহার প্রতিভাদীপ মুখমণ্ডর 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিবেকানন্দের এক পারে ব্রা্গ 
সমাজের প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ও অপর পার্খে সিংহলের বৌদ্ধ ধর্পাল: 
বিবেকানন্দের আসন ত্রিশ জন প্রতিনিধির. পর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

' স্বামীজীর পূর্বব্তী ব্যক্তিগণের বন্কৃত1 সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশ! 
বিবেকানন্দকে বক্কৃতা করিবার জঙ্ক আহ্বান করিলেন; কিন্ত তিগি 
সক্ষোচ বশতঃ বলিলেন, “এখন নহে।” উপযূ্ণপরি কয়েকবার তিনি 
আহত হইয়াও বক্তৃতা করিতে উঠিলেন না। “এখন নহে* বলিয়া 
গড়হিয়া গেলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমান, বোধ হয 
তিনি বন্তুত1 করিতে উঠিবেন না; অপরাহ্থের সময় সভাপতি : মহাশয় 
পুনরায় হিবেকানন্দকে বক্তৃতা দিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। এবার ঘি 
ভিনি সে আহ্বান প্রত্যাধ্যান করেন, ভবে আর তাহাকে সময় দেওয়া 


স্বামী বিবেকানন্দ । | ১৩৭ 


হইবে না বুঝিতে পারিয়। ব্রিংশদ্বর্ধীয় যুবক সন্যাসী গাঁত্রোখান করিলেন। 
সেই বিপুলাফতন সভাগৃহে সহস্র সহ মহাপপ্ডিত প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে 
বক্তৃতা করিতে উঠিয়া স্বামীজীর স্থগৌর মুখমগ্ুল;আরক্তিম হইয়া! উঠিল। 
একবার তিনি চকিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভারতীর বরপুত্ 
উদ্দেশে দেবীর চরণে প্রণতি জানাইযা বলিয়া উঠিলেন, “মার্কিণ ভগিনী 
ও ভ্রাতিবুন্দ 1” এই অভিনর সঙ্বোধনে সমগ্র সভাস্থল বিছ্যাৎস্পৃষ্টের 
নায় চমকিত হইয়া উঠিল। আননধ্বনিতে সভাতল মুখরিত হইল। 
আনন্দধ্বনি থামিয়া গেলে, ধীর-গম্ভীর-স্বরে ওজন্বিনী ভাষায় স্বাধীজী 
বক্তবা শেষ করিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় সাম্প্রদাপ্সিকতাঁর বিন্দুমাত্র 
সংম্রব ছিল না। অন্থান্ত বক্তুগণ নিজ নিজ ধন্মের পক্ষে ওকালতী 
করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্ুম্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, সকল 
ধর্মের মুল্ল উদ্দেস্ট,_লক্ষ্য এক। পরমহংসদেবের চরপুতলে . বসিয়া 
স্বধন্ম-সমন্বয়ের পবিত্র মন্ত্র তিনি শিখিয়াছিলেন। সেই মন্ত্র তিনি 
পৃথিবীর সর্ববিধ ধর্মের প্রতিনিধিবর্গের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
অধিকাংশ ব্যক্তিই পাচ মিনিটের মধ্যে তাহাব প্রতি অনুরাগী হইয়া 
উঠিলেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে এত 'বড় দিখ্বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে 
পূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই । 

পরদিবস যাবতীয় সংবাদপত্রে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা বিঘোধিত হইল। 
সেদিন যতগুলি বক্তৃতা হইয়াছিল, সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার বক্কৃতাই 
বে. সর্বোৎকৃষ্ট, আমেরিকাবাসিগণ মৃক্তকণ্তে তাহা ঘোষিত করিলেন। 
্বামীজীর পাশ্চাতা- জীবনী-লেখকগণ লিখিয়াছেন, “চিকাগোর "বিরাট 
র্সভায় স্বামীজী থে মহাসতোের প্রচার করিয়াছিলেন, যে অপুর 


১৩৮. | ভাব্ত-্প্রতিভা 


আশার বাঁণী গুনাইয়াছিলেন, খৃষ্টের পর আর কোনও ০০০ 
নিকট পাশ্চাত্য জগৎ তেমন কথা শুনে নাই 1” 

১৯ শে সেপ্টেম্বর ধর্-মহাসভায় “হিন্দুধম্ম” নামক একটি অপূর্ব প্রবন্ধ 
স্বামীজী পাঠ করেন। ২*শে তাঁবিথে “ভারতবর্ষ ধর্মের অভাবপীড়িত 
নহে” বলিয়া একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন । ভারতবর্ষে অর্থেরই ষে প্রকৃত 
অভাব এবং সেই জন্ভই তিনি মার্কিণে আসিফ়াছেন, সে কথাটা সকলকেই 
তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিতে পাঁরিল, তিনি ধর্দের 
রহস্য উদ্ঘাটনেই সুদক্ষ দার্শান্ক নহেন, অকপট স্বদেশ-প্রেমিক। 
স্বামীজীর অপূর্ব্ব বক্তৃতাঁশক্তি এবং অতুলনীয় ধন্মজ্ঞান দেখিয়া শ্রোতৃবুনদ 
তাহার এমনই অনুরক্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রত্যহই তাহারা 
বিরধকানন্দের কিছু না কিছু বক্তব্য গুনিবাঁর জন্য অধীর হইয়া থাকিতেন। 
সতের দিন ধরিয়া সভার সহস্ত্ীধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহার 
অধিকাংশই দীর্ঘ এবং নীরস। সভারস্তের পূর্বেই সভাপতি বলিয়া দিতেন 
যে, সর্বশেষে বিবেকানন্দের বক্তৃতা আছে । তাহার বক্তৃত। শুনিবার 
আশায় শ্রোতৃবর্গ এ সকল নীরস প্রবন্ধ ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিতেন । ঘন 
বক্তা যেমনই বক্তৃতা করুন না কেন, বিবেকানন্দই ধর্-হাসভার দিখ্বিজরী- 
বীর বলিয়া সকলের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও পূজার অর্থা লাভ করিলেন । 

পরইরূপে অপরিচিত প্রতিষ্ঠাহীন, তরুণ সন্গযাসী শুধু চিকাগে। মহাসভায 
বক্তৃতার ফলে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। তাহার 
নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল, তাহার প্রতিক্কতি নগরের সর্বত্র 
প্রদপিত হইতে থাকিল 1 সংবাদপত্র সমুহ মুক্তকণ্ে তাহার কীন্তি ও হশের 
কথা প্রচার করিতে লাগিল। নিউচয়র্ফ হেরোল্ডি নামক সর্বশ্রেষ্ঠ গৌড় 
সংরাদপত্রও তাহাকে দির্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া! উল্লেখ কৰ্িলেদ। 


স্বামী বিবেকানন্দ । ১৩৯ 


তীহাঁর পূর্ণ চিত্র রাজপথের স্থানে স্থানে রক্ষিত হইল। পখচাঁরিগণ শ্রদ্ধা- 
সহকারে এই প্রাচয-সন্াসীর চিত্রকে নমস্কার করিয়া! চলিয়া যাইিত, কেহ কেহ 
চিত্র-সম্মুথে দীড়হিয়। তাহার প্রতিভা প্রদীপ্ত অবরবের প্রতি চাহিয়া থাঁক্িত। 

প্রথয্ দিবসে অধিবেশন শেষ হইলে মার্কিণের জনৈক ধনকুবের 
বিবেকানন্দকে নিজের আলম়ে নিমন্ত্রণ করির! লইয়া যাঁন। একটি উৎরষ্ট 
সুসজ্জিত প্রকোট্ট স্বামীজীর অবস্থানের জনা নির্দিষ্ট করিয়া গৃহস্বামী স্বয়ং 
তাহার সেবায় নিষুক্ত হুন। সেই প্রকোষ্ঠটি যেরূপ বিলাসোপকরণের 
দ্বারা সজ্জিত, তাহা দরিদ্র ভারতবাসীর কল্পনারও অতীত । স্বামীজী 
অমেরিকাঁর অতুল এশ্বর্ধয-বিভবের সহিত দরিদ্র ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া 
বেদনা-ব্যথিতচিত্তে সমস্ত রজনী ভূমিতলে পড়িয়া “মা মা” করিয়া ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন । 

মার্কিণদিগের আঁগ্রহীতিশযা দেখি স্বামীজী হিন্দুধন্ম সম্বন্ধে ব়্ৃতা 
রুরিয়া বেড়াইতে লাঁগিলেন। ইহার ফলে অনেকেই হিন্দ্ধন্মের প্রতি 
শরদ্ধান্িত হইয়! উঠিলেন, কেহ কেহ তীহাঁর শিব্যত্বগ্রহণ করিয়া সাধন- 
ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। স্বামীজীর অসাধারণ গ্তণগ্রা দর্শনে 
বিমুগ্ধ হইয়া বহু সন্ান্তবংশীয়া কুলনারী তাহার অন্গরাঁগিণী হইয়া গড়ি- 
লেন। এমন কি, কেহ কেহ তাহার পাঁণিপ্রীর্থনাও করিয়াছিলেন । কিন্ত 
আজন্ম কাঁমজয়ী পুরুষসিংহ কোনও প্রলোভনে বিচলিত' হইলেন না। 
একটি অপূর্ধবরূপ-লাবণাবতী যুবতী স্বামীজীর চরণে রূপ, যৌবন, প্রসৃত 
শ্বর্যয সমস্তই অর্পণ করিবার জন্য আকুল নিবেদন জানাইয়াছিলেন, 
কিন্তু জিতেক্দ্িয় সন্্যাসিপ্রবর মধুরব!কযে তাহাকে নিরস্ত করিয। 
বলিরাছিলেন, “কল্যাণি, আমি সব্যাসী, নিখিল বরন্ধা্ডের নামীখাত্রই 
আমার.জননী |” 


১৭, ভারভ-প্রতিভ। 


চাবিদিকি হইতে অজন্ত প্রশংসা, প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াও শ্বামাজীর 
চিত্তে বিন্দুমাত্র গর্ব বা অহঙ্কারের ছাক়্াপাত হয় নাই। বরং এরূপ 
আত্সপ্রশংসাক় তাহার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। সন্গ্যাসীর পক্ষে 
এত প্রতিষ্টা তাহার প্রীতিপ্রদ ছিল না। এই জগদ্াপী খ্যাতিকে তিনি 
নিজন্ব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিক্লাছিলেন, পাশ্চাত্য 
ভগবানের নির্দেশক্রমে তাহাকে এদেশে আদিতে হইরাছে। তিনি যন্ত্র 
মাত্র। কাজেই নিন্দাস্তি তাহাকে বিচলিত বা অভিভূত করিতে 
পাঁরিত না। | 

বিবেকানন্দের যশঃসৌরভে দিজ্মগ্ুল আমোদিত হইয়া উঠিকাছে 
দেখিয়া একদল গৌড়া অদূরদর্শী থুষ্টান ভাহার উপর খড়াহস্ত হইয়া 
উঠিল। আক্রেশি চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহারা তাঁহাকে বিপন্ন ও 
অপদস্থ করিবার জন্য নানীপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। 
কোঁন কোন সংবাদপত্র তাহার সম্বন্ধে অলীক নিন্দা প্রচার করিয়া? 
তাহার চব্িত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া, তাহাকে ভগ্ু, প্রতারক প্রমাণ 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্ত বহু সন্্রীস্ত, উচ্চপদস্থ ও 
শিক্ষাভিমানী ভদ্রলোক ও মহিল! তাহার পক্ষপাতী; সুতরাং সেই সকল 
হীনমতি লোকের কোনও চেষ্টাই ফলবতী হন নাই কোনও ছুষ্টলোক 
দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইন্সা তাহার নিকট সমুপস্থিত হইলে তিনি উহার 
মনের ভাবটি প্রকাঁশ করিয়া দিতেন। সে ব্যক্তি তখন অপ্রতিভ হইয়া 
পলায়ন করিত, ময় ত তীহার শরণাপন্ন হইত। 

আমেরিকার কোনও বক্তৃতা-কোম্পানী শ্বামীজীকে আমেরিকার 
বিভিন্ন নগরে বন্তৃত্তা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্ন। ১৪১ 


দেখিলেন, ইহাতে সুবিধা আছে । বন্তৃতা-কোম্পানী তাহাকে যে অর্থ 
দিবেন, উহীদ্বারা তিনি ভারতে ধন্ম ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানেও অর্থ- 
সাহাধ্য করিতে পারিবেন। উক্ত কোম্পানীর প্রন্তাবে সম্মত হইয়! 
তিনি আমেরিকার সর্ধত্র গমন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তিনি 
'ঘে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ ও ভ্রমণবৃত্তাস্ত এখন 
দৃপ্রাপ্য। তবে এই সকল বক্তৃতা দ্বারা তিনি আমেরিকাঁবাসীর মন হইতে 
ভারতবাসীরা অনভায এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! দূরীভূত 
করিতে পাৰিয়াঁছিলেন। 

বক্তৃতা করিবার সময় অনেকে অনেক প্রকার শ্বামীজীকে পরীক্ষা 
করিয়াছিল। একবার একস্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করিবার সময় তিনি 
দেখিলেন যে, মধ্যস্থলে একটি কাঠের গালা! উপুড় করিয়া রাখ! হইয়াছে । 
্বামীজ *অক্লানবদনে তাহার উপর শ্লাড়াইয়! বন্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন । 
সহসা বন্দুকের ভীবণ শব্দ হইল । একটা গুদ্দী তাহার কাণের পাশ, দিয়া 
চলিয়া গেল। স্বামীজীর বক্তৃতায় কোন বাঁধা জন্মিল না। তিনি 
অবিচলিতভাবে'বক্তব্য বলিম্বা ষাইতে লাগিলেন। বক্তৃতাশেষে শ্রোতগণ 
বলিল, পরীক্ষার জন্যই ভাহারা এরূপ বাবস্থা করিয়াছিল; এজন্য 
তাহারা ছুঃখিতাস্তকরণে ক্ষমা চাহিতেছে । 

বক্তৃতা কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা স্বামীজীর সাহাষ্যে যথেষ্ট অর্থোপার্জন 
করিতে লাগিলেন,অথচ তাঁহাকে যৎসামান্তি মাত্র প্রদত্ত হইত। এক এক 
দিন তাহার! সাড়ে সাত হাজার টাঁকা! উপাঞ্জন করিয়া মাত্র তীহাঁকে ছয় 
শত টাকা দিতেন। এইব্ঈপ বাবহারে বিরক্ত হইয়া! স্বাধীজী পয়সা লইয়া, 
বন্তৃতা দিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন, আর উক্ত কোম্পানীর সহিত 
কোনও সংব রাঁখিলেন না। 


১৪২ ভার-প্রতিভা 


পাশ্চাতাদেশে জাতিবিচার ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী। 
আমেধিকাঁর হোটেলে নিগ্রো প্রভৃতি রুষ্ণকায় বাতির স্থান নাই । অনেকে 
স্বামীজীকে নিগ্রো মনে করিয়া তাহাদের হোটেলে স্থান দিত না । তিনি 
ভারতবালী বলিয়া যদি পরিচক্ দিতেন, তবে তাহার পক্ষে সর্ধব স্থানেই 
অবারিত দ্বার হইত; কিন্তু অপরকে ক্ষুত্র করিয়! নিজে;বড় হইবেন, এরূপ 
ইচ্ছা তিনি কোনও মতেই পোষণ করিতেন না। একবার দক্ষিণ 
আমেরিকায় নিমস্ত্রিত হইয়া তিনি বন্ভৃতা করিতে গিয়াঁছিলেন। তত্রত্য 
কোনও হোটেলে তিনি স্থান পাইলেন না । নিমন্ত্রণকারীর! অবশেষে বহু 
কষ্টে তাহার থাঁকিবাঁর বন্দোবন্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তিনি, “আমি নিগ্রো 
নই” এ কথা মুখ ফুটিয়া তখনও বলেন নাই । একদা একজন ধনকুবের 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । বাড়ীর দবারবাঁন্‌ নিগ্রো বিবেচনা করিয়া 
তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কিছুকাল পরে সেই ভদ্রলোক সমস্ত 
ঘটনাজাঁনিতে পারিয়! ভীভার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বলেন, “আপনি 
আত্মপরিচয় কেন দিলেন ন1?” উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “নাকে 
ছোট করিয়। "আমি আত্মপ্রতিষ্টা করিব ? এন নীচ কার্স্ের জন্য আমার 
জন্ম হয় নাই 1” 

বক্তৃত'-কোম্পানীর সহিত কাজ করিবার সময় স্বামীজীকে সপ্তাহে 
বারো চৌদ্দ অথবা তদধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। অত্যধিক 
পরিআবমে সময় সময় তাহার শরীর ও যন অত্যন্ত নিন্ডেদ হইয়। পড়িত। 
অনেক সময় বক্তব্য বিষয় কিছুই তিনি খুঁজিয়া পাইতেন লা। মনে হইত, 
হার পুজি যাহ! ছিল, সব ষেন নিঃশেষে উজাড় করি! দিয়াছেন'। তখন 
তিনি পরদিবস কি বন্ৃতা করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া 
উৎ্কষ্টিত হইয়! উঠিতেন। এই সমগ্ণে তীহাঁর অপূর্বব অস্থু্ভূতির উদয় হইত। 


স্বামী বিবেকানন। ১৪৩ 


নিঁখ-রজনীতে তত্জ্রাঘোরে তিনি যেন শুনিতে পাইছেন, পরদিবস 
তিনি ঘে কল কথা বলিবেন কে যেন উচ্চরবে তীহাঁর নিকট দীড়হিয়া 
সেই সকল কথা বলিতেছে। সময়ে সময়ে এই উপায়ে অনেক অপূর্ব 
তত্ব-নৃতন ভাব-রসের বিচিত্র সংবাদ তিনি জানিতে পারিতেন। সে 
গব এমনই নৃতন যে, ইহ-জন্মে কোনও দ্দিন তিনি সে সকল কথা শুনেন 
নাই বা চিন্তা করেন নাই। নিদ্রীভঙ্গের পর সেই সকল কথা স্মরণ 
করিয়া তিনি পরদিবস বন্ভৃতা দিতেন । 

পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামীজীর ' নানা প্রকার ষোঁগ 
শক্তিলাভ হইয়াছিল। স্পর্শমাত্রেই তিনি লোকের জীবনের গতি 
নৃতন পথে পরিচালিত করিতে পাঁরিতেন। বন্ুদুরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট 
নয়নগোচির হইত। কাহারও মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার অতীত 
জীবনের সমগ্র ইত্তিহীস পর্যান্ত তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন। 

স্বামীজীর বিজয়-বার্তী ভারতবর্ষে বিঘোঁষিত হইলে সকলেই আনন্দে 
উল্লাসিত ভইয়া উঠিলেন। পরমহংসদেবের ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি 
ভারতবর্ষের আকাশ ও বাতাসকে মুখরিত করিয়া তুলিল। বহু 
শতাঁবীর পর মুমূর্ ভারতবাসী যেন জঞ্জীবন-মন্ত্রে প্রাণ পাইয়া জাগিয়া 
উঠ্িল। স্বামীজীর নিকট আনন্দোঁফুল্প, মত্ত ভারতবর্ষের হৃদয়োখিত 
কতজ্ঞতা নিবেদিত হইল । 

স্বামীজীর ছাব্রসংখ্যা আমেরিকায় ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছিল। 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে “গ্রিন্একার কনফারেন্স” নামক সমিতির কতিপয় 
অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করেন। সেখানে কয়েকজন ছাত্রও 
জুটিয়াছিল। তাহার! একটি বৃহৎ ও প্রাটীন দেবদারু-বৃক্ষের তলে 
বাঙ্গালীর স্তায় অসানপিিঁড়ি হইন্া উপবেশন পূর্বক স্বামীজীর প্রমুখাৎ 


১৪৪ ভারত-গ্রাতিভ। 


বেদাস্তের বাখা!। শ্রবণ করিত। এখনও মই বৃক্ষটি "স্বামীজীর 
দেবদারু” নামে অভিহিত । | 
১৮৯৫ খৃষ্টাব্ে স্বামীহী নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আরস্ত 
করেন। . তখন ইতন্তত: পর্যটন ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা স্থগিত বাঁখিয় 
রীতিমত ক্লাস খুলিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
কয়েকটি, বাছা বাছা শিষ্যকে ধ্যান-ধারণাও শিক্ষা দেওয়া হইত। 
ধ্ান-শিক্ষা দিতে গিয়া সময়ে সময়ে স্বামীজী নিছে বাহজ্ানশূল্ত 
হইয়া! পড়িতেন। ক্লাসে প্রধানত: বাঁজযোগ ও জ্ঞানমোগের শিক্ষা প্রদতত 
হইত | এ সময়ে স্বামীজী যোগিজনোচিত সংযম, আহারাদি সকল 
বিষয়ই পালিন করিতেন । 

অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মাঞ্িণ স্বাধীজীর অন্থরাগী, পষ্টপোষক ও 
শিষাশেদীর অন্তর্গত ভ্ইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন প্রকাশ্থভাবে 
মন্ত্যাসগ্রহণ করিবার পূর্ব হইতেই তীঁহার শিষা বলিম্বা আপনার্দিগকে 
অভিহিত করিতেন! এক জনের নাম ম্যাদামূ মেরী লুই। উনি ফরাসী 
রমণী। অপরটি একজন রুসীয় ইহুরী। ইনি নিউইয্র্কের কোন প্রসিদ্ধ 
সংবাদ-পত্রের লেখক ও পরিচালক ছিলেন । দীক্ষা-গ্রহণের পর ম্যাদাম্‌ 
লুই স্বামী অভয়ানন্দ ও ইহুদী ভদ্রলোকটি স্বামী কপানন্দ নাষে পরিচিত 
হন। এইবপে স্বামীজী আমেরিকার বেদান্তধর্্-প্রচারের দাতা ছয় মাসের 
মধো সহজ্ম সহস্স ভক্ত ও শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন ॥. 
। অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্বামীজী অতংপর বিশ্রামের প্রয়োজন 
অনুভব করিলেন | দেই সময়ে তীহার কোনও শিষ্য তাঁহাকে “দহ্র- 
দ্বরীপোরদ্যান*' নায়ক দ্বীপে পরঘব্মণীয় নিজ্জন কুঞ্জকুটারে করেক দিন 
বিশ্রামের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া লইরাগ্রেলেন। শিষ্যগণ সযভিব্যাহথারে 





্বাধী বিবেকানন্দ। | ১৪৫ 
নি ্বামীজী এইখানেই যাপন করিয়াছিলেন । এই নে 
অবস্থানকালে একদিন নদীভীরে বসিয়া তিনি নির্ধিকল্প সমাধি মু 
কৰিয়াছিলেন। তীহার বিখ্যাত "ক্সযাসীর গান” এইখানেই রচিত হ 

১৮৯৫ খুষ্টাবের আগষ্ট মাসে কয়েকজন ইতংরাজ বন্ধুর নিমন্ত্রণ ্বাধীজী 
ইপ্লণ্ডে গমন করেন। এ দিকে খৃষ্টান মিশনারীরা তাহার বিরুদ্ধে 
নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র পাঁকাইয়া তাহার ছুন্ণম ঘোঁষণা করিতে থাঁকে। 
বাধ্য হইয়া ্বামীজীকে অনেক সমর তাহাদের কম্পিত অপবাদের জবাৰ 
'দাতে হইত | 

ইংলণ্ডে স্বামীজী মহাসমাঁদরে অভ্যধিত হইলেন। পূর্ব্-পরিচিত বন্ধু 
মিঃ ্টাঙি ও মিস্‌ হেননিয়েট! তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন । 
লগ্ডনে উপস্থিত হইবার পর এক মাসের মধ্যেই কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া 
স্বামীন্ভী নগরের অধিবাসিবৃন্দের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
পইলেন। এই সময়ে মিস্‌ মার্গারেট নোবল ( ইনিই উত্তরকালে ভগিনী 
মবেদিতা নামে পরিচিতা ) স্বামীজীর প্রথম দর্শন লাভ করেন। 

বিবেকানন্দের বক্তৃতা-শ্রবণে বিলাতের লোক এমনই মুগ্ধ হইল যে, 
ধম্মষাজকগ্রণ তাঁহাদের ধশ্মম্নিরে গিয়া শ্বামীজীকে বেদাস্তধম্ম ব্যাখ্যার 
জনতা অনুরোধ করিতে লাঁগিলেন। ভদ্রমহিলার! স্থানাঁভাঁবে অনেক 
সদয় গৃহতলে বসিয় তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন । 

কিছুদিন পরে স্বামীজীকে পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন 

হইল। সেখানে কয়েকটি স্থায়ী ধর্প্রচারের কেন্দ্র নে ফা হন৷ 
বাহীজীগঅপিতিকালে স্বামী কৃপানন্দঃ অভয়ানন্দ ও, মিস্‌ওয়ান্ডো 
আমেরিকান গ্রচারের কাঁধ্য পরম উৎসাঁহভরে সম্পাদন করিতেছিলেন। 
্বামীজী আমেরিকায় আসিয়া পুনরায় বক্তৃতা আস্ত করিয়াছিলেন। 
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এই সময মিঃ জেজে, গুড উইন নাঁমক জনৈক বিশিষ্ট সাক্কেতিক.লিপি 
কুশল (9১078858) ব্যক্তি নিউইয়র্কে আসিবোন। ্বামীজীর বক্তৃভাগুলি 
লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত হইলেন । অত্ন্পকাল পরে গুড় উইন 
সাহেব স্বায়ীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুডউইন সাহেবের অক্ান্ত 
চেষ্টায় স্বামীজীর পরবর্তী বন্তৃতাগুলি রক্ষিত হইয়াছে। প্রচার-কাধয 
সহায়তা লাভের জন্ত স্বামীভী গুরুত্রাতা স্বামী সারদানন্দকে ইংলণ্ডে 
যাত্র। করিবার জন্য লিখিলেন। তাঁর পর স্বামীজী ইংলগ্ডে ফিরিয়া“গিয়া 
স্বামী সারদীনন্দকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিলেন, ্‌ 
১৮৯৬ খৃষ্টাব্বের ১৫ই এপ্রিল তারিখে স্বামীজী পুনরায় লুন- 
' নগরাঁভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বামী সারদানন্দ ইতিমধো বুনে 
_ পৌছিয়াছিলেন। উভয়ে মিস্‌ মুলার ও মিঃ ট্টা্ডির অতিথিবূপে 
বাস করিয়া ইংলগ্ডে প্রচারের কাধ্য পূর্ণ উদ্যমে চাঁলাইতে লাগিলেন । 
অক্সফোর্ডে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ 
হয়। স্বামীজীর সহিত আলাপে অধ্যাপকপ্রবর অত্যন্ত মুগ্ধ হন। 
রীীরামকঞ্চদেবের জীবন-চরিত, লিখিবার উপকরণ স্বামীজী আচান 
মোক্ষমূলরকে প্রদান করিয়াছিলেন । 
_. বছদিন গুরুতর পরিশ্রম করাতে স্বামীজীর শ্বাস্থ্যভঙ্গ হইরাঁছিল। 
কিছুদিন বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন বোধে তিনি গুরুত্রাতযুগল 
 শিষ্যগণের উপর প্রচার ভার অর্পণ করিয়া মাতৃভূমিতে প্রতাবর্ভন 
করিবার জন্য গ্ুস্থত হইছেন। | 
বিদায়ের দিন রাত্রিকালে কড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অতিবৃদ্ধ অধ্যাপক 
- ঘোক্ষমূলর ম্বামীজীকে বিদায়কালীন অভিনন্দন জানাইবার' জন স্বয়ং 
. ব্লেলওয়ে ছ্রেশনে আঁসিয়াছিলেন। শ্থাবীভী লজ্জাকুষ্টিতি আননে 
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অধ্যাপক্প্রবরকে বলিয়াছিলেন, “আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিধাঁর 
কোন প্রয়োজন ছিল না।” অধ্যাপক উত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের 
যোগাতম শিষ্োর দর্শনলাভের সৌভাঁগা সর্ধবদ| ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা অসস্তব।” 

দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে আগমন করিয়া স্বাধীজী সেভিয়ার দম্পতীকে 
শিয়ার্ূপে লাঁভ করেন। শ্রীমতী সেভিয়ার শিষ্য হইলেও স্বামীজী 
তীহাকে মাতার স্তায় জ্ঞান করিতেন। 'অগ্যাবধি তিনি সন্গাঁসীদিগের 
মাতুস্কান অধিকার করিয়া মায়াবতীর মঠে অবস্থান করিতেছেন । 

জুলাই মাসের শেষভাগে শিষ্য ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে শ্বামীজী লগ্ন 
হইতে হেনেভ! নগবে উপস্থিত হন । সেখানে বেন্ুনে উঠিয্লা তিনি সমগ্র 
স্ানটি দর্শন করেন। স্তপ্রসিদ্ধ জশ্মন অধাপক পলভয়সন স্বামীজীকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। স্ুইজারলযাও ভ্রমণকালে স্বামীক্জী 
নেই পত্র প্রাপ্ত হন ও তথ! হইত্বে অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
জম্মনীন্তে গমন করেন। অধ্যাপক সারাজীবন বেদান্তের চচ্চা করিষ। 
আসিয়াছেন। স্বামীজীর সহিত আলাপ ও মাঁলোচনায় তিনি পরম 
প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । অধ্যাপক কোনও কাঁ্ধ্যব্যপদেশে ক্ষণকাঁলের 
হট গৃহাস্তরে গেলে স্বামীজী একথানি কবিতী-পুস্তক অভিনিবেশ 

বে পাঠ করিতে আরস্ত করেন। অধ্যাপক ফিরিয়া আসিয়া! তাহাকে 
ডাকিলেন কিন্তু পুস্তকপাঠে স্বামীজীর মন এমনই ডুবিয়! গিয়াছিল 
যে, অধাপকের .আহ্বান তিনি শুনিতে পাইলেন না। পরিশেষে পাঠ 
শেষ করিয়া চাহিতেই অধ্যাপককেই দেখিতে পাইলেন। তিনি 
বুঝলেন অধ্যাপক অনেকক্ষণ তীঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী 
কম] চাহিয়া বলিলেন যে, তিনি বই পড়িতেছিলেন, তাই তীহার ডক, 
খনিতে পান নাই। অধ্যাপক কথাটা যে বিশ্বাস করেন নাই, তাহা 


| ১৪৮" ভারত-প্রতিভা 


াহার আকার ইঙ্গিতেই প্রকাশ পাইল। তখন আলোচনা প্রসঙ্গ 
্বামীজী পঠিত কবিতাগুলি অনর্গল আবৃতি করিয়া গ্েলেন। অধ্যাপক 
সবিশ্ময়ে. বলিলেন যে, বোধ হয়, পুরে স্বামীজী কবিতাগুলি পড়িযবা- 
ছিলেন) নহিলে একবার চক্ষু বুলাইয়৷ আধ ঘন্টার মধ্যে চারিশত পৃষ্ঠায় 
পুস্তক আয়ত্ত করা মন্গ্যশক্তির বহিভূতি। স্বামীজী তাহাকে মৃছু 
 স্ান্তের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সংযতমন] যোগীর পক্ষে উহা! আদৌ 
অসম্ভব নহে। আজীবন ব্রহ্ষচর্যের: ফলস্বরূপ এরূপ ক্ষমতা লাতি কর 
যার। পাশ্চাত্য জগৎ ইহা বিশ্বাস না করিতে পারে; কিন্তু প্রাচ্য-জগতে 
এরূপ শক্তিশালী লোকের সংখ্যা একান্ত ছুল'ভ নহে। 

১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী সেভিয়ার-দম্পতীসহ লণ্ডন ত্যাঁগ করিলেন । 
 শ্বড্উইন সাহেব নেপলজ নগরে তীহাদের সহিত মিলিত হইবেন স্থির 
হইল। চাঁরি বংসর কঠোর পরিশ্রমের পর ভারতবর্ষের বক্ষে ফিরিবার 
জন্ক স্বদেশপ্রেমিক সন্যাঁপী ব্যাকুল হইয়া উঠ্িরাছিলেন। ভারতবর্ষের 
প্রতি ধূলিকণা তাহার নিকট পবিত্র বিভূতি; মাতৃভূমি যে মাতার 
যোগ্যতম সন্তানের কাছে সর্ধজেষ্ট তীর্ঘ। 

ফ্রান্স ও আল্লস্‌ পর্বতমালা অতিক্রম পূর্বক মিলান, পিলা প্রতৃতি 
নগরী দর্শন করিয়! সশিষ্য স্বামীজী ফ্লোরেম্স আসিলেন। তথা হইতে 
রোষনগর দর্শন করিয়া! তাঁহারা নেপল্দে আসিয়! ভারতগাঁমী জাহাজে 
আরোহণ করিলেন। গুড উইন সাহেব নেই জাহাজেই ছিলেন 

পথিমধ্যে জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী উপঘযাঁচক হইয়া -স্বামীজীর সঙ্গ 
 ধর্মন্বন্ধে তর্ক আরস্ত করে; কিন্ত তর্কে পরাস্ত হইয়া সে ব্যক্তি হিন্দু 
ধর্মের অজ পিন্না করিতে থাকে। স্বামীজী দেখিলেন, লৌকটা অতান্ত 
অর্বাটীন ; যুক্তি-তর্কের “ধার ধারে না। তখন তিনি দুঢবলে তাহার 
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্দ্ধদেশ ধারিণ পূর্বক স্ভীরভাবে বলিলেন, “ফের যদি আমার র্দের 
নিন্দ! করবে, তবে সমুদ্রের জলে তোমায়. ফেলে দিব।” 'পাঁদরী-পু্গব 
স্বীকার করিল, সে ভবিষ্যতে.এমন অপকার্ধ্য আর করিবে না? 

১৮৯৭ খুষ্টান্ের জানুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে সন্ধ্যাকালে স্বামীজী 
কলক্ষোতে পদার্পণ করেন। বিশ্ববিজরী সম্াসীকে দেখিবার জন্য নগন্গের 
মাবনীর লোক ই্টরেশনে সমবেত হ্ইয়্াছিল। টগরিক উষ্রীষধারী, 
ভারতবর্ষের যোগ্যতম সন্তানের পবিত্রমূত্তি দর্শনঘাত্রেই বিপুল জনতা 
জয়ুধ্বনিতে দিজ্সগুল মুখরিত করিয়া তুলিল। সমাঁদরে মহাঁদমারোহে 
অভাধিত হইয়া বিবেকানন্দ সভামশ্ডপে নীত হইলেন। শত শত বাকি 
তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 

কলম্বোবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে তিনি ১৮ই তারিখ পর্য্যস্ত তথায় 
অবস্থান করেন। তীহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেরই হৃদয়ে হিন্দুধশ্মের 
ৃপতপ্রায় বিস্বৃত-গৌরব-কাহিনী জাগিম্া উঠিল। নূতন আশার বাণী 
সকলের হৃদয়ে নবজীরনের স্পন্দন-সঞ্চার করিল । 

সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ত স্থান হইতে ক্রমাগত সাগ্রহ আহ্বান 
আসিতেছে দেখিরা স্বামীজী জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজে যাইবার স্বল্প 
ত্যাগ করিলেন। স্পেশাল ট্রেণে কাঁণ্ডি এবং তথা হইতে জাফনার 
গমন করিলেন। তথা! হইতে গুরুভ্রাতা নিরঞজনানন্দ স্বামীকে সঙ্গে 
লইয়া সশিষ্য স্বামীজী রামনাদে উপস্থিত হন। বাঁমনাদের রাজা 
ভাস্কর সেতুপতি গুরুদেবের দর্শন-মানসে নৌকাঁসহ ট্টীমারে-্্টেসনে 
উপস্থিত ছিলেন । স্বামীজী নামিবামাত্র সপারিষদ রাজা গুরুর চরপ- 
বন্দনা করিয়া! তীরে উপনীত হইলেন। তারপর গীঁড়ীতে বসহিয়! 
রাজা স্বয্ং নগ্রপদে শোভাষাত্রীর দঙ্ষে হাটিয়। স্বাধীজীকে হ্বরাঁজ্যে লইয়া 


১৬, ভারুতপ্প্রতিত| 


গেলেন ন্বামীন্্ী যে স্থলে প্রথম অবতীর্ণ হন, রাঁষনাদরাজ তথায় 
চল্লিশ ফুট উচ্চ একটি স্থৃতি-সৌধ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। 

স্বামীজীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের শুভ সংবাঁদ অচিরকালমধ্যে 
বিঘোঁধিত হইল। সমগ্র ভারতবঞ্ধ তাঁহার নামে মাতিয়া উঠিল বামনা? 
হইতে মান্দ্রাজে যাইবেন জানিতে পাঁরিয়া পথিমধ্যে যে সকল স্টেশন 
বা নগর ছিল, তত্রত্য অধিবাসিবন্দ তাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীজী কাহারও আবেদনে উপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না। পরমকুডি, মন্ুরা, কুস্তকোনম্‌ প্রভৃতি স্থানে নামিয় 
তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন । প্রত্যেক ট্টেশনে সহন্র 
সহম্্র দর্শক তীহাঁকে দেখিবার জন্য সমবেত হ্ইয়াছিল। কোন কোন 
ছ্রেশনে ট্রেণ থামাইয়া তাঁহাকে অতিনন্দিত করাও হইয়াছিল। একটি 
ছোট ষ্টেশনে সকল গাড়ী থাঁমিত না। তত্রত্য শত শত লোক ষ্টেশনে 
সমবেত হইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে গাড়ী থামাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার কি করিবেন ভাবিয়! ঠিক করিবার পূর্বেই 
পূর্ববর্তী ট্েশন হইতে গাড়ী ছাঁড়িয়া দিল। তখন গাঁড়ী থামাইবাঁর অন্য 
কোনও উপার না দেখিয়া কয়েকজন সীহসী বীর রেল-লাইনের উপর 
স্তুইয়া পড়িলেন। এই দৃষ্টান্তে বনু ব্যক্তি সেখানে. গিয়া দীড়াইলেন। 
স্টেশন মাঁ্টার প্রমাঁদ গণিয়া রক্ত পতাকা দেখাইন্ে লাঁগিলেন। ট্রে 
থাঁমিল। তথন্‌ স্বামীজীর, জয়ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইল। 
সমবেত জনমগ্ডলী স্বাধীজীকে অভিনন্দন জানাইয়া কতার্থ হইলেন। 
,.. স্বামীজী মান্দ্রীজে যে ভাবে অত্যথিত হইয়াছিলেন, তেমন সমারোহ 
আর কখনও হয় নাই। মাঁ্রাজের সমুদয় অধিবাসী সম্মিলিত হইয়া 
তাহার অভার্থনা করেন। সমন্ত নগরটি পৰ্রপুষ্পে নুসজ্জিত 


্বার্থী বিবেকাঁনন্। ১৫১ 


হইয়াছিল। সতেরটি শ্ুদৃষ্ঠ তোরণও নির্মিত হইয়াছিল। ম্বামীজী নয়দিন 
মান্ত্রাজে ছিলেন। এই নয়দিন মান্দ্াজ সহর উৎসব-কোলাহলে মুখরিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে তিনি যে কয়টি বক্তৃতা! দেন, “ভারতে 
বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থে তাঁহ। মুদ্রিত হইয়াছে 

কলিকাতা হইতে পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ আহ্বান আসিয়া ্বামীজীকে 
ধাকুল করিয়া তুলিল। প্রীত্রীরামরু্দেবের জন্মোথসবও আদ্র প্রায়; 
সুতরাং স্বামীজী যাঁন্্ীজ হইতে জলপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা 
কনিিলেন । 

ভ্রাহাজি হইতে ভায়ম্-হারবারে নামিয়। স্পেশাল ট্রেণে সশিষ্য 
স্বামীজী শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। উনরিংশ শতাববীর ধর্শ ও 
কন্মবীর, মাতৃভূমির গুষৌগ্য সন্তান, দিখ্বিজয়ী সন্ধ্যাসীকে বরণ করিবার 
ন্ট সহস্র সহম্ম দর্শক স্রেশনে সমবেত হইয়াছিলেন । যুবকগণ তীহাঁকে 
গাঁড়ীতে বসাইয়া নিজেরাই উহা! টানিয়া লইয়া চলিলেন। পত্র-পল্পব ও 
পৃশ্পমালার় ম্থুশোঁভিত তিনটি তোরণ পাঁর হইয়া! শকট রিপণ কলেজের 
সম্মুখে উপনীত হইল রায় পশুপতিনাথ বস্থু বাহাদুরের ভবনে 
মধ্যাহ্ন যাপনের পর স্বামীজী ইউরোপীয় শিষ্যগণসহ কামীপুরের শীলের 
বাগ্ৰান-বাঁটীতে চলিয়া! গেলেন। এইখানেই তাহাদের থাকিবার স্থান 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় দিবাঁভাগ যাপন করিয়া! স্বামীজী রাব্রিকাঁলে 
আলমবাজারের মঠে চলিয়া যাইতেন। শত শত লোক দর্শনপ্রার্থ 
ভইয়া প্রত্যহ তীহার নিকট যাতায়াত করিত। স্বামীজী প্রত্যেক্ষের সহিত 
আলাপ ও তাহাদের প্রশ্নসমূহের সদুত্তর প্রদান করিতেন। | 

আলমবাজারাবস্থিত অনান্য রামকৃষ্ণ শিষ্য-স্্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে 
পরম সাঁদরে অভ্র্থনা করিলেও সহ্স! তাহার প্রচারিত সন্গ্যাস ও 


১৫২ | ভারত-শ্রুতিভ! 
কর্মযৌগের আদর্শ গ্রহণ করিলেন নাঁ। ধান-ধারণী তপস্তার দ্বার! 
আত্মার মোক্ষলাভের জন্যই তীহীরা চিরাচরিত প্রথা -অবলম্ন পূর্বক 
কাঁলাতিপাঁত করিতেছিলেন। স্থামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রাচীন পদ্ধতি 
'অঙ্গসারে কেবল আত্মসাক্ষাথকাঁর হইলেই চলিবে না | নিজের মুক্তিই চর্ম 
কাম্য নহে। কোটী কোটী নরনারীর অজ্ঞতা দূর করিয়া তাহাদিগকে 
মুক্তির সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে। এমন একটি সন্ত্যাসি-সম্প্দা় গঠন 
করিতে হইবে_-যাহীরা নিজের মুক্তি চাহে না) দেশের কল্যাণকামনার় 
নরকে বাইতেও দ্বিধা করিবে না। শ্যত্র জীব তত্র শিব” এই সন্ধে 
বিরাটের, অনস্তের পূজা করিতে হইবে । পরার্থে আত্মোৎসর্গ কৰিছে 
নাঁ পাঁরিলে মানবদেহধারণাই বৃথা। পরমহংসদেবের শিষ্য ধাহাবা, 
তীহাদিগকে দেশের ছটিতে, দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে । 

্বায়ীজীর বক্তব্য ক্রমে সঙ্গাসিরৃনের হৃদয়ে স্থান পাইল । স্বামী 
রামকুষ্ানন্দ ঠাকুরের পূজা ছাড়িয়া বেদান্ত-প্রচারের জনা দাক্ষিপাত্ে 
এবং স্বামী অথগ্ডানন্দ মুিদাবাদ জেলোয় ছুর্ডিক্ষ-পীড়িত নরনারীর 
সেরার জন্ট চলিয়া গেলেন! অনান্য গুকুত্রাতাপনাও নানাপ্রকার 
কার্যে ব্যাপৃত হইলেন । 

বহু পরিশ্রমে স্বামীজীর সুদ ,দেহ অসুস্থ হ্ইয়! পড়িয়াছিল। 
চিকিৎসকের পরামর্শে অবশেষে তিনি দাঁজ্জিলি্গে গিয়া কয়েক মাঁস 
যাপন করেন; কিন্ত তাহাতেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল নাঁ। তখন তিনি 
পুনরায় কার্ধযক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। 
একদিন খগ্বেদের অধ্যাপনার সময় নাট্যাঁচার্ধ্য গিরিশচন্দ্র ঘোয় তথা 
উপস্থিত হুন। স্থামীজী তাহাকে বূলিলেন, "জি, সি, তুমি এ 
জিনিষ পড়ার কোন দরকার মনে.কর না, কেবল থিয়েটার লইয়াই 


স্বামী বিবেকানন্দ। 0 এস্কত 


সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলে।” গিরিশবাবু উত্তরে বলিলেন, “ও কল 
বুঝিবার বুদ্ধি ও অবকাঁশ ছুই:ই আমার নাই। ভগবান্‌ রামকুষ্ণের কুপায় 
ভবমমুদ্র পার হয়ে চলে ঘাঁব। তুমি লোকশিক্ষা দিবে, তাঁই তিনি তোমার 
ও সব পড়িয়েছেন।” তার পর গ্রিরিশবাধু আবার বলিলেন, “আচ্ছা! নরেন, 
বেদবেদান্ত তো ঢের প'ড়েছ; কিন্তু অন্নাভাবে ক্ষুধিতের চীৎকার, 
দরিদ্রের অসহনীয় দুঃখ, লম্পটের হস্তে সতীর লাঞ্ছনা প্রভৃতি নানীপ্রকার 
ভীষণ ব্যাপার ঘটছে, বেদ-বেদান্তের যধ্যে কিএর কোন প্রতিকার 
পেখেছ?” স্বামীজী অশ্রুসিক্ত লোঁচনে, ভাবাঁবেগ-পূর্ণ-বদয়ে তৎক্ষণাৎ 
সে স্থান ত্যাগ করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী 
দানন্কে রুগ্ন, আতুর ও আর্তের সেবার জন্য একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিবার উপদেশ দিলেন! এই দিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “জগতে 
এক জনের দুঃখ-কষ্ট দূর কর্বার জন্যও আমি হাঁজারবার জন্মগ্রহণ কৰিতে 
রাজি আছি, নিজের মুক্তি তুচ্ছ, উহা চাই না। প্রত্যেকে যাতে মুক্ত 
₹ইতে পারে, আমি সেই সাহীষ্য কর্‌তে চাই।” 

দেবাশ্রম, ম্ঠ গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজী বহু চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার শরীরের অবস্থা ক্রমেই অবনতির পথে 
চলিডেছে দেখিয়া, গুরুত্রাতা ও শিষ্যবর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 
ইতিঘধ্যে মিস্‌ মূলর ইংলশু হইতে আসিয়া পৌছিলেন। এদিকে 
চিকিৎসকগণ স্বামীজীকে পরামর্শ দিলেন, বায়ুপরিবর্ভন ও বিশ্রাম 
অত্যাবস্তাক। বাঁধ্য হইয়া কতিপয় শিষ্য ও গুরুভ্রীতাকে সঙ্গে লইয়া 
স্বামীজীকে আলমৌড়াঁয় গমন করিতে হইল । | 

হিমালকে নির্জন অরণ্যানীর যধ্যে আম্মগোঁপন করিলেও স্বামীজী 
বহিজগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে আঁপনাকে নি্লিপ্ত রাখিতে পারিলেন না । 


১৫৭. ভারত্প্রতিভা 

তীহীর যশঃ, প্রতিপত্তি ও তৃদ্ূসী প্রতিষ্ঠা দর্শনে কতিপয় মিশন্থ্রী 
আমেরিকায় স্বাহাঁর সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিতেছিল। 
স্বামীজীর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার অত্যান্পকাঁল পরেই চিকাগো 
ধশ্বমহীমেলার সভাপতি ডাক্তার ঘারোজ, এ দেশে আসিয়্াছিলেন। 
তিনিও ম্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর নিন্দীপ্রচারে যোগ 
জুলেন। এইবপ শুনিতে পাঁওয়! যায়, তিনি ভারতে আসিয়া মাঞ্িণ 
 বমধীদিগের বচার-ব্যবহারেরও নিন্দা রটাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে 
আসিয়! স্বাক্দীজী স্বদেশবাসিগণের নিকট যেরূপ আঁদর-অভ্যর্থনা 
পাইয়াঁছেন বলিয়া কাগত্জ বাহির হইয়াছিল! তাহা অতিরপ্রিত, 
ভাররতবাদীর! তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বিবেকানন্দ 
অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক, হিন্দ-সমাঁজে তীহার কোনও প্রতিষ্ঠাই নাই, 
এই প্রকার নানাীকথা আমেরিকার কয়েকথানি সংবাদপত্রে প্রচারিত 
হইতে জাপিল। স্বামীজীর শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভক্তগণ স্বামীজীরু সম্বন্ধে 
 অবস্প্রকার মিথ্যা রটনা শুনিয়া বিচলিত হইয়! উঠিলেন, কিন্তু ধাহার 
 মম্বন্ধে এভ গোলযোগ, তিনি হিমালয়ের মন্ত অচল অটল হইয়া বৃহিলেন। 
পৃথিবীতে যাহারা নৃত্তন বার্তা বহন করিয়া! আসেন, তীচাদের সকলেরই 
অনুষ্টে এক্সপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে । পৃথিবীর ইতিহাঁসই তাহার সাক্ষী । 
স্বামীজী দে সব নিনঁকে উপেক্ষা করিয়া আপন কার্্যসম্পাদনে 
।. মুর্শিঘাবাদে দুতিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর ছুঃখনিবারণকল্ে স্বামী 
_ অথগ্াানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন জানিতে পারিয়! স্বামীজীর হৃদয় 
 উল্লমিত হইয়া উ্িলি। তিনি নিত্যানন্দ স্বামী ও সুরেশ্বরানন্দ স্বামীকে 
তীহার সাহাধ্যকল্পে পাঠাইয়া দিলেন। নিজেও উক্ত অঞ্চলে যাইবার জন্য 
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বাগ্র হইয়া উঠিলেন; কিন্তু চিকিৎদকগণ নিবারণ করায় অপত্যা তাঁহাকে 
সে স্বর্ন হইতে নিরন্ত হইতে হইল। 

স্বামীজী সংবাঁদ পাইলেন, কলিকাতা ও মীন্দ্রীজ উভয় স্থলের কাঁধ্যই 
সন্দররূপে চলিতেছে । ইংলগু ও আমেরিকাঁতেও প্রচার-কার্থ্য স্শৃঙ্খলে 
সম্পাদিত হইতেছিল। চারিদিক হইতে সাফল্যের সংবাদ শুনিয়া তাহার 
হৃদয় নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আঁড়াইমাসকাল আলমৌড়ায় 
বাপনের পর স্বামীজী সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন । বেরেলী, অন্বালাঃ 
অমৃতসহ্র প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি রাউলপিখিতে গমন 
করেন! সেখান হইতে মরি ও বাক্মুলা হইয়া স্বামীজী জলপথে শ্রীনগর 
মভিমুখে বাত্র! করিজেন। ভূতন্ব্গ কাশ্মীরের রাঁজ্ধানী শ্রীনগরের প্রধান 
বিচারপতি খধিবর মুখোঁপাধায় মহাশয় স্বামীজীকে সম্মানে নিজ ভবনে 
রাখিয়া পরিচধ্যা করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরের জলবামুর গুণে স্বামীজী 
কিছু সুস্থ হইলেন। কাশ্মীর-রাজ স্বাীজীকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়া গেলেন । তীহীকে উচ্চাসনে ঘসাইয়া' সপারিষদ, রাজা 
নিয়ে উপবেশন করিয়া তীহার মুখনিঃস্যত্ত আলোচনা শববণ করিলেন। 
জলবিভাঁরে স্বাঁমীজীর স্থাস্থ্যোন্সতি হইবে বিবেচনা করিয়া উজীর 
সাহেব স্বামীজীর জন্য বজরার বন্দোবস্ত করি! দিলেন । 

কয়েকদিন পরে স্বামীজী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সমতলক্ষেত্রে পুনরায় 
নামিয়া আসিলেন। লাহোরে অবস্থানকালে আধ্যসমাজী স্বামী 
অচাতানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারক স্বামীজীর জল্ত 
উৎসাহে অগুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তপ্রচার কাধ্যে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। 
অতঃপর দেরাছুনে হ্বামীজী শারীরিক অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন বাঁস 
করিলেন । খেতড়ী হইতে স্বামীজীর আমন্ত্রণ স্চক 'পত্র আসিতে 
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লাগিল। সে আমন্ত্রণে তিনি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। 
'আলোয়ারে উপনীত হইলে তাহার অভার্থনার প্রচুর আয়োজন হইল । 
ষ্টেশনে একটি দরিদ্র শিব্যের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ্বামীজী 
সর্বাগ্রে তাহাকে ডাকিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য 
সন্তাস্ত ভদ্রলোক তীভার প্রতীক্ষায় দাডাইগ্না রহিলেন। আলোয়াবে 
চারি পীঁচদিন অনীত হইল তাহাব পূর্ব-পররিচিত বন্ধুবাক্ষব € 
শিষ্যমণ্ডলী এই সমর লক্ষ্য কৰিক্বাছিলেন যে, বিশ্ববরেণ্য বিখেকামন, 
অতুল প্রতিষ্ঠা ও মান-সন্্রয লাভ করিরা9 পূর্বাবৎ তেমনই বন্ধুবতসল, 
ক্লীনদরিদ্রের প্রতিপালক, স্রেহপনায়ণ সন্রানীই আছেন। বহুদিন পূর্কের 
এক দরিদ্র বিধবা ভক্তিমতী মহিলার মাতিথা তিনি গ্রহণ করিঘ্াছিলেন ; 
একদ্রিন স্বামীভী উপবাচক ভইরা সশিধা ভাতার গৃহে পা 
ভেো'জনে পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলেন । 

আলোয়ার হইতে স্বাহীজী খেতড়ীতে গমন করিলেন । সেখানে 
তীহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হ্ইয়াছিল। কিছুকাল এখানে 
“থাকিয়া তিনি অনেকগুলি নক্ভৃতা কবিযাছিলেন। “ছুত্মার্গেরর ফলে 
দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিরাছে, এই পক্বন্ধে তিনি একটি চম্থকার 
বক্তৃতা দেন। বাঁজশিম্যের আলরে কয্সেকদিন মহানন্দে যাপনের পর 
স্বাীজী কিষেণগড়, 'আঁজনীর, ফোধপুর, ইন্দোর প্রভৃতি স্থলে বন্তৃতা 
করি! হাঁতৌয়ায় উপনীত বইলেন। দেখাঁন হইতে আঁর অগ্রসর হঈতে 
পারিলেন না। শরীর অত্যন্ত অন্পুস্থ ভগ্য়াতে তাহাকে কলিকাঁভাঁ় 
প্রত্যাবুন্ত হইতে হইল। 

'ভাগীরর্থীতীরে একটি মঠ নরদাণের সংকল্প বহুদিন হইতেই স্বামীজীর 
: আনে উদ্দিত হইয়াছিল । প্ররু ভ্রাভূগণ তাঁহার অভিপ্রাক়্ানুসারে উপযুক্ত 
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ভূমির সন্ধানে ছিলেন। বেলুড় গ্রামে জমীর সন্ধান পাইবামাত্র স্বামীজীর 
ভক্ত মিন্‌ হেনরিয়পেটা যৃূলরের প্রদত্ত অর্থে উক্ত ভূমি ক্রয় করা হইল। 
মঠের জমী সমতল করিয়া গ্রাটীন একতল গৃহকে সংস্কৃত করিয়া ছিতলে 
পরিণত করিতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, স্বামীজীর লগ্তনস্থ শিষ্যগণ 
তাহা! প্রদান করিয়াছিলেন । বেলুড়-মঠে যে বর্তমান ঠাকুরঘরটি আছে, 
্বামীজীর যাঞ্চিণ শিষ্যা মিসেদ্‌ ওলিবুল উহা! নিম্মাণ করাই! দেন। 
শুধু তাহাই নহে, এই মহীয়সী নারী মঠের সন্নযাসীদিগের ব্যরভারি 
নির্বাহার্থ একলক্ষ মুদ্রাও দান করেন । বেলুড়-মঠের নিশ্মীণ-কাধ্য চলিতে, 
লাগিল। ইতিমধ্যে আঁলমবাঁজার হইতে মঠটি গঙ্গার পশ্চিম্তীববর্ভী 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগাঁন-বাঁড়ীতে উঠিয়া আঁনিল। স্বা্মীজী 
সশিব্য এই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

জানুয়ারী মাসের শেষভাঁগে মিস্‌ ঘার্গীরেট নোরল ভারতবষে 
উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী ত্রন্চাৰিণী নৌবলকে (নিরেদিতাঁকে ) 
দীক্ষাদান করিলেন। ইঠাঁর শিক্ষার ভার সুযোগ্য শিষ্য স্বরূপানন্দের হস্তে ' 
অপিত হুইল। 

বারী এই সমর শিষাবৃন্দকে বয় শি কষা প্রদান করিতে লাগিলেন 
কিন্ত শরীর ক্রমেই অসুস্থ হইয়া পডিতেছে দেখিয়া পুনরার, বা 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অন্থভূত হইল । অবশেষে চেত্রমাসে তিনি 
দাঙ্জিলিঙ্দে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তাহার শরীর ক্রমেই 
শবস্থ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সময় কলিকাতায় প্লেগ-রোগের মহা 
প্রকোপের কথা অবগত হইয়া স্বামীজী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ত্যাগ ও 
সেবার অবতাব্র বিবেকানন্দ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন' না। 
কলিকাতায় আসিয়া! গুরু-ভ্রাতা ও শিধ্যগণ সহ তিনি আর্ত, বিপন্ন ও 


১৫৮ .. ভারত-্রতিভা 
পীড়িতের দাহীযোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
অর্থের বিশেষ অভাব অন্নভূত হইল। জনৈক গুরুভ্রাতা যখন বলিলেন, 
“এত টাকা কোথায় পাওয়! যাইবে?” উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, প্টাকা 
না পাঁয়া যায়, মাঠের জমী বেচিয়াও এ কাঁজ করিতে হইবে । আমরা 
সন্ন্যাসী, আমর! গাঁছের তলায় থাকিব; এত লোক আমাদের চক্ষুর 
সমক্ষে আসহা যন্ত্রণী ভোগ করিবে, আর আমরা থাকৃবো ঠে ?” কিন্তু 
আখের বিষয়, অর্থের কিছুমাত্র অভাব হইল না) চারিদিক হইতে উপযুক্ত 
অর্থ-সাহাষা আঁদিতে লাগিল: “যত্রজীব তত্র শিব” এই মহীমন্ত্দরষ্টা খষি 
'বিবৈকানন্দ কর্ের দ্বারা, সেবাঁর দ্বারা ব্বদেশবাসীকে সে যাত্রাস্স বুঝাইর! 
দিয়াছিলেন, নারায়ণজ্ঞানে জীবমাত্রকে কেমন করিয়া সেবাশুশ্ষা 
কৰিতে . হয়। 

প্রেগের প্রকোগ কমিয়া গেলে স্বামিজী সে কার্যের বন্দোবস্ত করিস 
সশিষ্য নাইনিতাঁলে গমন করিলেন। তথা হইতে আঁলমৌড়ায় গিয়া 
সেডিরার-দম্পতীর বাংলায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাশ্চানভা- 
দেশীয় শিষাগণ নিকটবর্তী আর একটি বৃটাতে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। 
আলমোড়ায় আসিয়া ন্বামীজী নির্জনতা অতিমাত্র ভক্ত হইয়া উঠিলেন, 
বেশীক্ষণ কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না) নির্জনে নার 
করিতেন । €৫ই জুন তারিখে তিনি ছুইটি ছুঃসংবাদ শ্রবণ করেন) 
পাঁওহারী বাবা দনেহরক্ষা করিয়াছেন ও ২র| জুন তারিখে মিঃ 'গুড়উন, 
জররোগে উতকামণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । স্বামিজী ধীরভাবে দুঃসংবাদ 
শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রডউইনের অকাঁল-বিয়োগে একজন কক্্মীর 
অভাব হইল, এজন্ট তিনি যে অত্যন্ত. ব্যথিত হইয়াছেন, তাহার: শিষাগণ 
পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। | 


হ্যামী বিবেধানন্থ। ১৫৯ 


অতঃপর স্বামীজী পুনরার শ্রীনগর অভিমুখে যাব্রী কলিললেন। এখানে 
আদি্য়াই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়! উঠিলেন। প্রান্সই তিনি শিষাগণের 
অজ্ঞাতসারে স্বীয় নৌকারোহণে অন্তত্র চলিয়া যাইতেম। ৪ঠা জুলাই 
মার্কিণ শিষ্যগণের অতি পবিত্র দ্িন। পম্বাধীনতার দিন* ঘলিয়া স্বামীজী 
এতছুপলক্ষে শিষ্যগণকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য গৌঁপনে 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । মার্কিণ শিষাগণ সেদিন তাহার. নৌকা 
প্রাতরাশ সমাপন করিলেন । স্বামীজী ৪ঠ! জুলাই উপলক্ষে একটি ইংরাজী 
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভাবসম্পদে কবিতাটি অভি চমখখকার | 
স্বামিজীর মুখে উহার আবৃত্তি শুনিয়া শিষাগণ পরম পরিতৃপ্ত হন। 

কাশ্মীরের ক্ষীরভবানীর মন্দির-দর্শনে গমনকাঁলে স্বামীজী কোনও 
শিষ্যকে সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। এখানে ম্বাধীজী কঠোর তপস্তা করেন। 
মুদলমানের অত্যাচীরে ভগ্ন মন্দির দর্শনে বিবেকানন্দের যনে হইল, 
“হিন্দুরা যাঁর মন্দির রক্ষা করিতে পাঁরিলেন না; আমি যদি তখন 
থাঁকিতাম, প্রাঁপণে মার মন্দির রক্ষা করিতাঁম।” বিস্ময়ের বিষয়, ঠিক 
সেই সময় কে যেন বলিয়! উঠিল, “তুই আমাকে রক্ষা করিস্‌, না আমি 
তোঁকে রক্ষা করি? এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে স্বামীজী যার পর নাই 
বিশ্মিত হন। পর্দিবস তিনি সেই স্থানে বসিয়া সংকল্প করিলেন, গ্ায়ের 
মন্দির্টির সংস্কার করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিবেন। আবার তিনি 
অনুরূপ বাণী শুনিতে পাইলেন, “আমার ইচ্ছা! হইলে কি আমি এখাঁদে 
সৌনার সাঁততাল! মন্দির তৈয়ার করিতে পারি না?” বন্মযোগী স্বামীজী 
বুঝিলেন, মহাঁমায়াঁর বিরাট ইচ্ছাতেই তিনি যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছেন। 
এই প্রত্যাদেশের পর হইতেই শ্থামীজী অত্যন্ত পন্তীত্ব ও বিমনা 
হইলেন। 


১৩০ ভারত-প্রতিভা 
_ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়! ্বামীজী নবনির্শিত বেলুড়-মঠে স্রীন্রীরাম 
রুফদেবের দেহাবশেষ-রক্ষিত পৃত তাত্রাধার ও তাহার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার 
কার্য নুসম্পন্ন করিলেন। ১৩০৫ সালের ১লা৷ মাধ তারিখে উদ্বোধন 
পত্রিকা প্রচারিত হইল। শ্রীশ্রীরামরষ্ণদেবের উপদেশ ও আদর্শ 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে স্বামীজীর নিদ্দেশমতেই উক্ত পত্রিকার 
আবির্ভাব হয়। স্বামী ব্রিগুণাতীত উহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
শরীর দিন দিন ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিনা সকলের পরামশে 
স্বামীভীকে প্রতীচ্যদেশে যাত্রার জন্য পুনরায় আয়োজন করিতে হইল।: 
১০৯৯ খৃষ্টানদের ২৭শে জুন স্বাী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সহ 
তিনি ইংলগ্ঁভিসুখে যাত্রা করিলেন। লগ্ুনে পৌছিয়া কয়েক দিবস 
অবস্থানের পর পুনরায় তিনি সশিষ্য আমেরিকীয় উপস্থিত হইলেন! 
স্বামীী এ যাত্রা অধিকাংশ সময় কাঁলিফোর্ণিয়ার ছিলেন। র 
১৯০০ খুষ্টাব্দের শেষভাগে প্যারীনগরীতে একটি বন্ম-সদস্ধীয় সভা 
হইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকগণ এই সভার 
ঘোরতর বিরোধী হইয়া দঁড়ায়। চিকাগো ধর্দ-মহামেলার হিন্দুধর্সের 
প্রভাব, আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়াছে, আঁবার সে আপদ্‌কে ইউরোপে 
আহ্বান রুরিয়। কীজ নাই! অবশেষে স্থির হইল, সভার শুধু ধর্দের 
ইতিহাসের আলোচনা হইবে। স্বামীজী সেই সভার আমন্ত্রণ রক্ষা 
করিতে যুরোপে আসিয়া বক্তৃতা করেন। ' তৎপরে ঘুরোপের নানাস্থান 
পথ্য পূর্বক তত্রত্য দার্শানকগণের সহিত নানাগ্রকার আলোচনায় 
যোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের চিন্তা-প্রণালী তিনি পাশ্চাত্য 
ার্শনিকগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে মিশর গ্রভৃতি দেশ-দর্শনান্তে 
আকম্মাৎ ১৯০১ গৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেনুড়-মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ) ১৬১ 


ৰ দি 
পরে তিনি মায়াঁবতীতে গিয়া আশ্রম পর্যবেক্ষণ করেন; জায়ারী 
মাঁদে তিনি বেলুড়মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। মঠের কার্ধ্যগ্রণালী নির্দোষভাঁবে 
চলিতেছে *দেখির। তিনি আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন। অতঃপর 
শীতকালে তিনি ঢাঁকা, চন্দ্রনাথ, কামাখ্য! প্রভৃতি পরিদর্শনের পর নাঁগ 
মহাশয়ের বাঁটাতে গিয়া অতিথি হন। তখন নাঁগ মহশিয় ইহলোঁক হইতে 
মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পত্বী পরমঘত্তে শ্বামীজী ও তীয় 
শিষাগণকে অভার্থনা করিলেন। 
শিলং স্বাস্থ্যকর স্বান জানিয়া স্বামীজী কিয়দ্িবস তথায় অবস্থান 
করেন; কিন্তু এখানে তাহার কোনও টৈহিক উপকার দেখা গেল না; 
বরং শ্বাসক্ুদ্ুতা বাড়িতে লাগিল। একদিন এমনই অবস্থা ফাড়াইল যে, 
আর বুঝি জীবন থাকে না। অসম্থ যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া 
স্বামীজী তখন বলিয়াছিেন, “এখন দেহত্যাগ হইলেই বাঁচি, আমি 
জগৎকে বন্ছবর্ষ চিন্তা কৰিব্গীর মত পর্যাপ্ত উপকরণ দিয়াছি।” 
পূর্ববঙ্গ ও আসাঁমভ্রমণ শেষ হইলে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিলেন। বহুমূত্ররোগে তিনি বহুদিন হইতে গীড়িত ছিলেন) এখন 
তাহার পরিণায শোঁথ দেখ! দিল। সুচিকিৎসাঁর বন্দোবস্ত হইল; 
কবিরাজী ওঁষধে অনেকটা উপকারিও হইল) কিন্তু স্বামীজী সকল সমজ্র 
চিকিৎসক-নির্দিষ্ট নিয়ম পাঁলন করিয়া চলিতেন নাঁ। ১৯০১ খুষ্টার্ে 
্বামীজীর অভিপ্রায্ানছসাবে মঠে প্রতিমা গড়িয়া ছুর্গোৎসব, নক্ষমীপূজা! 
ও স্ামাপূজা যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইল। 
' শারীরিক অনুস্থতা নিবন্ধন স্বামীজী নবযুগের, বার্তা আঁশাহ্রূপ ভাবে 
প্রচার কত্সিতে পাঁরিতেন না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “আমি 
দুই হাজার কর্মী যুবক ও ত্রিশকোটা টাকা পাইলে ভারতবর্ধকে নিজের 


১১ 


১৬২. | ভারত-শ্রতিভা 


পায়ের উপর দীড়করাইয়া দিতে পাঁরি।” আর একদিন বলিয়াছিলেন, 
শআমরা জন্মভূমির একটি' সামান্য কুকুর_যতদিন পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় 
থাকবে, ততদিন তাঁহাকে আহার-প্রদীনই আমার ধর্ম। ইহা ছাড়া 
আর যা কিছু, সকলই অধন্ম 1” 

১৯০২ খুষ্টান্সে জাঁপানী পণ্ডিত গুুয়ার নিমন্ত্রণে স্বামীজী বৃদ্ধ গরার 
যান, 'পরে কাশিধামে গমন করেন। কাশী হইতে মঠে আসিয়! 
স্বামীভীর পীড়া আবার বঙ্ধিত হইল। শ্রীরীমরুষ্-উতৎসবের দিন স্বামীজী 
রোঁগশধ্যায় শায়িত; তথাপি উৎসব-ক্ষেত্রের বিপুল জনতা দেখিবার 
জন্য একবার জানালার গরাঁদে ধরি ঈীড়াইয়ছিলেন । 

স্বামিজীর ধ্যান-ধারণ! ক্রমেই বাড়িতে লাঁগিল। মঠের কার্য্যপ্রণাঁলীর 
গ্রতি তাঁহার উৎসাহ ক্রমেই কমিয়া আঁদিতে লাগিল। তিনি 'ষে 
মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তত হইতেছেন, ক্রমে সকলেরই মনে সেইরূপ 
আশঙ্কা বলবনী হইয়া উঠিল। ভগবানি শ্রীরামরীঞ্চ একদিন বলিয়াছিলেন, 
“৪ ঘষে কে,যে দিন বুঝতে পার্বে, সেই সময়ই আর ও দেহে'থাক্বে 
না1৮ জনৈক গ্ররুভ্রাতা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, স্বামীজী স্ব স্বন্ধপ 
অবগত হইয়াছেন । 

১৯০২ খুষ্টাব্বের ৪ঠ জুলাই তারিখে স্বামীজী নিজের শরীরকে যেন 
সুস্থ মনে করিতে লাগিলেন। পরদিন মঠে কালীপুজা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন, পূজার অবিশ্তকীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়! তিনি 
ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। চীরিদিকের জানালা দরজা রুদ্ধ করিয়া 
ধ্যানে বসিলেন। প্রায় ভিন ঘণ্টা কাল ধ্াঁনের পর “মন চল নিজ' 
| নিকেতনে গানটি গায়িতে গায়িতে মঠের প্রাঙ্গণে পাঁদচারণী করিতে 
লাগিলেন) তারপর সকলের সহিত.ভৌজনে রঙ্গিলেন। 


শ্বামীবিবেকানন্দ। ১৬৩ 


ভোভনান্তে স্বামীজী ব্রদ্মচারিবৃন্দকে সংস্কৃতক্লাশে ডাকাইয়া পাঠ 'দিতে 
লাঁগিলেন। অপরাহে তিনি স্বামী প্রেমীনন্দের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া 
বেলুড় বাজার পর্ষান্ত গমন করিয়াছিলেন। সন্ধার পর আরতির সমস্ক 
স্বামীজী স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন; তার পর গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া 
ধ্যান করিতে বসিলেন। একঘন্টা ধ্যানের পর তিনি কৃক্ষতলে শয়ন 
করিলেন এবং জনৈক ব্রক্ষচারীকে ডাকিয়! বাতাঁস করিতে বলিলেন । 
রাত্রি ৯টার সময় তাহার হস্ত কম্পিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে নিত্রিত শিশুর 
ন্যায় তিনি অক্ফুটন্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ছুইবার গভীর দীর্ঘশ্বাস পতিত 
ইইল, অমনই উপাঁধান হইতে মস্তক গড়াইর! পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারী 
্বামীজীকে তদবস্থ দেখিয়! দৌড়ির়া সকলকে সংবাদ দিলেন। সন্ানীরা 
আদির! দেখিলেন, পরম যোঁগী, পরম জ্ঞানী, পরমত্যাগী,*ভারিতবর্ষের 
শ্রেষ্ট সন্তান নিধ্বিকল্প সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। 

হে জ্ঞনযোগিন্‌ কন্মবীর ! হে ত্যাগ-ধর্মের পূর্ণাবতাঁর সন্ত্যাসীপ্রবর ! 
ভারতবর্ষকে, নিজ্জীব নিম্পনপ্রায় দেশবাসীকে ' জাগহিয়াঃ মাতাইয়! 
কর্মপ্রবাহে ভাসাইরা দিবার জন্য তুমি বহু বু শতাব্ীর পর অলকনন্দার 
তীর হইতে এপারে--মর্তাধামে নামিয়া আসিরাছিলে! তোমার বিশ্ব" 
বিশ্রুত পাঞ্চছনা-শঙ্খনীদে আসমুদ্র হিমাচলের ধমনীতে নবজীবনের প্রবাহ 
কি অপূর্বব ছন্দেই না নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে! হে যুগাবতার, কলি 
নর-নারায়ণ! সংশয়, সন্দেহ, জড়তা ও কর্মহীনতার যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীপগ্তরুর 
চরণতলে বসিয়া যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিল, নিখিল বিশ্বে তুমি তাহ! জল 
গম্ভীর-নিঃস্বনে প্রচার করিয়া গিয়াছ। জমগ্র ভারতবাসী তোমার নিকট 
শিখিয়াছে_-“্ত্র জীব তত্র শিব” দরিদ্রনারায্ণের' সেবা মানব-জীবনের 
শ্রেষ্ট ধর্শ, লোক-দেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তুমি দীপ্তনূধ্যের ন্যা 


১৬৪ | _ ভার-গ্রতিভ! 


প্রাীব, ললাঁটে উদ্দিত হইয়াছিল, 'প্রাচা ও প্রতীচ্যকে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানালোকপ্রবাঁহে ভাসাইয়া' দিয়াছিলে, আবাঁর অত্য্জকালের মধ্যেই 
নবষূগের বার্তা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া কোন্‌ লৌকাতীত রাজ্যে প্রাণ 
করিম্মীছ। হে ত্যাগীশ্বর, .হে যোঁগীন্ত্র! তুমি আবার কবে ভারতের 
তপপোবনে অবিভূত হইবে? তোমার পুনরাঁগমনের প্রতীক্ষীয় নবধুগের 
সন্তাঁনগণ উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। কে বলে তুমি গিয়াছ? তোঁমার 
পাঁঞ্চভৌতিক দেহ ভম্বীভূত হইয়াও দেশের মাঁটাতে বিস্ৃতিরূপে বিরাঁভ 
করিতেছে, তোমার আত্মা দেশের অন্তরে অক্ষর, অবিনম্বরভাঁবে 
কাধ্য করিতেছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভাক্ত এই তিনের অপূর্ব মিশ্রণ, 
আঁজন্স-সন্সাঁসী, জিতেন্দ্রির রিবেকানন্দ! তোমা ছাড়ী নিখিল বিশ্বে 
ঘ্িভীয় কোনও মানবে এরূপ গুণরাজি আর কেহ দেখে নাই! 


প্রতাপচক্্র মজুমদীর 


:৮5০খৃষ্টান্ধে হুগলী জেলার অন্তত বাঁশলীবেড়িয়া গ্রামে প্রতাপচন্ত্ 
জন্মগ্রহণ করেন। জো্টপুত্র বলির তিনি পিতামাতার আদরের ছুলাল 
ছিলেন; সমধিক আদর-যত্ব পাওরাও তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী 
ভিলেন না । “বালাকাছে গ্রাধাপগাঠশালার তাহার যিগ্ভাশিক্ষা আর্ত । 
পাঠশালার পড়া শেষ হইয়! গেঘে, তিনি হুগলী কলেজে ভন্ভি হন। 
এক বৎসর তথায় অপারন করিবার পর তিনি কলিকাতা হিন্দুকলেজে 
প্রবিষ্ট হইয়া বাৎসরিক পরীক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ হন। গ্রুতোক বিষয়ে ভিনি 
এমন সন্তোবজনক উত্তর লিখিকাছিলেন থে, কতৃপক্ষ তীহাঁকে একেবারে 
প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করির। দেন। গ্রথম শ্রেণীতে ছয় মাস অপায়নের 
গর তিনি পাঠে এমন আগ্রভাতিশর প্রকাশ করেন বে, কলেজের কর্তৃপক্ষ 
পুননার তাহাকে নিম্ববিভাগ হ্ইনে উচ্চতর বিভাগে উন্নীত করেন । 
এইবপে অল্পসঘয়ের মধ্যে তিনি কতকগুলি শ্রেণীতে পাঠ না করায় গণিভ- 
শাস্ব সম্বন্ধে তীভার শিক্ষা! অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। তিনি প্রতিভাবলে ইংবাজী 
দহিভা ও ইতিহাস প্রভৃতি অনায়াসে আরন্ত করিরা লইয়াছিলেন । 

১৮৫৯ থুষ্টাব্দে প্রতাপিন্দ্রের ছাত্রজীবনের অবসান হয়। তিনি 
কলেহ্ব ছাড়িয়া কোনও ব্যাঙ্কের কারে নিযুক্ত হন। কেরাঁণীগিরি 
করিতে করিতে তাঁহার ধন্মমতের পরিবর্তন ঘটে। ম্হধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও ত্রঙ্ানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের সহিত এই সময় তাহার ঘনিষ্ট 
পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয়ের ফলে তিনি ত্রাক্মধর্ম অরলম্বন করেন। 
কেশবচন্দ্রের আদর্শে জীবনকে কন ও ধর্্পথে, পরিচালিত করিবার 


১৬৬ ভার্তপ্প্রতিভা! 
সংকল্প করিয়া প্রতাঁপচন্ত্র ব্যাঙ্কের কাঁজ ছাড়িয়া দিলেন। ব্র।ক্ষসমাঁজের 
কার্ষো, ত্রাঙ্মধন্মের প্রচারে সমজ্ত জীবন সমর্পণ করিবার জন্য তীহার 
আগ্রহ বন্ধিত হইল, তিনি প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন । 

এই সময়ে কলিকাতা হইতে “ইত্ডিয়ানি মিরার” নামক ইংরাজী ভাষায় 
পরিচালিত সংবাদপত্র বাহির হইতে থাঁকে। প্রতীপচন্দ্র উক্ত পত্র-সম্পাদন 
কার্ষে সম্পাদকের সহায়তা করিতে আর্ত করেন। উতরাঁজী ভাষায় তাহার 
অদাঁধারণ অধিকরি ছিল। নবধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সমাজের 
নানাপ্রকার দোঁষ বা ক্রটী সংশোধনের জন্য উতরাঁজীতে প্রবন্ধ রচনা 
করিতেন। পঞ্চবিংশবর্ষ বনকক্রমকালে প্রতাপচন্্র আঁচার্যোর পদে নিযুক্ত 
হইয়া ধর্্-প্রচার করিতে আস্ত করেন। তিনি কখনও হিন্দী, কখনও 
বাঙ্গালা, কখনও বা ইংরাজী ভাষায় উপাসনা করিতেন। 

বক্তৃতা-শক্তি প্রথমতঃ তীঁহাতে বিকসিত হয় নাই। প্রথমাবস্থায় 
কোঁনও কিছু বলিবাঁর প্রয়োজন হইলে তিনি ছুই চাবি কথার পরই নিতাস্ত 
লজ্দ্রিত ও অপ্রস্তত হইয়া আপিন গ্রহণ করিতেন; বক্তবা বিষর বাক্যে 
ফুটিয়া উঠিত না; প্রায়ই গোলমাল হইয়া! যাইত। প্রতপচন্ত্র নিজের এই 
দুর্বলতা বুঝিতে পারি! উহার প্রতীকারের জন্য কঠিন সাধনা আন্ত 
করেন। কিছুদিন তিনি বক্তব্য বিষয় কাঁগজে লিখিয়৷ লইরা বক্তৃতা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাঁতেও বহু ত্রুটি ঘটিত; অনেক কথ! বলা 
হইত না, অথবা অবান্তর কথার অবতারণা আসিয়া পড়িত। পুনঃ পুনঃ 
এইরূপ লজ্জা পাইয়াঁও তাঁহার উদ্ঘম-হ্রাঁস পায় নাই। ক্রমে তিনি 
নির্জনে আপনার বন্তৃতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবাঁর চেষ্টা করিতেন! 
পর্ধ্যাপ্, উদাহরণ দেখা যাঁর. ক্রমে তাঁহার বাক্পটুতা এমন বৃদ্ধি 
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পাইল যে, তিনি বাগ্মী বলির খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহার বন্তৃতা- 
শক্তির মধ্যে এমন একটা সাঁমঞ্জন্ত ও উদ্দীপনা ছিল বে, শ্রোতবর্গ সাহার 
বক্তৃতা শুনিবাঁর জন্য উন্মুখ হইয়া থাঁকিত। ক্রমে তাহার ধর্মভাব ও. 
বক্তৃতাশক্তির কথা ইংলগ্ ও আমেবিকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। 

১৮৭৪ খুষ্টারন্ধে তিনি বিলাতে ধর্-সন্বদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য গমন 
করেন। ইংরাজী ভাষার তাহার অপূর্ধ্ব অধিকার এবং বক্তৃতা করিবার 
তঙ্গী দর্শনে ইংলগ্ডের লোক বিস্মিত হইরাছিল। কেশবচন্র্রের বক্তৃতা 
ইংলগু মাঁতিয়াঁছিল, প্রতাঁপচন্দ্রের বাগ্মিতাঁও অল্প সমাদর লাভ করে নাই। 

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাঁগে! নগনে নিখিল বিশ্বের ধর্শ-সম্মিলনী হয়। সেই 
বিরাট ধন্মসভায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতাপচন্দ্র গমন করেন। 
সেই সভায় বক্তৃতা! করিরা বিবেকানন্দ আমেরিকায় ভাব-রাঁজ্যে যেরূপ 
যুগান্তর উপস্থিত করেন, প্রতাঁপচন্ত্রও “এসিয়ার কাছে জগতের ধর্ম খণ” 
সম্বন্ধে একটি গবেষণীপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । 

বোষ্টিন নগরে প্রতাঁপচন্ত্র লাঁউয়েল ইন্ট্টিটিউটে ধর্ম-সম্বন্ধে চাঁরিটি 
ব্তৃতা করেন। সে বক্তা শ্রবণের জন্ত এত শ্রোতার সমাবেশ হইত যে, 
তাহাকে বাঁধা হইয়া প্রত্যেক বক্তৃতা দুইবার করিয়া! দিতে হইয়াছিল 
প্রহাপচন্দ্রের বক্তৃতায় মাঁঞ্রিণগণ বিশেষভাবে আঁকুষ্ট হইয়াছিলেন। 
বিশিষ্টতা না থাকিলে আমেরিকায় সে ব্যক্তির আদর হয় না। 
প্রতাপচন্দ্রের বিশিষ্টত1 ছিল বলিয়াই তিনি মাফিণ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্ত্র ব্রাক্ষধন্ম প্রচারার্থ পুনরায় ইংলগ্ডে গমন 
করিয়াছিলেন। . ইংলগু হইতে তিনি পৃথিবীর অন্যান্ট স্থানিও : পর্যটন 
করেন। জাপান প্রস্থৃতি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন) সর্ধত্রই ধর্থ-সমবন্ধে 
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কিছু না কিছু বন্তৃত। প্রদত্ত হর। তীহার বাগ্সিতার এমন আকষণী 
শক্তি ছিল যে, স্বদেশের সর্ব সম্প্রদায়ই তাহা দাগ্রহে শ্রবণ 'করিত। 
প্রতাপচন্দ্র %00160810001507- 256১8500080015 ৪), 
4& 90৫5 প্রভৃতি কয়েকথানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন 
তাহার রচিত গ্রস্থনিচয়ের ভাবা স্রমাঞ্জিত এবং ভাব উচ্চ আঁদর্শস্তানীয়। 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডের বহু মনীবী লেখক তাহার পাঁত্ডিত পূর্ণ জুন্দর 
ইংরাজী রচন দর্শন করিরা গ্রন্থ গুলির ভূরসী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, বাঙ্গালীর ইত্রাঁজী রচনা অনেক ইংবাঁজেরও আ'দর্শস্থল হইয়াছে । 
 প্রতপচন্দ্র ধর্শপ্রচার-কার্যেই সমগ্র জীবন অতিথাঠিত করির।ছিলেন ; 
কাজেই তাঁহার কার্যে ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে তেমন কিছু বৈচিত্রা ছিল 
না। অধিকাংশ নমর তিনি পাঠে ও সৎচিন্তার অতিবাহিত করিতেন । পাঠে 
তাঁহার অসাধারণ অন্থরাঁগ ছিল। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাঁধনের দিকে তাভার 
চরম লক্ষা ছিল। নিভৃতস্কলে বসিয়া তিনি তত্বচিন্তায় অনেক সময যাপন 
করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি তুষার-কিরীটা হিমালয়ের কাপিয়াং শৃঙ্গে 
ঘাস করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন ; ১৯০৬ খুষ্টাব্দে তাহার দেহাবসাঁনি ঘটে। 
প্রতাপচন্দ্রের চরিত্র ও মনের দৃঢ়তা বাঙ্গালীর আদর্শ । জীবনে তিনি 
'ঘাহি। সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃহূর্তের জন্যও তিনি তাহা হইতে 
 বিন্দুমান্রি আবলিতপদ হন নাই। ধন্্ান্তর গ্রহণ করা সত্বেও হিন্দুধর্দের প্রতি 
তাহার. র্িছেষ ছিল না। নীচতা, হীনতা, পরধর্শগলানি প্রভৃতি দোষ 
হইতে ধর্ধগ্রচারক প্রতাপচন্ত্র সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন । বাঙ্গালাকে তিনি 
ঘার-পর-নাহি'ভালবাঁসিতেন। দেশের মঙ্গলাহষ্টানে তিনি কোনও দিন 
'অনবহিত ছিলেন না বঙ্গমাতার স্যোগ্য টাল! ঘ্ধ্যে টি 
কাসন চিরদিনই নির্দিষ্ট থাকিবে। টি - 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসীগর 


মেদিনীপুর জেলার অন্তগত বীরসিংহ গ্রামে বঙ্ধাৰ ১২২৭ পালের ১২ই 
আশ্বিন, ইংরাজী ১৮২০ খষ্টান্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিব 
প্রহরে কীর্ঠিচন্্র ঈশ্বলচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তীহীর পিতার নাম ঠাকুরদা 
বন্দোপাধায় : জননীর নাম ভারতী দেবী। বালক জন্মগ্রহণ করিবার 
কিয়ৎকাঁল পরে, পিভাথভ ক্বামজর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শি পেশক্রমে 
গ্রভাচাধ্য কেনারাম ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকোরঠী প্রস্তত করেন । গণনার 
বালকের ভবিষাৎ-জীবন অত্যন্ত ওভজনক বলিয়া নির্ধীরিত হয়। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা সামান্য বেতনে কলিকাতায় চাকরী করিতেন। 
সামান্য আরে সংসারের সর্বপ্রকার অভাবের প্রতীকাঁর হইত না 
কিন্ত ঈশ্বব্লচন্দ্রের জন্মগ্রহণের প্র হইতেই দরিদ্র ত্রাঙ্মণ পরিবারে 
ধীরে ধীরে কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের পরিচয় পাওয়া ঘাইতে লাগিল। 
পল্লার নরনারীরা কথা প্রসঙ্গে সবিদ্ময়ে বলিত, বন্দ্যোপাঁধায়'পরিবারে 
'সৌভাগাবশে ভীগাবান্‌ পুত্র আবিভূতি হইয়াছে।, পল্লীর ইতর" 
সাধারণ সকলেই ঈশ্বরচন্্রকে বালাবধি ল্গেহের ও সী পাত্র 
বলিয়া মনে করিত । 


১৭০ '  ভারত-প্রত্তিভ। 


পিতামহ বাঁমজয়ের ইচ্ছান্গিসাঁরেই পৌভ্রের “ঈশ্বর” নামকরণ হয়। 
বালাকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত জেরী ছিলেন; যাঁভা ধরিতেন, তাহ! 
সম্পূর্ণ না করিয়া! কোনও মতেই নিবৃত্ত হইত্তেন না। তীহাঁর এই «এক- 
গুঁয়েমি” ভাঁব চিরদিনই তাহার জীবনে পরিলক্ষিত হইযাঁছিল। বিশেষতঃ 
'যৌবনে ও বার্ধকো তাহার দৃঢ-প্রতিজ্ঞার প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। 
পঞ্চম বৎসর বরঃক্রমকালে ঈশ্বরচজ্জের বিদ্যাশিক্ষা আরস্ত হয়! 
বীর্সিংহ গ্রামের অবস্থা তখন বিশেষ উন্নত হয় নাই । গ্রাম্য পাঠিশালাতেই 
ঈশ্বনচন্্র বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। পাঠশালার গুরুমহাশিয়ের 
নাম, কাঁলীকান্ত চট্টোপাঁধ্যার। ইনি অতি যত্বু সহকারে বাঁলকদ্দিগকে 
শিক্ষা দান করিতেন। গ্রামা পাঠশালা অধ্ায়ন-কালেই ঈশ্বরচন্দ্রের 
প্রতিভার স্ফরণ দ্রেগ! গিরাছিল। তিন বৎসরে পাঠশালাকজ পাঠ 
তিনি সা্গ করেন। তাহার হস্তাক্ষর অতি চমৎকার ছিল। গুরু- 
অহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের অধায়নাঁজরাগ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 
শএই বালক উত্তরকালে দেশপ্রপিদ্ধ ব্যক্তি হইবে ।” পাঠশালায় 
অধ্যরনকাঁলে ঈশ্বরচন্্র প্ীহা ও উদরাময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইন়াছিলেন। 
অনেক কে ছয় মাস চিকিৎসার পর ঘাতুলালয়ে গিয়া তিনি আরোগ্য 
লাভ 'কবেন। গুরুমহাশয় কাঁলীকান্তের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অটল শ্রদ্ধা একাস্তিবী ভক্তি ছিল। কাঁলীকান্তের জীবদ্দশায় ইশ্বরচন্্ 
তীশাফে ভক্তি ত করিতেনই, তাহার অবিষ্যমানেও গুরুপত্তী এবং 
তরীষু সন্তানিগণের নানীপ্রকার সাহায্য করিয়। গুরুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
_- '্বাঙ্যকালে বিগ্ভাসাগর মহশিক়্ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। : হার 
শিষ্ুঘুলভ অত্যাচারে পল্লীর অনেকেই ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িত। হাক, 
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দুরন্তপণায় বহু কিংব্স্তী প্রসিদ্ধ আছে। যথুর মণ্ডল নামক জনৈক 
প্রতিবেশীর প্রতি ঈশ্বরচন্ত্রের দৌরাঁআবয অত্যন্ত অধিক ছিল। মথুরের স্ত্রী 
ও জননী বাঁলক ঈশ্বরচন্দ্রকে অতান্ত স্সেহ করিত। এই স্সেহ ও প্রীতির 
বিনিময়ে বালমুলভ ছৃষ্টবৃদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যহ পাঠ 
শালাঁয় গমনকাঁলে মথুরের বাঁড়ার ্বারদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া 
যাইতেন। মথুরের মাতা ও স্ত্বী অকুষ্ঠিতচিতভে সেই মলমূত্র পরিষ্াঁর 
করিত। 

একবার ঈশ্বরচন্দ্রের কণ্নালীতে ধান্যের পন্ড” বিধিয়! যাঁয়। 
তিনি উহার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়েন। ইশ্বরচন্দ্রের পিতাঁমহী অনেক 
কষ্টে উক্ত “স্ু৪” বাহির করিয়া দেন। ধান্তক্ষেত্রের পার্থ দিয়! গমনকাঁলে 
তিনি প্রায়ই ধানের শীষ ছি'ড়িয়া লইয়! চর্বণ করিতেন। একদিন এ 
কার্ষোর ফলেই তিনি উল্লিখিত রূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

বিদ্যাসাঁগর মহাশয়ের নিকট অনেকেই তাহার বাল্যকাঁলের ছুরস্তপণার 
অনেক কাহিনী শুনিযাঁছিলেন। কেনিও বালককে বাঁলাকালে ছুষ্টামী 
করিতে দেখিলে তিনি বলিতেন, “আমিও বাঁল্যকাঁলে ভারী দুষ্ট ছিলাম । 
পাড়ার বাগানের ফলমূল পাঁড়ির়া থাইতাম, কেহ কাঁপড় শুকাইতে দিয়াছে 
দেখিলে তাহার উপর মলম্মূত্র ত্যাগ করিতাম, আমার জালায় পাড়ার 
লোঁক অস্থির হইয়! উঠিত। 

পঠিশলার বি্ভা পরিসমাপ্ত হইলে গুরুমহাশয় একদিন ঠাকুরদাসকে 
বলেন বে, তীহার যাহা বিদ্ধা ছিল ঈশ্বরচন্্র তাহ! আয়ত্ত করিয়াছেন । 
এখন কলিকাতায় লইয়া গিয়া পাঠের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সেই সমস 
ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ মহাশিয় পরলোকযাত্রা করেন। : 
এই ঘটনার কিছুকাল পরে ১২৩৬ সালের কান্তিক মাঁমের শেষ ভাগে. 


১৭২ ভাঁরত-গ্রতি ভা 


ঈশ্ববচন্দ্রকে সঙ্গে লই়া ঠাকুরদাস ও গুরু কালীকান্ত কলিকাতা বাত্রা 
করেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র অষ্টমবর্ষীর বাঁলক মাত্র। 
তথন বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় গমনাঁগমনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত 

ছিল না। পদকব্রজেই তাহাদিগকে কলিকাঁতাঁর আসিতে হইয়াছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরকলে যে প্রতিভার বিকাঁশ দেখাইয়া গ্রেক্ধাছেন, 
বালাকালেও ভাহার ক্ষরণ দেখা গিয়াছিল। পথিমধো আসিতে আসিতে 
মাইলষ্টেনি অথব1 পথের দূরত্বজ্ঞাপক শিলাথণ্ড দর্শনে বাঁলক বিদ্যালাগর 
চমতকুত হন। পিতার নিকট হইতে উহার পরিচয় অবগত ভইয়। ভিনি 
এক হইতে দশ পর্যান্ত ইংরাজী সংখা! গণনার অক্ষবগ্ুলি আন্ত করেন। 
_ পুত সহ ঠাকুরদা কলিকাতায় আসিয়া জগদ্দুল্লভি সিংহের বাড়ী 
আশ্রয় গ্রহণ কদেন। ইহার পিতা পুর্ন ঠাকুরদাঁসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 
এজন্য এই পরিবারের সহিত ঠাকুরদাসের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ জন্মিয়াছিল | 
কলিকাতায় আসিবার পরদিবস ঠাকুরদা স জগন্দুলভ বাঁবুর কয়েকখানি 
ইংরাজী অক্ষরে লিখিত বিলের অস্ক ঠিক দিতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহ! 
দেখিয়া স্বরং এ কার্য্য করিতে চাহেন। প্রকৃতই তিনি নিভূল ভাবে বিলের 
অস্কগুলি যোগ দিয়াছিলেন। এই ঘটনী প্রত্যক্ষ করিয়া জগদুল্লভ বাবু 
ও উপস্থিত 'সকলেই অষ্ট্মবর্ধীর বালকের প্রতিভ! দর্শনে চমত্কৃত 
হন। এক দিনে মাইল-ট্টোন দেখিরা ইংরাজী অক্ষর শিখিয়! নিভু 
ভাঁবে যোগের কার্ধা সম্পাদন করা অষ্টমবর্ধীর বালকের পক্ষে প্রতিভার 
৷ পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
_.. বাঁশক ঈশ্বরচন্দ্র বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া সকলেই তীহাকে 

কোনিও উৎরুষ্ট “বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য মতপ্রকাশ করিলেন. 
 পুন্রকে হিন্ুষ্ুলে গ্রবেশিত করাই. ঠাকুরদাঁসের সন্ধর। কিন্ত তাহার 
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বেতন মাত্র দশমুদ্রা । হিন্দস্কুলে পুত্রকে পড়াইতে গেলে তথায় মাস্ক পাঁচ 
টাকা শুধু বিষ্যালয়ের বেতন দিতেই হইবে; সুরাঁং ইচ্ছাসতেও 
ঠাকুরদাঁস তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভন্তি করাইয়| দিতে সমর্থ হন 
নাই। বাসার সন্নিহিত একটি পাঁঠশালার় ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাভ্যাস করিতে 
যাইতেন। 

ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদুল্লড বাবু পিতাপুত্র উন্তয়্কেই 
ভালবাসিতেন। কেবল তাহাই নহে, তীহার পরিবারস্থ অন্যান্তি সকলেও 
ঈশ্বরচন্জ্রকে যথেষ্ট স্েহের চক্ষে দেখিতেন। পিতা ও পুত্র সকলেরই নিকট 
হইতে পর্যাপ্ত আদর-ঘত্ব পাইতেন। জগদুল্লভ বাবুর কনিষ্ঠা সহোদর! 
রাউপি ঈশ্বরচন্দ্রকে পুভ্রীধিক ন্মেহ করিতেন। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই রমণীর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেন যে, এরূপ উন্নতনৃদয়া 
ন্েহশাঁলিনী রমণী তিনি আর কোথাও দেখেন নাঁই। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে 
মাতার স্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাহার প্রসঙ্গ উদ্বাপিত 
হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইত । 

রাইমণির স্সেহ-ঘত্বে ঈশ্বরচন্ত্র স্সেহমরী মাতা ও পিতামহীর অভাৰ 
অনেক পরিমাণে বিস্বৃত হইয়াছিলেন। রাইমণি নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে, 
আহার্ধাদাঁনে ও ভ্রীড়নক দেখাইয়া বালক ঈশ্বরচন্ত্রের মন ভুলাইয়া 
রাঁখিতেন। | 

কলিকাতায় আসিবার কিয়ৎকাঁল পরে ফাল্তন মাঁসের প্রারস্তেই ঈশ্বর- 
চর জরাতিসাররোগে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিরা 
তীহাঁর্‌.পিতাম্হী কলিকাতায় আসির! তাহাকে দেশে লইরা. যাঁন। 
সেখানে গিয়া সেবাশুকশষাঁর গুণে ঈশ্বরচন্র আত্বোগা লাঁভ করেন। জ্যেষ্ট 
মাসের প্রথম্ভাগে ঠাফুরদীস পুত্রকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়৷ আদেন। 


১৭৪ ভারত-প্রতিভ। 


অতঃপর পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইবার বাসনা ঠাকুরদাঁসের হৃদয়ে বলবতী 
হইয়া উঠিল। ১২৩৬ সালে ২০শে জোয্ঠ তারিখে শুভক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত 
কলেজে প্রবিষ্ট হন । সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে কেবল সংস্কৃত শিক্ষাদানেরই 
ব্যবস্থা ছিল; ইংরাজী শিক্ষা অতি সামান্তভাবেই হইত্ত। তদানীস্তন 
ছাত্রগণ ইংরাজী পড়িতে বাধ্য ছিলেন না। যাহার ইচ্ছা হইত, তিনি 
ইংরাজী শিক্ষা করিতেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশলাভ করেন, সেই সময় 
হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে বিজাতীয় 
ভাবাঁপন্ন হইয়া উঠ্িয়াছিলেন। তত্দর্শনে ঠাকুরদাঁস ঈশ্বরচন্্রকে হিন্দৃস্কুলে 
না দিয় সংস্কৃতি কলেজেই ভঙ্তি করিয়া দেন। সংস্কৃত কলোজে 
প্রবিষ্ট হুইরা ইঈশ্বরচন্ত্র, ব্যাকরণ বিভাগে অধ্যয়ন কবিতে আনুম্ত 
করেন । 

ঠাঁকুরদাঁস প্রত্যহ নবম ঘটিকাঁর সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে লইয়! 
যাইতেন; আঁবার অপরাহ্ণ চারিটাঁর সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসা 
প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইব্সপে ছন্ধ মাস অন্তীত হইলে ঈশ্বরচন্তর 
: স্বয়ং কলেজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বাঞ্াসিক পরীক্ষার পর 
ঈশ্বরচন্দ্র পাচ টাঁকা বৃত্তিলাভ করেন! 

ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত খর্ককায় ছিলেন । তাহাকে এজন্য সহপাঠীদিগের মধ্যে 
অনেকে “বাটুল” “বস্তুর কৈ” প্রস্ৃৃতি বলিরা উপহাস করিত। দেহের 
অন্নপাত্ে মস্তকটি অধিকতর বড় ছিল বলিাই সহপাঠীর “শুর কৈ" 
_বণিয্া ভীহাকে বিদ্রুপ করিতে আরস্ত করে। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বড় 
বিরক্ত হইতেন। তিনি বাল্যে একটু তোতলাও ছিলেন; সতরাং 
ক্রোধ হইলে তাড়াতাড়ি কথা বাহির হইত না। ইহাতে সহপাগী ও 
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সমবরস্ক ক্রীড়াসঙ্গীরা উচ্চহান্তে গগনভল বিদীর্ণ করিয়া. উপহাসের যাত্রা 
বাড়াইয়! দিত । 

বিদ্যার্জীনের দিকে বাল্যবধি ঈশ্বরচন্ত্রের পপ্রগাঁট অনুরাগ ছিল। তিনি 
বিগ্ভালয়ে প্রত্যহ যাহা শিখিয়! আসিতেন, বাত্রিকাঁলে পিতার নিকট তাঁহার 
পরীক্ষা দিতেন । ব্যাকরণ শানে ঠাকুরদাঁস, একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন 
না। বিশেষতঃ প্রত্যহ পুক্রেত্ন সহিত পাঠ আলোঁচনাঁয় তাহার নিজেরও 
বাকরণশাস্্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইরাছিল। ঠাঁকুরদাস পুত্রের 
পাঠাভাসি-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। পরের চাঁকরী করা সত্ত্বেও 
তিনি প্রভা স্বয়ং রদ্ধনাঁদি করিয়া পুত্রকে আহার করাইভেন; রাত্রি- 
শেষে পুন্রের পঠি কিরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতেন। নিজে 
তিনি অনেক উদ্ভট শ্লোক জাঁনিতেন। ইশ্বরচন্দ্রকে মুখে মুখে পেইগ্ুলি 
শিখাইয়া দিতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পিত। কোঁপন স্বভাব; স্বুতররীং কঠোর শাসনের পক্ষপাতী 
ছিলেন । কৌনও দিন বাঁলক ঈশ্বরচন্দ্র নিকযিতকালি পর্যন্ত পাঠাভাস 
না করিয়া.বদি ঘুমাইয়া পড়িতেন, তবে আ'র তীহাঁর নিস্তার থাকিত না। 
নিষ্টরের ন্ারই পুত্রের অন্ধে প্রহার করিতেন। ' এক এক দ্রিন প্রসারের 
যাত্রী এতই বদ্ধিত হইত যে, সিংহ-পরিবারের সকলেই বিরক্ত হইয়া 
ঠাঁকুরনাসকে তিরস্ক!র করিতেন। ক্রমে বন্বোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র 
সতর্ক হইয়া চলিতেন, পাঠাভ্যাসের সময় আঁর ঘুমভিয়! পড়িতেন না। 
কঠোরতম শাসনের পরিণাম প্রায়ই বিষমর ফল প্রসব করিয়া থাকে, 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাহী৷ ঘটে নাই। 

ঈশ্বচন্দ্বের অধ্যয়নস্পৃহা দেখিয়া কলেজের অধ্যাপক, অত্যন্ত চমত্রুত 
হইয়াছিলেন। বালককে তিনি ন্েহের চক্ষেই দেখিতে আরম্ত 
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করেন । ব্যাকরণ শাস্ত্রে অন্তান্য ছাত্র অপেক্ষা উশ্বরচন্দ্রের গ্রতিভাঁর 
(সমাক্‌স্কুরণ হইয়াছিল। অধ্যাপকের নিকটও উস্বরচন্্ বহ উদ্ভট শ্লোক 
শিখিয়াছিলেন। | 
ব্যাক্করণ-শ্রেণীতে অধায়নকালে তিন বৎসরের মধ্যে ঈশ্বরচন্ত্ ছুই 

বৎসর বছ পারিতৌধিক পাইয়াছিলেন; কেবল এক বৎসর তিনি 
পান নাই। এজন্ত অভিমানে তিনি কলেজ ছাড়িরা দিতে সংকল্প 
করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার ও ব্যাকরণ-অধ্যাপকের অআনন্থুমোদনে 
তিনি আপনার “সংকল্পকে' কায পরিণত করিতে পারেন নাই। 

_বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্্ে “একগু'য়েমী” বুদ্ধি পহিতে লাগিল । 
তিনি যে বিষয়ে যখন যাহা সংকল্প করিতেন, ভাহা। হইতে তাহাকে বিরত 
করা অতান্ত কঠিন হইত। তবে মুখে তিনি কাহারও কথার প্রতিবাদ 
কবিতেন না; কেবল ঘাড় বাঁকহিয়া দাঁড়াইয়া থাঁকিতেন। 

হস্ত কলেজে অধ্যরনকালে ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৭ সালে কলেজের ইংরাজী 
: শ্রেণীতে ছয়মাস মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | ইন্কার কয়েক বৎসর পুর্ব 
হনে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শ্রেণী খোলা হ্য়। দীর্ঘকাল ইংরাজী 
_ অধ্য়নের অভাবে ফলে ঈশ্বরচন্দ্র ইত্রাঁজী ভাঁষার তাদৃশ বুৎপত্তি লাভ 
- করিতে পারেন নাই। উত্তরকালে বনু আম়াস-স্বীকার কবিয়া তাহাকে 
তরী ভাষা আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল ঈশ্বরচন্ত্র ব্যাকরণ-শ্রেণীতে 
' তিন বৎসর অধ্যর়ন পূর্বক উহা! আয়ত্ত করেন। তীর পর ছয়মাসকাল 
অমর কোষ ও ভাটকাব্য অধায়ন করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই 

স্াত্রিজাগরণ করিয়া তীহাকে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। পাঠ সমাপ্তির পর 
' আহার করিয়া তিনি নিদ্রা, যাইতেন। তাহার পিতা রাত্রি বারোটা পর্ধানত 
জা থাঁকিতেন। তাঁর পর ঈশ্বরচন্দ্রের ঘুম ভাঙদাইয় তাহাকে পড়িতে 
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আদেশ করিতেন। সারারাত্রি জাগিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাভ্যাস 
করিতেন। এইক্ঈপ রাত্রিজাগরণ ও গুরুতর পরিশ্রমে বালকের সময় 
সময় স্বাস্থ্যাভঙ্গ হইত; তথাপি পাঠীভ্যাসে ভীহার বিরতি ছিল নাঁ। 
বালাকালের এই অভ্যাস ঈশ্বরচন্ত্রের ভবিষাৎ্ভীবনে সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল । 
এইরূপ গুরুতর শ্রম করিয়া সারাঁজীবনই তিনি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। 
নবম বৎসর সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইহার 
ছুই বৎসর পরে একাদশ বর্ষ বয়ঃংক্রমকাঁলে তীহার উপনয়ন-সংস্কার 
সম্পন্ন হয়। অনভ্যাসের ফলে কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যা-আহ্িক 
বিশ্বৃত হন; কিন্ত পাছে পিতা জানিতে পারেন, এই আশঙ্কা তিনি 
সন্ধাবন্দনাদির অন্ুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ংক্রম- 
কালে তিনি কলেজের কাবাশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তাহার সতীর্ঘগণের 
সকলেই উত্তরকাঁলে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঈশ্বর- 
চন্দ্রের প্রতিভা সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। অধ্যাপকগণ 
প্রতিপদে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া চমত্কৃত হইতেন। 
প্রথম বৎসরের পরীক্ষার ঈশ্বরচন্দ্র সাহিতো প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
এই বৎসরে তাহাদের পাঠ্য ছিল” রঘুবংশ, কুমাঁরসম্ভব, রাঘবপাগুরীয় 
প্রভৃতি গ্রন্থ । দ্বিতীয় বর্ষে শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তরচরিত, মুত্রারাক্ষস, 
কাদন্বরী, বিক্রুমোর্ধবশী, দশকুমার-চক্রিত প্রভৃতি কাব্য-নাঁটক ঈশ্বরচন্দ্র 
কগ্ঠাগ্রে ছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত যে কোনও কাবা বা! নাটক 
পুস্তক ন! দেখিয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া ফাইতে পারিতেন। এই সময়ে 
তাহার অন্ুবাঁদের শক্তি স্ষুরিত হর। সংস্কৃত ও প্রাকতে ক্তিনি আলাপ 
করিতে পাঁরিতেন ; একটুও খাঁধিত না, অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন। 
দ্বিতীয়বর্ষের পরীক্ষাঁয়ও ঈশ্বরচন্দ্র সর্ধবশেষ্টস্থীন অধিকার করেন। তীহার 
১২ 
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প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখিয়া অধ্যাপকবৃন্দের বিন্মরও ক্রমে বাঁড়িতে 
লাঁগিল। ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তলিপি অত্যন্ত গ্রশংলনীয় ছিল। তিনি গ্বহন্তে 
অনেক সংস্কৃত পুঁথি লিখিয়া লইয়াছিলেন। সে লেখ! দেখির! মুক্তকঠে 
সকলেই তহার হস্তাক্ষরের প্রশংসা! করিয়! গিয়াছেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র যেরূপ কঠোর দারিদ্রের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া 
বিস্তা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই আদর্শ-ন্বরূপ। এই সমর তদীয় 
মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু বিদ্াঞ্জনের উদ্দেস্তে কলিকাতায় আগমন করেন । 
এই সময় রন্ধনাদির কাধ্য ঈশ্বরচন্দ্রকেই করিতে হইত। প্রাতঃম্গান শেষে 
তিনি বাজারে গিয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতেন। বাটনা নিজেকেই 
বাটিয়া লইতে জইত। স্বহম্তে চারিজনের মত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া 
সকলকে খাওয়াইতেন, উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতেন। বাঁসনমাজা, কাঠ চেলা- 
কর! প্রভৃতি কার্ধযও তাহাকে করিতে হইত। প্রসন্নমূখে প্রফুল্ল অন্তরে 
ঈশ্বরচন্দ্র এ সকল কার্য করিতেন। দারিদ্র মানুষকে গড়িয়া তুলে, 
ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার প্রভান্গে উত্তরকালে কত মহৎ, কত বড় লোক হইয়া 
ছিলেন, তাহ! এখন কোন্‌ বাঙ্গালী না জানে? : 

যে ঘরে রন্ধন করিতে হইত, তাহার অবস্থা অতিশয় জঘন্ত ছিল। 
সেকালের কলিকাতা সহরের একতল কক্ষ মন্ুষ্যের ব্যবহারের 
অযোগ্য । আলোক ও বাতাঁস সে কক্ষে প্রবেশ করিতে পাইত না। 
আবার উহার সন্গিকটে ছুইটি ছুর্গন্ধময় পাঁষখানা! অবস্থিত ছিল। বর্ষাকালে 
এই ঘরের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইত, তাহা সহজেই অনুমেয় | চর্শ- 
চটিকা ও তৈলপায়িকার দৌরাত্ম্য কম ছিল না। একবার ঈশ্বরচন্দ্রে 
অজ্ঞাতসারে ব্যগ্জনে একটি তৈলপাত্বিকা পড়িয়াছিল। আহারের ময় 
থয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের অংশে উহা আসিদ্বাছিল। মংস্য ভাবিয়া মুখে দিয়া 
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ঈশ্বরচন্দ্র নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। কিন্তু তখন, প্রকশি করিলে পাঁছে 
ল্রাতা ও পিতার আহারেদ ঘ্বণ! জন্মে, এজন্য তিনি উহা! মুখে করিয়াই 
রাখিয়াছিলেন। নকলের আহার শেষ হইলে তিনি বাহিরে গিয়া বমন 
করিয়া ফেলেন, কিন্ত পিতা বা ভ্রাতাকে সে কথা তখন প্রকাশ করেন 
নাই। 

দরিজ্রের সম্তাঁন ঈশ্বরচন্দ্র শয়ন সম্বন্ধেও বাল্যকালে কঠোর ক্রহ্ধচর্য্য 
পালন কবিয়াছিলেন। দৈর্ঘো দুইহস্ত ও প্রস্থে দেড়হস্ত পরিমিত বারাখার 
উপর কখনও মাদুর বিছাইয়া, কখনও বা অমনই শয়ন করিতেন। 
বারাণ্ডার আলিসা তাহার মন্তকে উপাঁধানের কদর্য) করিত। 

বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। দরিজ্রের 
সন্তান পরিণাষে পর্যাপ্ত অর্থোপার্জন করিয়া বিলাী হইয়াছেন এন্ধপ 
ৃষ্টান্ত বিরল নছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কায়মনোবাক্যে বিলাসিতার বিরোধী 
ছিলেন। বালো “মায়ের দেওয়া মোটা কাঁপড়” পরিতে আরম্ভ করিয়া 
বাদ্দকযেও ভীহার চাল বিগড়াইয়া যা নাই। প্রকৃতই তাহার জননী 
স্বচন্তে চরকায় সতাঁ কাটিয়া, বস্্ম বয়ন করিয়া, পুজেন বাবহারের জন্য 
পাঠাইতেন। সেই মোটা স্তীর কাপড় পরিয়। অকুস্টিত চিতে ঈশ্বর- 
চন্দ্র কলেজে যাইতেন্‌। 

পাঁঠে ঈশ্বরচন্দ্র কখন অবহেলা করেন নাই। অখণ্মনৌযোগের সহিত 
তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন । ঠাকুরদা কেনি বিষয়ে পুত্রের সামান্য ক্রটি 
দেখিলে কঠোর শাসন করিতেন, এজন্য পুত্রও বিশেষ সতর্কভাবে 
থাকিতেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে তিনি পিতার নিকট হইতে শাসনবাক্য 
শুনিতেন। পিতার শাঁসনভয্বে তিনি পরিশেষে পুঁথির সাহাঁষো বিশ্বৃত- 
প্রায় সন্ধ্যার মন্ত্র আক়্ত্ত করেন। ূ 


১৮০ ভারত-প্র শ্তিভ! 


কলেজে পাঁঠকালে ঈশ্বরচন্ত্রের কাব্যরচনার দিকেও চিত আরই 
হইয়াছিল কাব্য ও ব্যাকরণ উভয় বিষয়েই তাহার অনন্যসাঁধারণ অধিকার 
ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ভাঁষায় অতি উপাদেয় 
কবিতা বচন! কবিয়া ফেলিতেন। তীঁহার পাণ্ডিতা ও কবিতারচনার শক্তি 
দেখিয়া পণ্ডিতগণও তীহাঁর ভূয়সী প্রশংস। কীর্তন করিতেন । 

ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁণ্ডিতোর খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে 
লাগিল। অনেকে এই্প সুপাত্রের সহিত কন্তাঁর বিবাহ দিবার জন্ত 
অত্বান্ত ব্যগ্র হইয়াঁও উঠিলেন। অতঃপর ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী শত্রু 
ভষ্টাচার্ধয মহাশয়ের কন্তা। * দীনময়ীর সহিত ঈশ্বরচন্ত্রের পরিণর ক্রিয়া 
সংসাঁধিত হ্য়। তখন দীনম্য়ীর বয়ঃক্রম সাত বৎসর মাত্র। ঈশ্বরচন্্র 
অল্পবয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, কিন্তু পিতার 
আদেশ লঙ্ঘন করিবাঁর সামর্থ্য তাহার ছিল না। কাজেই বাঁধ্য হইয়া 
পরিশেষে তীহাঁকে সম্মত হইতে হইয়াঁছিল। 

১২৪২ সাঁলে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শান শিখিবার জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হন। সহাধ্যয়ীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ 
ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি অনেকগুলি অলঙ্কার গ্রন্থ আয় 
করেন। বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সর্ধচ্চস্থান "অধিকার করিয়া 
পুরস্কার লাভ করেন। ঈশ্বরচন্ত্র মাসিক ৮২ টাকা হারে বৃত্তি পাইন্তে- 
ছিলেন। তখন উহাই প্রধান বৃত্তি ছিল । বৃত্তির টাকা তিনি পিতার 
হস্তে 'প্রদান করিতেন! পিতা কিছুকাঁল বৃত্তির সমুদয় টাঁকাই 
লইতেন, পরে সম্পূর্ণ লইতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বৃত্তির টাকার সাহায্য 
হম্তলিখিত পুঁথি ক্রয় করিতেন। বিষ্াসাগর মহাশিয়্ের বিখ্যাত পুস্তকা- 
গাঁরে এই সকল হস্তলিখিত পুঁথি সযক্বে মংরক্ষিত ছিল। 
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বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়ার 
বিকাশ জন্মিরাছিল। উন্তরকাঁলে “দয়ারসাগর” বলিলে শুধু  বিগ্যা- 
সাগর মহাশয়েরই উহা! বিশেষণ বলিয়। লোকে বুঝিত। সেই দয়! বাল্য- 
কাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে সমস্ত স্থলটাই জুড়িয়াছিল। বৃত্তির টাকা 
হইতে প্রতাহ জলযোগের মত কিছু অর্থ থাকিত। জলযোগকাঁলে 
যাহারা তাহার কাছে থাকিত, তাহাদিগকে অংশ না দিয়! তিনি কিছুই 
আহার করিতেন না। কাহারও কোনও বিষয়ে অভাব দেখিলে নিজের 
কাছে অর্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বারা তাহার সেই অভাব পূর্ণ 
করিতেন । নহিলে অপরের নিকট হইতে অর্থ খণ করিয়! তাহাঁর সেই 
অভাব মোচন করিতেন। কাহারও ছুঃখ বা কষ্ট তিনি সহ করিতে 
পারিতেন না। সতীর্থ বা! সমবয়স্ক কোনও বালকের গীড়ার সংবাদ 
পাইবামাত্র সর্দ্ঘ কম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার রোগশধ্যার পারে 
আসন গ্রহণ $করিতেন। সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া কোনও সঙ্কেচি 
অথব। আশঙ্কা ঈশ্বরচন্দ্রেরে হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে 
পাবিত না! অকুষ্ঠিতচিত্তে তিনি পীড়িতের মলযৃত্র পর্ধান্ত পরিক্ষার 
করিতেন। 

স্বগ্রামের উপর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। মধো মধ্যে তিনি 
গ্রামে গিয়া সন্ধাশ্রে প্রথম শিক্ষাগ্তর কালীকাস্তের চরণ বন্দনা করিতেন । 
পাণ্ডিত্য ভাহাঁকে উদ্ধত করিয়! তুলে নাই। বাহার! প্রণম্য, তাহাঁদিগের 
প্রতি যাযোগা বাবহার করিতে কোনিও দিন তিনি বিস্বৃত হইতেন না। 
পল্লীর কাহারও গীড়া হইলে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বাগ্রে তাহার শুশ্বষায় রত 
তইতেন। তীভাঁর করুণা গ্রামের কুকুর বিড়ালটির প্রতি জমভাঁবে 
বিদ্যমান ছিল। 


১৮২ ভারত-প্রতিভ। 


ভোঁগ-বিলাসে-বিগত-স্পৃহ ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সথ ছিল “কবির গাঁন”। 
কোথাও কবির গাঁন হইতেছে শুনিলে তিনি সেইথাঁনে উপস্থিত হইতেন 
এবং সাগ্রহে শেষ পর্যন্ত না শুনিয়া উঠিতেন না । “কবির গান” 
তিনি সংগ্রহও করিতেন। সংগৃহীত গানগুলি তিনি খাতায় লিখিয়া 
রাখিতেন | | 
সেকালে ফুটবল বা ক্রীকেট খেলার প্রচলন হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র কপাটি 
খেলিতেন। লাঠিখেলাতেও তাহার অনুরাগ ছিল। 

_ অলঙ্কার শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১২৪৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র শ্ৃতিশান্ত 
অধায়ন করিতে আর্ত করেন। এ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশবৎসর। 
এই অল্পবরসে মাত্র ছয়মাস অধ্যয়নের পর তিনি স্মৃতির পরীক্ষা! প্রদান 
করেন। ততৎপরে ল-কমিটার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। উভয় পরীক্ষান্তেই তিনি 
প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র স্থৃতিশাস্ত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নখদর্পণে ছিল। 

ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ত্রিপুরা জেলার জজপপ্ডিতের 
শৃন্তপদে নিযুক্ত হইবার জন্য তিনি আবেদন করেন। কতৃপক্ষ তাঁহাকে 
সেই পদে নিযুক্ত করেন; কিন্তু পিতা পুত্রকে সুদূর ত্রিপুরাজেলায় 
পাঠাইতে সম্মত হইলেন না । পিতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র অগত্যা সে সক্কর্প 
পরিত্যাগ করেন। তারপর বেদান্ত শাস্ত্র অধায়ন করিবার বাঁসনা হৃদয়ে 
জীগ্রভ' হইল। মনোঁধোগ সহকারে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন। এই সয় প্রতিযেগী পরীক্ষায় গগ্ধ রচনা করিয়া তিনি একশত 
মুদ্রা পারিতোধিক লভি করেন। 

এরই নময়ে ঠাঁকুরদাঁস ঝণজালে জড়িত হইয়া পড়িঘাঁছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র 
মধাম ভ্রাতা দীনবন্ধুর বিবাহে বিশেষ খণ হইয়াছিল। তৃতীয় ভ্রাতা 
শস্ুচন্ুও অধ্যয়নার্থ কলিকানতার আসিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস খণমুক্ত 
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হইবরি বাসনায় কলিকাতাঁর বাসার ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছিলেন । জলযোঁগ 
ভিজা ছোলা. ও বাতাসাঁর সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হইত। এ সময় 
ঈশ্বরচন্দ্রের পরিশ্রমও সমধ্থিক বদ্ধিত হইয়াছিল। ছুই বেলহি তাহাকে 
রন্ধন করিতে হইত। এই অবস্থায় বেদান্ত শাস্ত্রের পর তিনি স্কায়শাস্থ 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়ের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্ত্র প্রথমস্থান 
অধিকার পূর্বক একশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কবিতা রচনায়ও 
একশত টাকা পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। মগ্র দর্শনশাস্ত্র পাঁচ বৎসরে 
সমাপ্ত করিয়া, কলেজ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” উপাধি লাভ. করেন । 
এই সময় তাহার বয়ক্রম মাত্র বিংশতি বৎসর | 

১২৪৮ সালে ( ইংরাজী ১৮৪১ খৃষ্টান্ধে ) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহশিয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। 
এই পদের বেতন ৫০২. টাকা ছিল। এই কলেজে অধায়ন করিয়া 
সিবিলিয়ানদিগকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হইত। বিগ্াসাগর মহাশয় 
এই কাধ্য গ্রহণের পর ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিলেন । 
সিবিলিয়ানদিগের প্রশ্নোত্তর কাঁগজ পরীক্ষার সময় হিন্দী শিক্ষারও 
আবশ্যকতা অন্ৃভূত হইল। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় জনৈক হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে 
উক্ত ভাষা শিথিয়া লইলেন। তারপর ডাক্তার নীলমাধববাধুর নিকট প্রত্যহ 
সন্ধ্যাকালে ইংরাজী শিখিবাঁর জন্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন । এখানে 
কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষার পর, হিন্দুকলেজের জনৈক ছাত্র রাজনারায়ণ 
গুপ্তের নিক্ষট রীতিমত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। শোৌঁভাঁবাজার 
রাঁজবাঁটিতে গিয়া পরিশেষে তিনি আনন্দরুষ্ণ বন্থুর নিকট শেক্ষপীয়রের 
নাটকাবলণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইখানে অক্ষয়কুমার দত্তের 
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সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়। অক্ষয়বাবু সে সমর তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়বাবুর অনূদিত প্রবন্ধ গুলিকে 
বিশুদ্ধ বাঙ্গীলার ছ'চে ঢালিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। 
তত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য পরিচালন সব্বন্ধে যে সমিতি ছিল, অক্ষয় 
বাবুর প্র্থ।বে এবং অন্যান্য সভোর সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই 
সমিতির একজন সদস্য পদে নিযুক্ত হন। এই সুত্রে মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সহিত তাহার পরিচয় ভইরাছিল। তত্ববোধিনীর সহিত সংশিষ্ট 
হইলেও ব্রাঙ্ষদমাজের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনই সংস্রব ছিল না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় “তভববোধিলী” পত্রিকায় সংস্কত মহাভারতের 
বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ কৰিতে থাকেন; কিন্তু কীলীপ্রসন্্ন সিংহ মহাশয় 
সমগ্র যহাভীরতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইম্বাছেন শুনিয়! বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় মহাভারত অন্ুবাদে ক্ষান্ত ভন এবং সিংহ মহাশরকে মহাঁভীরত 
ন্গবাদে উৎসাহিত করেন। 
অসামান্য 'প্রতিভ! ও পািত্যের পরিচর পাইনা শিক্ষাবিভাগের 
কতৃপক্ষ বিদ্যাসাগর মহাঁশরকে অত্যান্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ফেটি 
উইলিয়ম কলেজে তাহার অধ্যাপন। প্রণালী দেখিয়া কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা তাভার 
উপর সমধিক বদ্ধিত হইয়াছিল। মার্শেল সাছেব তাহার নিকট সংস্কৃত 
শিশ্সিতেন এবং বিষ্ভাসাগর মহাশয়কে সর্বান্তকরণে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী গ্রহণের পর বিষ্ভাসাগর মহাশক্ক 
তদীর পিতৃদেবকে কর্দ পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন। উপযুক্ত 
পুত্রের অনুরোধে ঠাকুরদাস কম্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বগ্রামে ফিরিয়া যাঁন। 
বিদ্যাসাগর “মহাশয় কলকাতার বাসার খরচের জন্ত ত্রিশ টাকা রাখিয়া 
বাঁকি ২০৯ টাকা পিতার নিকট পাঁঠাইতেন। কলিকাতার বাঁসায় ৭৮ জন 
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বাক্তি দুইবেলা আহার করিতেন । এ সময়েও পর্যায়ক্রমে স্বয়ং বিদ্যাদাগর 
মভাশরকেও রন্ধন করিতে হইত। ত্রিশ টাকার কলিকাঁতার ব্যয়ভার 
বহন করিয়াও সাধ্যান্তসারে আর্ত ও গ্ীড়িতের সাহীধ্য করিতেন । 
করুণাময় বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি এদিকে চিরদিনই সমভাবে বিদামান ছিল ! 

পাঁড়িতের সেবাশুশ্রষাঁয় বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাঁশরের 
গ্রগাড় অনগবাগ ছিল; কালে উহা ক্রমেই বর্ধিত হইয়াছিল। একবার 
নারিকেলডাঙ্গায় ঈশান5ন্্র ভট্টাচার্যের বিস্চিকা পীড়া হইয়াছে 
ুনিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজের বায়ে 
তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। রোগীর মলমুত্র পরিষ্কারেও তাহার 
বিন্দুমাত্র দ্বণা জন্মে নাই। 

গীড়িতের সেবা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে অনেক ঘটনা 
গুনা যাঁয়। একবার উহার বাঁসার সন্গিকটস্থ কোনও ভদ্রলোকের ভূতোর 
কলেরা হ্য়। উক্ত ভদ্র মহোদয় রোগাক্রান্ত ভূত্যকে বাটা হইতে বাহিরে, 
পথে রাখিয়া আসেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র করুণার অবতার বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সেই পীড়িত ভৃত্যটিকে নিজের বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা উত্তোলন করিয়া 
বাসার উপস্থিত হন এবং নিজের শয্যায় তাহাকে শায়িত করিয়া! তাহার 
চিকিৎসা ও শুশ্রষাঁর ব্যবস্থা করেন। অল্পদিনেই লোকটি রোগ মুক্ত হয়। 
এরূপ ঘটনা বিছ্যাস1গর মহাশয়ের জীবিতকালে বহুবার ঘটিষ়াছিল। 

আখির বন্ধুবান্ধব সকলেরই উপকারের জন্য বিষ্যাঁসাগরু মহাশয় সর্বদা 
সমুতসুক থাকিতেন। সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তিনি বেকার আত্তীক় 
বন্ধুর চাকরী করিয়া! দ্রিতেন। একবার সংস্কৃত কলেজে ৮০. বেতনের 
এক অধাপকের পদ খালি হয়। মাঁরশ্শেল সাহেৰ বিগ্যাসাগর মহাঁশয়কে 
উক্ত পদ গ্রহণের জন্ব' অন্থরোধ করেন ; কিন্তু তৎপূর্ধের বিদ্যাসাগর মহাশয় 
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তারাঁনাথ তর্কবাম্পতি মহাশয়কে চকিরী করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত 
হুইয়াছিলেন। আঁজ্স্ুখপরার়ণ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র অধিক বেতনের এই 
পদটির মায়া কখনই ত্যাগ করিতে পারিতেন না; কিন্তু সত্যবাদী ব্রাহ্মণ 
নিজের দিকে চাহিলেন না! মার্শেল সাহেবকে বলিয়া! কহিয়! তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়কেই & পদে নিযুক করিবার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাহাই নহে, 
বাচস্পতি মহাশয় কলিকাতা হইতে দূরবর্তী কাল্ন! গ্রামে অবস্থান 
করিতেন। পদব্রজে তিনি পঁচিশক্রোশ অতিক্রমপূর্ববক বাচম্পন্তি মহাশয়কে 
চাকরীর সংবাদ দিতে গিয়াঁছিলেন। প্রতিশ্রুতিরক্ষার এরপ দৃষ্টান্ত 
জগতে আদর্শ বলিয়া পরিকীত্তিত হইবার যোগা। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করিবার সময় বিদ্যাসাগর 'মহাশিয় 
পদব্রজেই বাড়ী যাইতেন। পথ চলা তাহার ক্লান্তি ছিল না। তিনি এত 
দ্রত্ত চলিতে পারিতেন ষে। কেহ তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ 
ছিল না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যেরূপ ক্রুত চলিতে পারিতেন, অনেক যুবাও 
তাহা পারিত না । পদত্রজে পথ চলিবার সময পথে নানাপ্রকার ঘটনা 
সংঘটিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশষু সে সকল ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থাঁকিতেন। 
একবার পদকব্রজে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে ছিলেন, সেই সময় তিনি 
দেখিলেন যে, একটি মাঠের মাঝে একটি বুদ্ধ মাথায় মোঁটসহ দীড়াহিয়। 
রৃহিয়াছে। প্রঙ্গের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশিয় জানিতে পারিলেন যে, 
লোকটির বাড়ী পেইস্থান হইতে প্রায় তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত। বৃদ্ধের 
যুৰ। পুক্রটি পিতার মাথায় মোট চাঁপাইয়া দিয়া তাহাকে গৃছে' প্রেরণ 
করিয়াছে । এতবড় বোঝা মাথায় কবিরা বেচারা আর হ্বাটিতে 
পারিতেছে না। তাহার ছুর্দশ! শ্রবণে দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় 
অশ্রসংবরণ করিতে পাঁরিলেন না। বিনা বাক্যব্যয়ে দীন ছুঃখী আত 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর | ১৮৭ 


পীড়িতের বন্ধু ঈশ্বরচন্্র বৃদ্ধের মস্তক হইতে বোঝা নিজের মন্তক্ষে তুলিয়া 
নইয়া বৃদ্ধকে পথ দেখাইয়া চলিতে বলিলেন। তার পর বৃদ্ধের বাঁটাতে 
সেই বোঝা নাষাইয়। দিয়া পুনরার পদকব্রজে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। পরের মোট বহিয়া লইয়া বাঁওয়া সম্বন্ধে বি্ঠাসাগর মহাশয়ের 
জীবনে অনেক প্রকার ঘটনার কথা শুনা যায় । 

বিষ্ভাসাগর মহশিয়ের পিতৃমাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল | মাতার একটি 
মাত্র কথার তিনি প্রসন্নচিত্তে অসাঁধ্য সাধন করিতে পারিতেন। তাহার 
ততীর সহোদরের বিবাহ উপলক্ষে বিদ্বাসাগর মহাশয়ের জননী পত্রযোগে 
তাহাকে লিখিকা পাঠান যে, উক্ত বিবাহে তাহাকে আসিতে হইবে | 
তখন ফোঁট উইলিয়ঘ কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাঁকরী করিতেছিলেন । 
মাতার আঁদেশ অলঙ্ঘনীক্স, তিনি মাঁ্শেল দাহেবের নিকট ছুটার দরখাস্ত 
করিলেন; কিন্তু সাহেব তাহার ছুটী মঞ্জুর করিতে পারিলেন না। মাতৃভক্ত 
তেজন্বী বিদ্যাসাগর সংকল্প করিলেন, ছুটী না পাইলে তিনি কর্ম পরিস্ত্যাগ 
পূর্বক বাড়ী যাইবেন । মাতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। পরদিবস 
সাহেবকে তিনি জাঁনাইলেন যে, সাহেব তাঁহার ছুটী যদি মঞ্জুর না করেন, 
তবে তাহার কণ্মত্যাগ পত্র ত মঞ্জুর করিবেন! সাহেব তাঁহাকে অনেক 
বুঝাইলেন। বিদ্যাসাগর মৃহাশিয় বলিলেন, “সাহেব, তোমার কাঁজ বড় 
না আমার মার আদেশ বড়? বিদ্যাসাগর মহাশিয়ের অচলা মাতৃভক্তি 
দর্শনে বিন্বক-বিমুগ্ধ মার্শেল সাহেব অবশেষে তীহার ছুটি মঞ্জুর করেন। 
ছুটা পাইয়াই ঈশ্বরচন্দ্র বাঁসায় ফিরিলেন এবং অবিলম্বে শ্রীরাম নাম্ক- 
তৃত্যকে সঙ্গে লইয়া ঘাত্র! করিলেন। তখন আধাঁট মাস; বিদ্যাসাগর 
মহাশয় জল ঝড় বন্রপাঁত কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়াঁ-ক্রুত চলিতে, 
লাগিলেন। মাতার আহ্বানবাণী বাতীত তখন তীহাঁর মনে আর কোনও 


১৮৮ ,. ভারভ-প্রতিভা 


বিষয়ের স্থান নাই। ক্রমে তিনি দাযোদরের তীরে আসিয়া উপনীত 
হইলেন। বর্ষার আোতোঁধারায় স্ফীত দামোদির তখন প্রলয় মৃত্তি ধারণ 
করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তীরে আসিয়া 
দেখিলেন, খেয়ার নৌকা অপর পারে। উহ্না এপারে আসিবার সম্ভাবনা 
তখন নাই।. বিদ্যাসাগব্র উপারান্তর না দেখিয়। সাতার দিয়া নদীপার 
হইবার উপক্রম করিলেন । ভৃত্য শ্রীরাম ও আরও কতিপয় বাক্তি তীহাকে 
এইন্ধপ অসমসাহসিক কাধ্যে বাধা দিতে গেলে । মাতৃভক্ত বিদ্ভাসাগর 
কাহারও কথার কর্ণপাঁত করিলেন না, মাতার আদেশ ছাড়া তখন তীহার 
হৃদয়ে অস্ত কোনও চিন্তা নাই । দুরন্ত দামোদরের জলরাশি সাতার দিয়া 
পার হইয়া মাতভক্ত বীর দ্রুতপদে চলিলেন। পথিমধো দ্বারকেশ্বর নও 
তিনি সম্ভরণে উত্তীর্ণ হন। সন্ধাঁব অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, সেই 
সময তিনি প্রাস্তরমধ্যবত্তী “কুড়ান” খালের নিকট পভ্ছিলেন। সেখানে 
সে সময় ভীষণ দস্যুর ভয় ছিল; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃপদ স্মরণপূর্ব্বক 
বিপদসঙ্ধুল প্রান্তর উত্তীর্ণ হইলেন। রাঁত্র নর ঘটিকার সমর বাড়ী 
প্ুছিয়া দেখিলেন, বর ও বরধাত্রী সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় উচ্চৈম্বরে ডাঁকিলেন, "মা, যা, আমি এসেছি” মাতা দ্বার 
মুক্ত করিয়া! বলিলেন, “কে ঈশ্বর ?” “হা” বলির বিদ্যাসাগর মহাশয় 
মাড়চরণ বন্দনা করেল। 

মাতার ভুদয়ে যে বেদনা ছিল, মাতৃভক্ত পুত্রের আগমনে তাহা 
দূরীভূত হইল। তখন অভ পুত্রকে মাতা সযত্ধে ঘরের যাহা কিছু ছিল, 
তাহাই আহার করিতে দিলেন। একপ মাতভক্ভির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। 

১৮৪৬ খুষ্টাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় 
বিদ্যাাগয় মভাশয়কে উক্তপদে নিযুক্ত করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের 


ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । ১৮৯ 


সম্পাদক রসময় দত্ত মহাশয় কর্তপক্ষের নিকট মন্তব্য প্রেরণ করেন। 
বি্ভাসাগর মহাশয় রসময় বাবুর অন্থরোঁধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
কা্যভার পরিত্যাগপূর্বক সংস্কত কলেজের চাকরী গ্রহণ করেন। 

পেজন্বী বিষ্ভাসাগর মহাশিয়ের সহিত: হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার 
সাহেবের সহিত মনৌবাদ ঘটে। কোনও কাঁধ্যেপলক্ষে একদিন বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কাব্‌ সাহেবের সহিত দেখা করিতে ধান। সাহেব সেসময়ে 
টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ব্যাপারে 
নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ফিরিয়া আসেন। কয়েকদিন পরে কার্‌ 
সাহেব বিদ্যাসাগর মহশিকেন্ন সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাঁন। বিষ্ভাসাঁগর 
মহাশয় তাহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ চটি জুতাসমেত চরণ দুইখাঁনি টেবিলের 
উপর রক্ষা! করিয়া সাহেবের সন্বদ্ধনা করেন। সাহেব ইহাতে অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। শিক্ষা-বিভাগের তদানীস্তন সেক্েটারী 
মৌয়েট সাহেবের নিকট কার সাহেব এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পত্র- 
বাবহাঁর করেন। সেক্রেটারী বিদ্যাসাগর মহশিয়ের নিকট কৈফিয়ত 
চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমুদয় বৃত্তাস্তটি তাহার গোঁচর করেন। মৌয়েট 
সাহেব তেজন্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিভীকতীয় অসন্তুষ্ট হইতে পারেন 
নাই । 

বিগ্ভাসাগর মহাশিয়ের চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্র বিস্চিকা রোগে অকালে 
পরলোক গমন করায় তিনি অত্যন্ত শোকবিমূঢ় হন। এই ঘটনার 
কিছুকাঁল পরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রলমন্ন বাঁবুর সহিত শিক্ষাপ্রণাঁলী- 
সম্বন্ধে বিগ্াসাঁগর মহাঁশয়ের মতান্তর ঘটে। মতান্তর ক্রমে মনাস্তরে 
পৰ্িণত হয়। তেজন্ী বিষ্যাঁসীগর মহাশয় কর্ম পরিত্যাগ করেন। তীহার 
এরূপ অবিমৃধ্যকার্রিত। দর্শনে তখন তাহার আত্মীয়স্বজন অতান্ত বিশ্মিত 


১৯০ ভাবত-্প্রত্তিভী 


হইয়াছিলেন। বৃহৎ সংসারের সমুদয় খরচ চালাইতে হইবে, গ্ররূপ অবস্থায় 
কর্মতাগ করিতে দেখিয়া আত্মীয় বন্ধু তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে 
পারেন নাই। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, 
“মুদীর দৌকাঁন করিরা সংসার চালাউব, সেও ভাল, কিন্তু যে পদে সন্থান 
নাই, সে কাজ করিব না” 

১৮৪৯ খৃষ্টাব্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোধাধ্যক্ষের পদ খালি হয়, 
মার্শেল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাঁশয় উক্ত পদে ৮* বেতনে 
নিষুক্ত হন। এই বৎসরের ১৪ই নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
জোষ্টপুত্র নারায়ণচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। 

১৮৫০ থুষ্টাবের ভিসেস্বর মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের 
সাহিত্যাধাপক পদে নিযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি উক্ত 
কলেজের “প্রিন্সিপাল” ব! অধ্যক্ষ মনোনীত হন। তখন উক্ত পদের? 
বেতন মাসিক ১৫০২ টাঁকা নি্গিষ্ট হইয়াছিল। 

বিদ্যাসাগর মহাশর ছাত্রগণকে বন্ধুর মত সম্ভাষণ করিতেন। 
তাভাঁর মুখে “তুই” ছাড়া “তুমি” শব্ধ শুনিবার জন্য কোনিও ছাত্রের 
আগ্রহ ছিল না। কোনও অধ্যাপক ছাত্রদিগকে দণ্ডদান কৰিলে 
তিনি ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় অধ্যাপকদিগকে গোপনে 
ডাকাইয়া বালকদিগকে শাস্তিপ্রদানের জন্য তিরস্কার কবিতেন। 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে 
শৃ্রজাতির প্রবেশাধিকার দিবার জন্য উদ্চোগী হন। তৎপূর্নে শ্রাক্গণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যজাঁতি বাতীত অন্য শ্রেণীর ছাত্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা 
লাভের অধিকারী ছিল ন11. বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সংস্কৃত 
কলেজ হইতে এই প্রথা তিরোহিত হয়! | 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর । ৯৯১ 


বিষ্তাসাগর মহাশর স্বগ্রা্ বীরসিংহে ১২৬* সালে একটি অবৈদ্নিক 
বিগ্কালয় প্রতিষ্ঠিত করেন কৃবক পুত্রমণ রাত্রিকালে এই বিদ্যালকে 
অধায়ন করিত! এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় বায' বিদ্যাসাগর মহশিক্প. 
স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত ঘটনার ছুই বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহকারী 
স্কুল ইন্স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
হিসাবে তিনশত এবং সহকারী স্কুল ইন্স্পেক্টার হিসাবে ছুইশত-_-মোট 
বেতন পাচ শত টাঁক হইল। ইন্স্পেক্টার হইয়া তিনি বাঙ্গালা দেশের 
যে অঞ্চলে পরিদর্শন করিতে যাইতেন, সেইখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার, 
জন্ত স্থানীয় মন্্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে উৎ্দাহিত করিতেন। পান্কিতে আরোহণ 
করিয়াই তাহাকে পরিদর্শনে যাইতে হইত। সে সময় কোনও গীডিত 
বাক্তিকে পথিমধ্যে দেখিলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং পদব্রজে চলিতেন, 
আর পীড়িত্ত ব্যক্তিকে পান্ধিতে বহন করিয়া কোনও স্থলে লইয়া গিয়া 
তাহার সেবাশুক্ষষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন | অভাৰ 
পীড়িত ব্যক্কিবর্গকে সাহায্য করিবারি জন্য বিদ্যাসাগর মহাঁশিয় সর্বদাই 
টাকা, পয়সা, সিকি, হুয়ানী প্রভৃতি সঙ্গে রাখিতেন। যাহা যেরূপ 
প্রয়োজন, তিনি সেই ভাবে তাহাকে দান করিতেন। কাহার নিকট 
প্রার্থী হইয়া ফেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। কত বালকের পড়ার 
বন্দোবস্ত, আহার্ষোর সংস্থান। কত নিরনন দরিদ্রের প্রতিপালন ভার 
ভিনি বহন করিতেন, তাঁহার সংখ্যা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
দান নীরবেই সম্পন্ন হইত। তীহার গুগুদাঁনের ইতিহাস আজিও 
অনাধিষ্কৃত রহিয়] গিক্সাছে। দয়ার-সাগর কর্বীর ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে 
দানকার্ধয জমাঁধা করিতে ভালবাসিতেন। মাঁতৃহ্ীন ভিক্ষুককে 


১৯২. ভাঁরত-প্রতিভ! 


আশাতীতরূপে সাহাঁধা করিতেন। মাঁতৃভক্ত বিদ্যাসাগর, মাতৃহীনের 
অভাব প্রাণি দিয়া! অনুভব করিতেন। এজস্ত অনেক প্রীর্থী, খাতৃহীন 
বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকবার বিষ্যাসাগর মহাশিয়কে বঞ্চনীপূর্ধ্বক সাহাব্য 
লইয়া গিয়াছে। | 

মাঁতৃতক্ত ঈশ্বরচন্ত্র মাঁৃমন্্রের উপাসক ছিলেন। "মা" নাঁম শুনিলে 
তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত। সঙ্গীতে তাহার অন্থরাঁগ ছিল না; 
কিন্তু “মা” বলিয়া কেহ গাঁন গায়িতে আরস্ত করিলে তাহার হৃদয়-তন্্রীতে 
অপূর্ব মৃচ্ছনাবন্কত হইত। তিনি মন্মুগ্ধবৎ সে গান শ্রবণ করিতেন। 

আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দুংস্থ পরিবারের 
মাঁসহরাঁর বন্দোবস্ত করিয্ন! দেন। তাহার ও তদিদ্ধ পিতদেধের আশ্রয়" 
দাতা জগন্দললভ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তদীয় পরিবাররর্গ শোচশীঃ 
অবস্থায় নিপতিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, ঈশ্বরচন্ত্র মাসিক ত্রিশ 
টাকা করিনা মাসহরাঁর বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এরূপ কত দরিদ্র 
পরিবারের তরণ-পোঁষণের জন্ক বে তিনি ব্যবস্তা কবিয়াছিলেন, তাহার 
ইয়ত্বা নাই। 

বাঁলবিধবরি ছুঃথে বিদ্যাসাগরের উদার মৃহত্হদয় বাথিত হইত। 
ফোনও বালিকা বিধবা হইক্সাছে শুনিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
কাঁদিয়া! ফেলিতেন। ত্রয়োদশ কি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই তীহার 
হৃদয়ে সংকল্প জন্মে যে, তিনি বিধবার ছুঃথ মোচন করিবেন? সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ হইবার কিছুকাল পরে নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়। তিনি 
বিধবার পুনধিবাহের অনুকূলে শীস্ত্বচন সংগ্রহ করিয়াছিলেন! 
লমাজে বিধবার বিবাহ দিবার ব্যরস্থা প্রচলিত করিবার উদ্দোশ্েই 
তিনি এই বহুপরিশ্রম-সাঁধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । ১২৬২ 


৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাধাগর। হন 
দালে, ৯৪শে আশ্বিন. তারিখে বিধবাবিব্বাহ আইনে পরিণত করিবার 
উদ্দেস্তে্একসহশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক 
সভায় পেশ হ্ইয়াছিল।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের  খন্ু "ও চেষ্টা, ইহা 
মংঘটিত ইয়।” আঁলোঁচা বর্ষের ২রা অগ্রহায়ণ বাবস্থাপক সভার 
অন্থতম সদস্য গ্রাপ্ট' সাচ্ছেব, ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের 
একখানি পাঞুলিপি পেশ করেন। রাজা বাঁধাকাস্ত দেব বাহাছুরের 
চেষ্টায় ছত্রিখ ভাজ!র সাতশত তেষটি জন লোক উক্ত আইনের বিরুদ্ধে 
দবখাজ্থ করেন। ভীষণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন চলিল বটে; "কিন্তু 
তাহাতে কোনও ফল হইল না। ১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ আইনি 
পশি হ্ইন্না গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতঃপর বাঁলবিধবাদিগের 
বিবাহের জন্য বদ্ধপরিকৰ হইলেন। তিনি র্জসমেন্ত প্রায় বাটি 

বালবিধবার বিবাভ দিয়াছিলেন। এজগ্ধ তিনি প্রায় বিরাশী সহজ মুর 
বার কনিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত করা বিগ্তাসাঁগর 
মহাশয়ের, জীবনে এক অতুল্য কীত্তি। থণ করিয়াও তিনি সী বিবাহ 

দিতে পশ্চারৎ্পদ হন নাই 

বিধবার বিবাহ বার জন্য বিগ্যাসাঁগর মহাশয়ের এরূপ দৃঢ়মংকল 
হইবার লম্বন্ধে নানারপ গল্প শুনা যার ।. কাহারও কাহারও মতে মাতার 
নিদ্দেশক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশর এইরূপ. দুরূহ কন্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
কোনও বলিবিধবার কষ্ট দেখির! ঈশ্বরচন্দ্র জননী পুত্রকে বলেন, “সারে, 
ঈশ্বর তোদের শান্ত কি এর কোন প্রতীকার নেই?” শুনা যায়, তদ্ববধি 
ঈশ্বরচন্্র বিধবা! বিবাহের অস্থ্কৃলে শস্থীয় প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন. 

বিদ্যাসাগর যন্কুশয় সাদ! থাঁন, মোট! চাদর ও চটিজুত] পরিষাই 

ছোটলাটিঃবাহীছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইঁতেন। তিনিও সর্বনগ্রে 


৬৩ 


১৯৪ | ভারত-প্রতিভা 


এই যনম্বী পত্ডিতের সহিত দেখা না করিয়া অস্ঠের শত, আলাপ 
করিতেন ন11 

শিঙ্গাবিভাঁগের ডিরেক্টার ইয়ং গার নি 
মতানৈক্য অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। . ইয়ং সাহেব সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রবুন্দের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। তদছুপলক্ষে বিদ্যাাগর 
মহাশয়ের সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। ইয়ং সাহেব পদে পদে 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে উত্যক্ত করিতেন । বিদ্যাসাগর .মহাশয় ছোটিলাট 
সাহেবকে এ সকল সংবাদ প্রকাশ করেন; কিন্তু তিনি ইয়ং সাছেবের 
সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া কাজ করিবার জ্রঙ্ট বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে 
উপদেশ দেন। বিদ্যাসাগর মহ্থাশক় প্রথমতঃ লে চেষ্টাও করিয়াছিলেন , 
কিন্তু শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে বিষ্যাসাগর 
মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ ও ইন্‌স্পেক্রীবের পদ পরিত্যাগ করেন। 
' পাঁচশত টাকা বেতনের পদ পরিত্যাগ করিতে তেজন্বী, কন্ধববীর 
 ঈশ্বরচন্জ্রের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অন্শোচন জন্মিল নাঁ। ছোঁটলাট বাহাদুর 
বিদ্যাসাগর যভাঁশরের তেজন্ষিতা দর্শনে গ্রকৃতই বিশ্বয়াস্থিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি পুন: পুনঃ তাহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে 
অঙ্রোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঢচেতা৷ ব্রাক্ষণ, কোনও মতেই আর 
গোলামখানার উষ্তীষ মাঁথায় ধারণ করিতে সম্মত হইলেন নী। 

তাহার এই কার্যে আত্ীয় স্বজন সকলেই ক্ষুক্ধ হইয়াছিলেন। 
পাঁচশত টাকা বেতনের সরকারী কাজ কেহ অবহ্লোক় এমন ভাবে 
 স্ত্যাগ করিতে পারে? অনেকেই এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বুদ্ধির নিন্দাও করিয়াছিলেন। চাঁকুরিগতপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ 
ৃষ্টীস্ কল্পনারও অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর মহশিয় সকলের কগ!, শুনিয়া 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর। ; ১১৯৫ 


হাঁসিয়াছিলেন'। দুই এক জনকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, “সংসারে সন্মানই 
অতি দুর্লভ বস্ত। সংসার চলা্-দে একরকম চলিয়া যাইবে ।” 
_ সরকারা কর্ম পরিত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাঁশর স্বাধীনভাবে 
কাধ্য করিবাঁর পথ আবিষ্কৃত করেন। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও নিজের 
লিখিত গ্রশ্থাধলী হইতে তখন অর্থাগম মন্দ হইতেছিম্স না। বিধবা 
বিবাহের জন্য পূর্বেই তীহাঁর অনেক টাঁকা খণ হইয়াছিল। এতগ্যতীত 
কেহ বিপদে পড়িয়া! তাহার সাহাধ্যপ্রার্থী হইলে তাহাকে বিমুখ করা 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, তা মে টাকার পরিমাঁণ যতই 
হউক না কেন? এই সকল কারণে খণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া 
গিয়াছিল। তথাপি দয়ার-সাগর বিদাসাগর কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন ন]। 

কবিবর মাইকেল মধুস্থদনকে তিনি কত টাকার সাহাধ্য যে করিয়া 
ছিলেন তাঁহার হিসাঁব নাই । বিলাঁতে পঠদ্দশায় এক এক বার ছয় 'দাঁতি 
হাজীর টাকা পাঁঠাইয়াছিলেন।' মাইকেলের ধণ শোধের জন্য অকাতরে 
দশ ভাঁজার টাক! খণ করিয়1 তাহাকে দান করিয়াছিলেন । 

বিদ্যাসাগরের করুণ বর্ষার বারিধারার ন্যায় নির্বিচারে সর্ধপ্রই 
সমানভাবে বর্ধিত হইত। বিচাঁর করিয়া দয় প্রকাশ করিতে তিনি 
জানিতেন না। একদ! প্রথর পৌষের প্রবল শীতে বেপথুমানা 
বারবণিতাঁর ছুঃখ দর্শনে এই মহাঁপুরুষের, ককপাময় ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয় 
বিগলিত হুইয়াছিল। অর্থদাঁন করিয়া তাহাকে মাত সগ্োধনে তৃপ্ত 
করিয়! সে রাত্রির মত গৃহে ফিরিবাঁর পরামর্শ দিয় বিদ্যাসাগর সার্ধ- 
ভৌমিক দয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়! গিক়াছেন। 

কত বিপন্ন গৃহস্থের বাসভবন উত্তমর্ণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া 
বিদবাসাঁগর মহাশয় যে অবিনশ্বর কীন্ডি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নখ্যা 
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নাই। নীরবে, গোঁপনেই অনেক সময় এই সকল ব্ঠান সম্প 
ইইত। | 

১২৭৬ সালে'বিদ্যাসাগর মহশির মেট্রপলিটন ইন্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বিদাঁসাগর মহাঁশয়কে, যথেষ্ট 
অর্থ বায় করিত্তে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়-পরিদরশন করিতেন। 

রুগ্র-শরীরেও তিনি কর্তৃবা সম্পাদনে উদাদীন ছিলেন না। 

১২৭৩ সালে বাঙ্গলাঁদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সে ভুভিক্ষের বর্মন! 
পাঠ করিলে শরীর আতঙ্কে, বিভীষিকাঁয় শিহরিয়া উঠে। বীরসিংহ 
গ্রামও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। করুণার 
অবতাত্ব বিদ্যাসাগর মহশিয়, ম্বগ্রীমে অন্নসত্রের প্রতিষ্টা! করেন। 
ইত্তিপূর্বে তাহার জননী অনেককেই অন্ন বিভরণ করিতেছিলেন। বিদ্া- 
সাগর মহশিয় বীরদিংহ ও সন্গিহিত দশ বারথানি গ্রামের নিরন নরনারীর 
জন্য অন্রসত্র স্থাপন করেন। হুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বালক বালিকা, যুবক 
যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বখন আঁহান্ে বসিত, তখন বিদ্যাসাগর মহাশছের 
জরধবনিতে ছিক্সগুল পরিপূর্ণ হইত 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে কখনও ছারবান ছিল না। যাহার 
ইচ্ছা সে গিয়া অনায়াসে তাঁভার দর্শন পাইত। একবার জনৈক ক্রাক্ষণ 
দ্িপ্রহরে 'তীহার ভবনে উপস্থিত হুইঘা বিদ্যালাগর মহাশয়ের সভিত 
সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। বিদ্যানাগর অভাঁশয়কে তিনি. চিনিতেন 
না।:. বাভিরে ঘরে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন! 
লোকটি উত্তেজিত ও বিরক্ত 'ভীঁবে বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে, ডাকি 
দিতে 'বলিলেন।: বিদ্যাসাগর মহাশয় কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, আগস্বক 
রাঙা বলিলেন, “অনেক বড়লোকের বাড়ী ঘুরিয়াঁ আঁফিলাম, কাহারও 
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দেখা মিলিল না। একবার দেখিয়া যাই, বিদ্যাসাগরই বা কি. রকম 
লোক।” বিদ্যাসাগর মহাঁশর তাঁহাকে আহারাঁদি করিয়া শান্ত হইতে 
অন্তরৌধ করিলেন! ব্রাহ্ষণ' বলিলেন যে, তিলি বিদ্বাসাগর যহাশয়়ের 
সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া জলম্পর্শ করিবেন না। ইতিমধ্ো বিদ্য'দাগর 
মহাশয়ের ইজিতে জলখাবার আঁসিল। বিদ্যাসাগর মহশিষ়ের অন্থরোধ 
এড়াইতে না পারিষা ব্রাঙ্গণ জলযোগ করিলেন। তারপর বিদ্যাসাগর 
মহশিয়ের দর্শনপ্রার্থী হইলে তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। ত্রা্ষণ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপূর্ধব সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবভাঁরে 'পরম পুলকিত- 
চিন্তে গুহে ফিরিয়া গেলেন । 

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাঁড়ায় বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে গমন কমিযার 
সময় গাঁড়ী উল্টাইয়া বিদ্বাসাঁগর মহাঁশর পড়িয়া যাঁন। তাহাতে তাহার 
যর্কতে ভীষণ আঘাত লাগে। বন্ৃদিন চিকিৎসার পর তিনি, প্রীণে 
বাঁচিলেন বটে ; কিন্তু ষরুতের দোষ আর সাঁবিল না। এই সময় হইতেই 
তাভার বস্বৎ কঠিন শরীর ভাঙ্গিযা পড়িয়াছিল। | 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদমেত সাতটি ন্রাতা। তন্মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম 
ও সপ্তম ভ্রাতী ইতিপৃর্বেই পরলোকগমন করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
ষষ্ট ভ্রাতা সে সময় জীবিত ছিলেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রাতা ও পরি- 
বারবর্শের সকলকেই সন্তষ্ট রাখিভে চেষ্টা কৰিতেন। সকলের নঙ্গলোদোস্টে 
তিনি ঘথেষ্ট অর্থবায় করিতেন. কিন্তু কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে তিনি 
পারেন নাই । | | 

১২৭৫. সালে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহস্থ বাটা অগ্রিমুখে ধ্বস 
প্রা্ত ভয় । বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দেশে ছিলেন না! ইহার কিছু- 
কাঁল পরে বিগ্যাসাঁগর মহাশয় কীরসিংহে আসেন। সে সময় একটি 
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বিধবার বিবাহ হইবার কথা ছিল। পাত্র ও পাত্র তখন বীরসিংহ খাষে 
উপস্থিভ। পাত্রটি যে পরিবারের ভিক্ষাপুক্র, তাঁহারা বিষ্ভাসাগর যহা- 
শয়কে ধরিয়া বসিলেন, “এ বিবাহ ঘটিলে সর্বনাশ হইবে, অতএব রক্ষা 
করুন, অভয় দিন।” বিগ্াসাঁগর মহাশয় তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া 
বিদায় দেন; কিন্তু এদিকে বিদ্ভাসাগর মহশিয়ের মধ্যম ভ্রাতা ও আরও 
কয়েকজন মিলিয়া বজনীষোগে বিবাহ কার্ধ্য সম্পাদন করেন। বিদ্যাসাগর 
মহাঁশর এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রভাতে 
ধূমপানকলে অকনম্মৎ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাস! করেন। 
পরে প্রকৃত ব্যাপাঁর অবগত হইয়া বিগ্যাসাগর মহাশয় জন্মের মত 
বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। সত্যরক্ষান্স» অসমর্থ হইয়া তেজস্ী 
ব্রাঙ্মণ বিষ্কাসাগর নিজের গ্রাম পর্যান্ত পরিত্যাগ করিলেন । 

১২৭৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা বিবাহ 
করেন। এ বিবাহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্তীর সম্পূর্ণ অমত ছিল 
মনে করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহকালে তীহাকে সংবাদ দেন 
নাই। ত্রয়োদশবর্ষীয়া বাঁলিকাঁর সহিত নারায়ণ বাবুর পরিণয় ক্রিয়া 
সমা ধা হয়! 

_বিদ্যসাগর মহশিয়ের জননী কাশীতেই পরলোক যাত্রা করেন। 
জননীর বিয়োগে ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর হুবিব্যাক্নাহারী ছিলেন। এ সময়ে 
ভীহার আদর্শ-ভীবনে যে গ্বসামান্ত ভোঁগ-বিলাস ছিল, তাহাঁও সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ করিদ্বাছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতা ও মাতার 
 ইতলচিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যহ ভক্তিভরে চিত কিছুক্ষণ 
করিয়া দর্শন করিতেন । “বিদ্যাসাগর, মহাশয় কাশীধামে পিতৃদর্শনে 
গমন করিলে হ্বহন্তে পিতাঁর জন্য অন্ন বাঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দিতেন। 
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পিতার পাতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে ভ্রমেও কখনও তিনি দ্বিধা বোঁধ 
করিতেন না। কাশীধামে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাক্ষণ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ধর্মমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর মৃহাশর 
বলেন, “আমার মৃত এ পর্য্যন্ত কাহাঁকেও বলি নাই, বলিবও না। তবে 
আপনি যদি মনে করেন, গঙ্গান্গানে আপনার শরীর পবিত্র থাকে,শিবপূজা 
করিয়া মনে শাস্তি ও পবিত্রতার উদয় হয়, তবে উহাই আপনার ধর্ম । 

বিদ্যাসাগর মৃহাশিক় কাশীধাম ও বিশ্বেশ্বরকে মানেন না শুনিয়া পারা 
একবার তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আপনি তবে মানেন কি?” 
তিনি উত্তরে বলেন, “আমার বাবা বিশ্বেশ্বর আর আমার মা বিশ্বেশ্বরী | 
আমি আর কিছু মানি নী” 

বিদ্যাদাগর মহাশয় পরমহংসদেবকে সরলম্বভাব ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী ত্যাগী 
বলিয়। শ্রদ্ধা করিতেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম দিন দর্শনের 
পরই পরমহংসদ্দেব বলেন, “আজ সাগরে আসিয়াছি কিছু রত্ব পাইব।” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরে বলেন, “এ সাগরে খালি শব্ের শামুক, 
জ্ঞানের রত্ব নাই ।” এই আঁলাপের পর হইতেই বিদ্যাসাগর মহাঁশক্স 
পরমহংসদেবকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। 

১২৭৯ সালের পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্রের উপর অত্যন্ত 
অসস্তষ্ট হন। নানাকারণে ক্রমে পিতা ও পুভ্রের মধ্যে প্রকাণ্ড বাবধানের 
সমুদ্র গর্জন করিয়! উঠিল। কর্তব্যান্রোধে ঈশ্বরচন্দ্র পুত্রকে বর্জন 
করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার পুত্রক্সেহের ধারা একেবারে বিলুপ্ত 
হয় নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় অতঃপর সাঁওতাল পরগণাঁর অন্তর্গত রধাটার 
নামক স্বাস্থ্প্রদ স্থানে একটি নিভৃত-নিবাঁস প্রস্তত করেন। বিশ্রামের 
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জন্ট অধিকাংশ: সমর তিনি এইখানেই থাঁকিতেন। : সাওতাঁলদিগকে 
তিনি প্রাণ দিপা ভালবাদিতেন, তাঁহাদের সুখে ছুঃখে সহান্থৃভৃতি 
জানাইতেন। 

১২৮২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃভাবা হন। দে অময় বালকের 
্তায়.বিদ্যাসাগর পিতৃশোকে রোদন করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সাজে 
রক্তামীশর রোগে পত্ভীও ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পত্ী- 
বিষোগের পর বিদ্াসাগর মহাশয় অত্যন্ত শোকবিমুঢ হইয়া পড়েন । 

পত্বীবিয়োগের পর বিদাসাগর মহাশয় তিন বৎসর মাত্র বাচিয়া 
ছিলেন ১২৯৮ সালের শ্রবণ মাঁসে উতর ময় রোগে বিদ্যাসাগর মহাঁশর 
শব্যাশারী ভন। এধাত্রা শধ্যাত্যাগ করিবার সামর্থ পর্ষ্যস্ত অস্তচিত 
হইস্বাছিল। বিদাঁসাগর মহাশয় সহি্চুভার অবভাব ছিলেন। নিদারুণ 
রোগেও তিনি বন্ত্রণার চিহু প্রকাশ করিতেন না। যতক্ষণ টৈতন্ত ছিল, 
তিনি কাহাকেও মলমুত্র পরিষ্কার করিতে দেন নাই। থে ঘরে জননীর 
তৈলচিত্র ছিল' সেই কক্ষে তিনি শায়িত ছিলেন। মৃতার অবাবভিত 
. পুর্বে মাথা ঘুবাইর। তিনি নির্ণিমেষনেত্রে জননান ভলচিত্রের দিকে 
চাহিয়াছিলেন। দে সমন তাহার নেত্রপথ বাহিয়া অজশ্র অশ্রু গ্রবাহিত 
হইয়াছিল। ১৩ই শ্রারণ মঙ্গলবার ব্াত্রি ১টা ১৪*মিলিটের সময বাঙ্গালা 
গৌরব দর়ার-সাগর বিদ্যাসাগর উহধাঁম হইতে অন্তর্ঠিত হইয়! গেলেন। 
 « ব্বাঙ্কালাভামাদি ষন্দির নির্শীণ করিয়া সেই মন্দিরে বিদ্যাসাগর মহাঁশগ 
"থে সকল নৈবেছ সাজাইফ়ীছিলেন, তাঁচ1 বাঙ্গালীর জাতীয় 'সম্পত্তি। 
' সেগুলির নাম--( 5) বাসদের চরিত, (২) বেতাল পঞ্চবিংশতি, (৩) 
: বঙ্গরেশের ইতিহাস, (৪) বোধোদয়, (৫) উপক্রমণিকা বাকরণ। (৬) 
প্জুপাঠি প্রথম ভাগ, (৭ ) খজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ্র, (৮) খনুপাঠ তৃতীয় 
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ভাগ, (৯) ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ, (১০ ) ব্যাকরণ কৌমুদী দ্বিতীয় 
ভাগ, (১১) ব্যাকরণ কৌমুদী তৃতীয় ভাগ, (১২ ) শকুক্ঝলা, (১৩) জীবন- 
চরিত, (১৪) বিধব বিবান্ত প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, (১৫) উজ 
১ম ভাগ, (১৬) বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, (১৭) চরিতাবলী, (১৮1 সং 
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ( ১৯) রি বনবাঁস, ( ২০ ০৫ 
কৌমুদী ৪র্ধ ভাগ, (২১) আধখানমঞ্জরী ১ম ভাগ, (২২) আখ্যানমণ্তরী 
২য় ভাগ, € ২৩) আথানমঞ্জরী ৩য় ভাগ, (২৪) বহুবিবাহ রহিত হওয়! 
উচিত কি নাঁ। এতছ্যতীত “বিদ্যাসাগর চরিত” নামক আত্মজীবন 

কাহিনীও তিনি লিখিতে আ'রম্ত করিয়াছিলেন। 

কন্মী বিদ্যাসাগর বাঞ্গলার ক্ষেত্র হইতে অন্তহিত হইয়চেন, 
তাহার স্তৃতি চিরদিন অক্ষর, অটুট থাঁকিবে। মাঁতৃমন্ত্রের উপাঁসক, 
মাতৃভক্ত সন্তান বাঙ্গালীকে মায়ের পুজা করিবার, শ্রদ্ধা করিবার, অর্চনা 
করিবার পদ্ধতি দেখাইত়্া গিয়াছেন। করুণার অবত্রার, কেমন করিয়া 
আপন পত্র ভুলিয়া, আব্রক্ষণ চগ্ডালের সেবা করিতে হয়, শুশ্রাষা 
করিতে হয়, দয়ার বগ্থাঁয় প্লাবিত করিয়া দিতে ভয়, তাঁহার অসংখা 
দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার মন্দির গড়িরা, ফৌপান হইতে 
মন্দিরচুড়া পর্যন্ত আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া গিয়াছেন। 
বাঙ্গালীর শুভগ্ষ্টবশতঃ বাঙ্গালার মাঁটাতে এমন ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষ 
আসিয়াছিলেন ; দেশের কাছে, দশের কাজে, মায়ের কাজে আঁপনাঁকে 
বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের গৌরবে বাঙ্গালী গোৌরবাস্থিত, 
মাতৃভূমি আনন গ্রসন্নস্বান্তেব রক্তিম-আভাঁয় অমুজ্জল। কোন্‌ 
বাঙ্গালী বিদ্যাসাঁগব্বের নিকট খণী নূহ? যেদিন বাঁজাঁলী বিদ্যাসাগরের 
আদশে মাতৃভাষায়, দেশের ও দশের কার্ষে আত্মনিয়োগ করিতে 


২*২ ভাব্রত-প্রতিভা 


পারিবে, বিদ্যাসাগর ! নেইদিন কি তোমার নিকট চিরখণী বাঙ্কালী- 
জাতি কথঞ্চিৎ খণমুক্ত হইবার অধিকার পাইবে ? 

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিকোগে কবিবর মাইকেল মধুস্থদন 
দত্ত মহাশয় যে অন্থরাগ-সুরভিত ভক্তিপুষ্পাগুলি দিক়াছিলেন, তাহা উদ্ধ ত 
করিয়া এই তেজোদীপ্চ মহাঁপুরুষের আদর্শ জীবনীর পরিসমাপ্তি করিব। 


বিদ্যার সাগর তুমি বিষ্থীত ভারতে । 
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জাঁনে মনে, 
দীন বে, দীনের বন্ধু !-উজ্জ্বল জগতে 
হেমাপ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে। 
কিন্ত ভাগ্যবলে পেয়ে দে মহাঁপর্ব্বতে, 
তে জন আশ্রয় লঙ় সুবর্ণ-চরণে, 
যেই জানে: কত গুণ ধরে কত মতে 
গিরীশ। কি সেব! তার জে স্ুখ-সদনে 1-- 
দানে বারি নদী-রূপ বিমল কিন্করী নু 
. যোগায় অম্ৃত-ফল পরম আদরে 
দীর্ঘ-শিরঃং তরুদল দাসরূপ ধরি? ; 
পরিমলে-ফুল-ফুল দশদিশ ভরে; 
দিবসে শীতল-স্বাপী ছায়া, বনেশবরী উট 
শশাঁয় সুশান্ত নিদ্রাক্লান্তি দুর করে! 


হাজি মহম্মদ মহসীন 

১৭৩২ খুষ্টান্দে হুগলী নগরীতে হাজি মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাঁম হাজি ফরজুল্লাী। আগা মতাঁহর নামক জনৈক পারস্য 
(দশীয় সন্ত্রস্ত বণিক হুগলীতে বাবসার উপলক্ষে বসবাঁস করেন । তাহার 
বিধবা পত্বীকে হাঁজি ফয়জুল্লা বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে মহম্মদ 
মহসীন জন্ম গ্রহণ করেন । আগা মতাহর মৃত্যুকালে তীহাঁর একমাত্র কন্তা 
মন্্রজাঁনকে বিপুল আয়ের সমগ্র স্থাবর অস্কাবর সম্পত্তি দান করিয়া ষাঁন। 
মন্জানের মাতা ধনকুবেরের পত্রী হইয়াও খন দেখিলেন যে, তাহার 
স্বামী কপদ্দকমাত্র তাঁহাকে ন! দিয়া সর্বন্বই কন্ঠাকে দান করিয়া গিয়া- 
ছেন, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া হাজি ফয়জুল্লাকে পুনরাফ স্বামিত্বে বরণ 
করেন। | 

হাঁজি ফয়জুল্লাও মন্্াস্ত পারশ্যদেশীয় বণিক ছিলেন, তবে ব্যবসায় 
উপলক্ষে ক্রমে তিনি বনু ধনরত্ব হারাইয়া দরিজ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
যহল্মদ মহসীন যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালাদেশে সন্ত্রান্ত- 
বংশের পুত্রগণ প্রায়ঈ বিলাসিতায় মগ্ন থাঁকিতেন। বৃত্যগীত, পানভোজন 
বথেচ্ছ ভাবেই চলিত । সংযম শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না । মহসীন 
এইরূপ পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াঁও বাল্যকাল হইতে. সম্পূর্ণ 
বিপরীত আচরণের পরিচয় দিয়াছিলেন । 

মহসীন পিতামাতার আদরের ছুলাল ছিলেন। নানাপ্রকার 
ভোগ-দিলাসের মধোই দিতিনি লালিত হইক্সাছিলেন; কিন্তু বয্বোবৃদ্ধির 


২৮৪... ভারভ-প্রতিভ। 
সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তিনি আমোদপ্রমোদে 
উদীসীন। সর্ধদাই তিনি কি যেন চিন্তা করেন। নিঞ্জনতা যেন তাহার 
নিকট অধিক স্পৃহনীয়। যেখানে গোলমাল, হুড়াছুড়ি, যহুসীন তাহার ত্রি- 
সীমায় নাই । আঁমৌদ-প্রমোদের নাম শুনিলেই তিনি দূরে পলায়ন করেন। 
অথচ ঘেখানে ভগবানের নাম গান হয়, স্তোত্র পাঠ চলে, মহসীন সেখান 
হইতে নডিতে চাঁহে না । নদাজের সময় বালক মহসীন, কিছু বুঝিতে না 
পারিলেও আনন্দে নৃতা করিতে থাকেন। বাঁলককাল হইতেই তীহার এই 
বিচিত্র ব্যবহারে সকলেই বিস্ময়কর বোধ করিতে লাগিলেন । 

শৈশবন্থলভ কোনও প্রকার চপলতা তীভাতে প্রকাশ পায় নাই। 
বালাকাল হইতেই ভোগ-বিলামে তিনি বিগতম্পৃহ ছিলেন। উৎকুষ্ট 
বসন স্ভূষণে সজ্জিত করিষা দিলেও তিনি তজ্জনিত কোনও আনন্দ প্রকাশ 
করিতেন না । কোনও ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে, 
তিনি অঙ্কের বহুমূল। বসনাদি তৎক্ষণাৎ দান করিয়া ফেলিতেন। 

ব্য়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যাজ্জনের প্রতি সমধিক অন্গুরাগ 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথমতঃ, কোনও পুস্তক দেখিলেই তিনি পর্ব 
কম পরিতাগ করিয়া, বউখানি গ্রভণ করিভেন, পান্তা উপ্টাইয়! 
যাইন্তেন। সে সময়ে যে কেহ লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই, বালকের 
মুখখানি তন আনন্দে কিরণে প্রদীপ্ত হই! উঠিরাছে। 

সিরাজী নামক জনৈক মহাপপ্ডিত মুললমান ভদ্রলোকের উপর. মহ- 
সীনের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল । তিনি আরবী ও পার্সী ভাষায্প সমধিক 
বুৎপন্ন ভিলেশ। নানাদেশ পধ্যটন করিয়া দাংসারিক সকল বিষয়েই 
তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল। লিরাজী পরম চন্বিব্রবানও 
ছিলেন, এপ গুরুর নিকটে বিদ্যার্জনের 'অবকাশ. পাইয়া মহ্পীনের 


হাজি মহম্মদ যহসীন। র ; ২০৫ 
মহৎ উপকার হইয়াছিল। সিরাঁজীর নিকট হইতে বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র 
কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া বাঁল্যকাঁল হইতেই মহসীনের হ্বদক্ে 'দেশ- 
পর্যাটনের ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। 

সংগুরুর সাহ্চধ্যে মহসীনের প্ররূতিদত্ত মহৎ অন্তঃকরণও ক্রমে 
বিস্তুতিলাভ করিতে লাগিল। গুরুর ন্াঁ আরবী ও পাঁরসী ভাষায় 
অসামান্স অধিকাঁর লাভের জন্ তাহার দয় ব্যগ্র হইয়া! উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে 
নাংসারিক ভোঁগতক্কায় তাহার বিরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অপরের 
নঙ্গলেব জন্গ সর্বদাই তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিত। ভগ্ববানে দৃঢ়বিস্বসি 
ও ভক্তি বুদ্ধি পাইতে লাঁগিল। উপযুক্ত গুরুর সহাক্সতায যাবতীয় 
মহৎগুণ মহসীনের হ্বদষে প্রভাব-বিস্তার করিতে আঁরস্ত করিল। 
সিরাজীর নিকট শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিরা মুর্শিদাবাদের মফতবে 
মহসীন অধায়নার্থ গমন করিলেন! সুখিদাবাদের মফতবই তখন 
মৃূদলমানছাত্রগণের শ্রেষ্ট বিদ্যার্জনের স্থান ছিল। এই মফতবে পাঠ না 
করিলে সে সময়ে কেহ পর্ডিত বলিরা খ্যাতিলভি ক্ষব্িতে পারিত না। 
মুরশিদাবাদাদের পাঠ সাঙ্গ হইলে তাহার জ্ঞান-পিপাসা আরও বর্ধিত 
£ইল। অন্থান্ত ছাত্রের স্তাঁয় পাঁঠশেষে তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন 
ন1। সংসাক্রম্ুখভোগে তাঁছার বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। উচ্চতর 
শিক্ষাণাভের জন্য তাঁর হৃদয় বাগ হইয়া উঠিল। দেশ-ভ্রমণের প্রবল 
আগ্রহও সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়িয়া উঠিল। | 
পিতাম1তাকে কোনও কূপে বুঝাইক্সা মহসীন. আদব ও পারন্তদেশে 
গমন করিলেন। আরবী ও পারসী এই দুইটি কঠিন ভাষাতে তিনি সমধিক 
পারদর্শিতা লাভ করিবার প্রবল আগ্রহ তাহার ছিল। বিশেষ পরিশ্রম- 
সহকারে অধায়ন করিবাঁর পর দুইটি ভাষাতেই. তাহার অনন্য-সাধারণ 


২৬ ভারত-প্রতিভা 


জ্ঞান জন্মিল। মুরশিদাবাদে অবস্থানকালে তিনি, সর্বদাই. সাধু, 
দরবেশ, মৌলবী, উশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সহিত সমধিক মিশিতেন 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্যটন উপলক্ষোও তিনি বছুতর সাধু, দরবেশ ও 
প্িতের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। ইহার ফলে তীভার চবিত্রও মহনীয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকের সাহীষ্যে তিনি ষথার্থরপেই' বুঝিয়াছিলেন 
যে, সংসারের ভোগ-বিলাসে, ইন্ছিয়-পরিচর্যায় মানুষের প্ররূত আনন্দলাভ 
ঘটিতে পারে না। এজন্ক তিনি কামনাকে' সব্বতোভাঁবে জয় করিবার 
চেষ্টা করিয়া পরিণামে সার্থকতা লাভ করিপাছিলেন। 

বিদ্যাঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শারীরিক বলের চষ্চীয় বিশেষ অবহিত 
ছিলেন! তাভার শরীরে যথেষ্ট সামর্থা ছিল। মল্লবিদ্যা তিনি আফ্ত 
করিয়াছিলেন । অশ্বারোহণ, শনব্ববারী ক্রীড়া, সন্ভতরণ_-সকল বিষয়েই 
তাহার পর্যাপ্ত অধিকার ছিল। শুট দেহ' অটুট স্বাস্তা না থাকিলে, 
মনের স্বাস্থাও অব্যাহত থাঁকে না,এ তত্তুটি তিনি ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন। 
লেজন্ধ ব্যারাম-পটুতাঁর দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষা ছিল। 

মক ও মদিনা! তীর্থ দশনের পর তিনি নাঁজফ. নামক স্থানে গমন 
করেন! সে সময়ে নাজফ, এসি মহাদেশের মধ্যে আরবী: ও ফারসী 
ভাষা চচ্চার প্রধান কেন্ত্রস্থল ছিল। এই স্থানে যাইবার সময় তিনি 
পথিমধ্যে দস্াদলের দ্বারা আক্রান্ত হন। দশ্াগণ তাহার যথাসর্বন্ 
লু$ন করিয়া লইক্সা যাঁ়। বিদেশে, সহায়শূন্ঠ স্থানে, কপদ্দকবিহীন 
অবস্থায় তাহাকে ঘোরতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু 
মহসীন তথাপি বিচলিত হন নাই। ভগবানে তাহার সচল? ভক্তি ৪ 
বিশ্বাদছিল। তিনি দাকণ দুদ্দিশায় পড়িয়া! ভগবানে বিশ্বাস হারান 
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নাই । 'বরং বিপদে পড়বার পর হইতে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আরও 
বর্ধিত হইয়াছিল। 

মহসীন আরব ও পাঁরস্যদেশে অবস্থানের পর তত্রত্য রীতিনীতি, 
শাঁচীর-বাবতারে পারদর্শী হইয়া তুরস্ক ও যিশরদেশ পর্যটনে গমন 
করেন। তুরস্ক ও মিশরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, মনুষ্যচরিত্র 
প্রভৃতি বিষরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার পর মহসীন মহাপপ্তিত হইমা| 
ভারতবধে প্রতাবিত্ন করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি দেশপধ্যটন 
করিয়া বিভিন্ন নগরের প্রারূতিক দৃশ্ত দর্শন ও লোৌকচরিব্র সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ অঞ্জন করিবার সুযোগ পরিত্যাগ্ন কৰিলেন না। 

হাজি মহম্মদ মহসীনের পাণ্ডিতোর খ্যাতি তখন সর্বত্র প্রচারিত 
কইরা পড়িল। তাহার তুলা পণ্ডিত দে সময়ে এদেশে মুসলমান সমাজের 
মধ্যে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইত। কোরাঁণের ব্যাখ্যা! লইয়া কোনও 
বিচারের প্রষ্বোজন হইলে মৌলবীগণ তীভার কৃত ব্যাখ্যাই অবিসংবাদী 
সতা বলিয়া গ্রহণ করিতেন | 

মহসীনের একটি ভগিনী ছিলেন। তাহার জননীর পূর্ব স্বামীর 
ওরসজাত কন্তা মন্ুজান অগাধ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হ্ইয়াছিলেন। 
মন্জান কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহলীনকে অপরিসীম স্সেহ করিতেন। তিনি 
পিতার অস্তিম আদেশাস্থসারে তাহার মাতুলপুত্র সলাউদ্দীনের পাগিগ্রহণ 
করেন; কিন্তু বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই মন্রজানকে টবধব্যবেশ ধারণ 
করিতে হইয়াছিল। পুনরায় বিবাহে মন্ জানের স্পৃহা ছিল না। তিনি 
পিতৃপরিত্যন্ত অগাধ বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইরা তাঁহারই পালন ও 
সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন? কিন্তু সংসারে স্পৃহা না থাকায় মক্সজান 
সহোদর মহসীনকে দেশে ফিত্বাইয়। আনিবার জন্ত ব্যাকুল! হইয়া উঠিলেন। 


২৮  ভারত-গ্রতিভা 


মহীনের অপেক্ষা তিনি বয়সে অনেক বড় ছিলেন। . স্সেহুময ভ্রাতাটিকে 
কাছে আনিবার জন্ত বহুদিন হইতেই তিনি চেষ্টা করিতেছিশেন, 
কিন্তু মহসীনহতখন রর প্রবাসে প্রাঃ অজ্ঞাতবাসেই কাটাইতে 
ছিলেন । 

ক্রামে মন্নজান বার্ধকোর পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আর 
নিরস্ত থাকিতে পারিলেন নাঁ। মৃহসীনকে দেশে ফিরিবার জঙ্ পুনরায় 
পত্র লিখিলেন। মহসীন তথন মিশরদেশ হইতে ভীরতবধে আসিব! 
দেশপর্যযটন. করিতেছিলেন। ভগিনীর পত্র পাইয়া মহসীন প্রথমত: 
চুপ করিয়া রভিলেন, দেশে ফিরিলেন না । অবিরত ধর্মকর্ম ও সাঁধুসঙ্গে 
খাকিয়া! সংসারের প্রতি উাহার 'বতৃষ্ জন্মি্াছিল। কিন্তু শেষে এমন 
অবস্থা দীড়াইল যে, স্নেহ্ময়ী ভগিনীর অন্করোধে উপেক্ষা করিবার উপায় 
রহিল মা। 

শুগিনার মতা আসন্ন দেখিয়া অগতা। তিনি হুগলাতে ডে 
আঁসিলেন। ১৮০৩ খুষ্টান্দে মঈজান ভ্রাতাকে সমশ্ বিষয়-বিভবেও 
উত্তরাধিকার দান করিনা পরলৌকধাত্রা করিলেন । 

উদাসীন মহসীন অতুল বিষ্য-বিভবের অধিকারী হইলেন দেখিরা, 
বহুসংখাক পরশ্ীকাতর ব্যক্তির হৃদর ঈধাভরে জিরা উঠিল। বান্দা 
আলি খা নামক একব্যক্তি আসিয়া বিষয়-সম্পত্তির অধিকার দাবী করিয়! 
বসিল।, মহদীন বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন; কিন্তু ভগ্িনীন্ত 
মৃত্যুকালে শপথ, সহকারে ঘে সম্পান্ত পরিচলিনের ভার তিনি গ্রভণ 
করিক্লাছিলেন, একজন জুয়াঁচোরের হাতে তাহা সমর্পণ করিতে ত'হার 
বিবেক.বাধা দিল। তিনি জানিতেন, ভগিনীর সম্পত্তিতে বান্দা আলি 
খাঁর়কোনও-স্ায়সঙ্গত অধিকার নাই । 


হাজি যহন্মদ মহসীন । :২*৯ 


সাঁমল! শেষে কাদালতে গড়াইল। আন্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত মহসীন- 
কেও লড়িতে হইল; কিন্তু এ সকল বৈষত্বিক বাঁপারে এমন ভাবে 
লিপ্ত হইতে হইতেছে দেখিরাঁ, তিনি মনে মনে সংসারের প্রতি আরও 
বিরূপ হইয়া উঠিলেন। আদালতে ধশ্দের জর়লভি ঘটিল। মহসীন ঘে 
মক্/জানের তাক্তসম্পত্তির শ্গায়সঙ্গত উত্তর[ধিকারী, সে বিষয়ে আদাপতে 
চড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া! গেল। শক্রপক্ষ গতিক ভাল নহে দেখিবা' তাহার 
সভিত শক্রতাচরণে বিবৃত ভইল | 

মহসীনের এশ্বর্ধা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আত্মীব-স্বজন মহলীনকে 
বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্ত পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু মহসীন সংসারে জডাইয়! পড়িবাঁর কোঁনগ লক্ষণ প্রকাশ করিলেন 
না। রূমণীকুলের প্রতি তিনি অনাঁসক্ত ছিলেন। সংসারের কোনিশ 
প্রলোভন তাহাকে অভীষ্ট সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল ন1। 

আত্তপীড়িত, দরিদ্র, নিরন্ত্রের সেবার জন্য মহসীন তাহার ধনভাগারের 
দর মুক্ত করিনা দিয্াছিলেন। ফকীর মহসীন জ্ঞান ও অর্থ বিতরণের 
কোনও ধিন কুূপণতা! করেন নাউ | 

তাহার হস্তাক্ষর অত্যান্ত চমৎকার ছিল। কোরাঁণের উৎকৃষ্ট “বয়ে 
গুলি শ্বহস্ত্ে লিখিয়। তিনি ভিক্ষুকবর্গকে বিলাইতেন। তাহরিা' উচ্থা 
বাড়ী বাড়ী বেচিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ উপাঞ্জন কবিতে 
লাগিল। বাস্তবিক সে সময়ে ভিক্ষুকের সংখ্যা সেখানে অনেক কিয়া 
গিয়াছিল। রা 

মহসীন অনেক সময় রাত্রিকালে নগর ও গ্রীমবাসিগণের অবস্থা 
পধাবেক্গণ করিনা বেড়াইতেন। লে সমক্ষে কাহারও কোঁনও অভাব 
দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁভার দে অভাৰ পূর্ণ করিতেন । 

১ 


হ১৬. ভার্ত-গ্রতিভ! 


এক. যুহুর্ভও মহসীন বুথাকার্যো যাপন করিতেন না। সর্ধক্ষণই 
হয় তিনি অধায়ন, নয়ত ধশ্মীলোচনা, অথবা কোনও (প্রকার লোকহিতকর 
অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। 

মহসীনের দয়া, দাক্ষিণা, ধশ্মপরায়ণত প্রভৃতি গুণে সকলেই তাহার 
পরম অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকশিক্ষার জন্য তিনি হুগলীতে 
একটি বিছ্যালর স্থাপন করিয়া সাধারণের বিগ্বালাভের পথ শ্রগম কবিয়া 
দিয়াছিলেন। সে বিদালিয়ে জাতিবিচার ছিল না। শুধু ভাঁহাই নে, 
যশোহর, চট্টগ্রা্ গ্রভৃতি স্বীনের মাজীসাগুলির ক্রমোন্নতির জন্ত তিনি 
বথেষ্ট অর্থ সাহাধ্য প্রদান করিতেন । 

দানবীর মৃহসীনের কীতিকলাপ চাঁরিদিকে উডাইয়) পড়িয়াঁছিল। 
তাহার কাছে, হিন্দু মুসলম!নের মধো কোনও পার্থকা ছিল না। তিনি 
সকলকেই স্মান চক্ষে দর্শন করিভেন। আচার-বাবহারে তিনি কোনও 
প্রকার গৌড়ামীর পরিচয় কোনও দিন দেন নাই। গুন্ফ শন রাখার 
দিকে তীহার আদৌ বাসন! ছিল নাঁ। হিন্দু বর্খমচারিবুন্দে পরিবেষ্টিত 
হইয়া মুণ্ডিত শীর্ষ, গুন্ফ-শ্মশ্রহীন মহসীন বথন বসিয়া থাকিতেন, তখন 
 প্ররুতই কেহ তাহাকে মুসলমান বলিয়! বুঝিতে পারিত ন1। 

 অহসীন সঙ্গীতের প্রিয় ছিলেন; কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বরবিষয়ক গনি 
বাতীত, টগ্না, খেয়াল অথবা বৈঠকী গানের পক্ষপাতী ছিলেন ন!। 
ভগবানের নাম গান বে ভাবেই হউক না কেন, শ্ররণমাত্রই তাহার নয়ন 
 ভইতে অশ্রধারা ঝরিয়া পড়িত। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। 
: ক্ষিছুকাঁল পরে ১৮০৬ খুষ্টান্দের ৯ই জুন তারিখে ধর্মবীর, দানবীর, 
ক্র্মবীর মহমীন উইলঘারা ১ লক্ষ ৫৬ হাঁজার টাকার আয়ের বিপুল 
সম্পত্তির সমুদয়ই দীনদরিত্র, অভাব গীড়িতের সেবার জন্য উৎসর্গ 


চাঁজি সভম্মাদ মহসীন ২১১ 


করিয়। যান। এ দান বথার্থই সকলকে দে সময়ে বিশ্বয়-বিমূঢ় 
করিয়াছিল। ধশ্মকাধ্যে ও পরদসেবার সমুদয় সম্পর্তি উৎসর্গ কৰিরার 
পর ছয় বসর মাত্র মহদীন জীবিত ছিলেন ! | 

১৮১২ খুষ্টাবে দয়! ও করুণার অবতার, ধর্মপ্রাণ মহসীন চিরদিনের 
জন্য উহালে'ক ভইতে বিদার গ্রহণ করেন। 

সন্ন্যাসী মহসীনের আদশ জীবনের কথা স্বশ্পে শেষ কর বাঁয় নাঁ_ 
এক গুণের কথা বলিতে শত গুণের কিরণসম্পাত চক্ষে প্রতিফলিত হয়। 
মৌসলেম-ধর্মনিষ্টগণ প্রযুই হিন্দুবিদ্বেষী হন--এমন কি, বিধন্্মীকে তাহারা 
কাফের আঁখা! দিতেও কুন্তিত হন নাঁ-হ|জি সাহেব নিষ্ঠাবান পর্ষয়া” 
ছিলেন, কিন্তু তাহার ধর্মববিশ্বাসে সাম্প্রদারিক সন্কীর্ণতা একেবারেই ছিল 
না, ত|হার জমিদারীতে হিন্দু মুলমান উভয় ধশ্বারলহ্বী অনেক কর্মচারী 
ছিল; কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ মৌলভী হিন্দ-কর্শচারীনিয়ৌগে 
তাহাকে বাধা দিয়াছিলেন। মহসীন বিনীতভাবে তাহাদের নিবেদন 
করেন যে, “আমার জম্দিরীতে হিন্দু প্রজাই বেশী, হিন্দুদের যধো 
শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ও অল্প বেতনে তাঁহাদের দ্বার! ভাল ও বেশী কাঁজ 
পাওয়া যায়, আমি এ সম্বন্ধে আঁকবরের নীতিই উত্কৃষ্ট মনে করি। তিনি 
রাঁজন্ববিভাগে সমস্তই হিন্দকর্মচারী নিগ্লোজিত করিরা হিন্দু মুসলমানের 
ভেদনীতির মুলে কুঠারাঁঘাত করিয়াছিলেন । মহমীন সম্পত্তির বিপুল বিত্ত 
হইতে নিজের বাস নির্বাহ না করি] সাঁমান্ঠি দর্জির কার্যে জীবিকা অর্জন 
কারভেন--তরবারী চালনায়ও তাহার দক্ষত। ছিল, নিজের সাঁমান্তি খাছ 
সৃইন্তে পাক করিয়া আহাঁর করিতেন । মহদীন-ফণতের অর্থে হুগলী, ঢাকা, 
ট্রগ্রাম, রাঁজসাহীর মাদ্রাসা কলেজগুলি চলিতেছে, এতন্িন্ন সমগ্র বঙ্গের 
মুসলমান ছাত্রগণ এই ফণ্ড হইতে নানাপ্রকাঁর সাহাযা লাভ করিতেছে । 


২১২ “ভাঁরত-প্রতিভা 1 . 


য়া আমীর আলি এই ফণ্ডের অর্থসাহাখো নাভ ঘা 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । হুগলীর ইমামবাঁড়ী মহসীনের অত্যুজ্জল কীন্তি। 
: হাজি মহম্মন.মহসীন, সমগ্রব্ের হৃদয়োন্খিত পুজার অর্থ পাইরাছেন। 
তিনি মুসলমান সমাজের অলঙ্কার সমগ্র বঙ্গের অতুজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। 
হিন্দু মুললমাঁন এই মহা প্রাণ সন্গাসীর পবিত্র চবিত্র-গাঁথা গাহিয়া ন্বত্বং ধন্থ 
“হয় এবং অপরকে ধন্ত করে। মহসীনের ত্যান্স উদার-প্রাণ, মহত্হদক়, 
ক্ষরুণামিয় সন্স্যাসী-- বাঙ্গালায় বড় অধিক সংখাক জন্মগ্রহণ করেন নাই । 
'বিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক, প্রভূত অর্থের ঈশ্বর হইরাঁও এই ভোগম্পুা- 
কীন উদ্দীন যেরূপ কন্ধপ্রাণতাঁর পরিচক্ধ দির গিয়ছেন, তাঁভা স্বর্াক্ষনে 
বাঙ্গালার ইতিহাসে--বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে চিরদিন সমুজ্ঘল থাকিবে 
হুগলীর প্রসিদ্ধ ইমাঁনবাড়ীর নামের সঙ্গে মহসীনের চিরন্মরণীর় নাম 
. বিজড়িত । হিন্দু মুসলমানে ভেদ-জ্ঞান কোনও দিন উহার হৃদয়ে স্তন 
পার নাই, তাহার কোনও কার্যে কখনও আত্মপ্রকাশ কৰে নাই । বিশ্ব- 
মানবতার আদর্শম্বূপ মহসীন, সর্ববদেশে, সর্ববকাঁলে, সর্ধজনের চির- 
' আদরের পাত্র । তাহার হৃদ্রর থে উচ্চতম আদর্শে অভপ্র।ণিত ছিল, তাহ! 
হুল্পভ। নীচ স্বার্থপরতা, হীন জাতিগত বিদ্বেষ এই মঙ্কাপ্রাণ ফকিরের 
উদার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই | হাজি মহম্মদ 
ম্হসীনের পবিত্র নাম স্মরণ করিলে হৃদর পবিত্র হয়্*ত।হার করুণা পরিচন় 
'পাইলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বহুপ্দন মহসীন পৃথিবী হইতে 
বিদার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত উর নাম চিরপ্মরণীর হইত) রহিদ্বান্ছে। 
রি কাহার কথা মনে করিতে এখন বাঙ্গালীর হৃদয় গর্ব, সি ৪ শরির 
''উৎফুল হইয়া, উঠে । 


রামতনু লাহিড়ী 


১৮১২ খুষ্টান্ের *উ সেপ্টেম্বষ দোদবার রাত্রি ৯ খটিকার সময় মাতুলালক় 
রারইন্ছদ] গ্রষে রামতন্ত জন্মগ্রহণ করেন। কুষ্ণনগরে লাহিড়ী পধিবার 
ক্প্রসিদ্ধ। বামতন্তর পিতার নাম রামকুষ্চ। জননীর নাম জগদ্ধাত্রী। 
রামরুক্ষের সর্বসমেত দশটী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধো- রাখতঙ্চ 
সপ্তুন। রাঁঘরুঞ্জের তিনটা পুর ও একটি কন্ত]! অতি অল্প বয়সেই পরলোক 
যাত্রা করেন। রাঁমত্তন্ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে তদ্দীয় জোষ্টীগ্রজ 
কেশবচন্দ্র ও ভগিনী ভবনুন্দরী বিদ্যমান ছিলেন) পরে তাহার আরও 
ভিনটি কনিষ্ঠ সভোদর লাভ ঘটিয়াছিল। তাহাদের নাম রাধাৰিলাঁস, 
্ীপ্রলাদ ও কাঁলীচণ। 

রামনগর পিভা রামরুষজ দামান্ত পৈত্রিক সম্পত্তির আয় ও লালাবাকু 
গ্রিগের জমীদারীর ভত্বাবধান করিয়া যে যৎসামান্ত উপাজ্জন করিতেন, তন্ত্র! 
কষ্টে সংসারযাত্র! 'নির্বাঁভ করিতেন । রামকুষ্জ অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন, 
তাঁর পদের বেতনও সামান্ত ছিল। অসৎ উপায়ে তিনি কপর্দিকমাত্রও. 
গ্রহণ করিতেন না, কাজেই স্বল্প আয়ে বৃহৎ পরিবারের ভরণপোবণ অতি 
কষ্টেই নির্বাতিত হইত | রামকৃষ্ণ সন্তানবর্গের চরিত্র গঠনের জন্য সর্বদাই 
অবহিত ছিলেন। ঘিনি তাহাদিগকে কুদঙ্গে মিশিতে দিতেন না। 
গ্রভাহ সন্ধ্যার পর সন্তানগণকে কাছে বসাইয়! ধন্মীলোচনা করিতেন । 

পৃঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামতন্থুর হাতেখড়ি হয়। সে সময় পাঠশালা 
তেই বিগ্বারন্তের কৃচনা হইত । রামতন্থ পাঠশালায় পড়িতে আরম্ত করেন। 


২১৪ 7 ভারত-প্রতিভা 
গুরুমহাশয়ের প্রহারের ভয়ে পাঠশালার ছাত্রগণ সর্ধদাই সন্ধস্ত থাঁকিত। 
অনেকে চুরি করিতেও শিখিত। পরিণত বরসে আত্মজীবন কাহিনী 
রচনাকালে রাঁতন্ বাবু লিখিকাঁছিলেন যে, তিনিও অন্ত বাঁলকের 
প্ররোচিনায় বাঁল্যকাঁলে চুরি করিতে শিখিয়াছিলেন। 

বাঁলাকালে রামত নূর ঘোড়ায় চড়িবার প্রবল আগ্রহ ছিল। সমবরস্ক 
বালকতুন্দের সহারতায় গ্রামে ভারবাহী ঘোঁড়াগুলি ধরিয়া রা'মতষ্ঠ 
ক্বোড়ায় চড়ার সখ মিটাইতেন। শুধু তাহাই নহে, কষ্ণচনগরের চতুদ্দিকেই 
তখন অসংখা মনোরম উদ্যান ছিল, সেই সকল উদ্দান তাহাদের 
'বিহারভূমি হইয়াছিল। 

কুসজে মিশির। রামতন্টর ভবিষাৎ অন্ধকারজনক হইবে এই আশঙ্কার 
সদয় জনক জননীর হৃদয় ভঙিয়া উঠিল। তাঁহারা রাঁমতন্তকে কৃষ্ণনগর 
হইতে অন্যত্র রাঁখিবার জন্য বিশেষ বান্ত হইয়া উঠিলেন। রামরু্ণও 
নিজে সাধুস্বভাব ছিলেন বলিয়া সকলেই তাহাকে সাধু-রামরুঞ্* বলিয়া 
অভিহিত করিত। তিনি সন্তানদিগকে সর্বদাই চক্ষে চক্ষে রাখিবার 
চেষ্টা করিতেন; কিন্তু দিবারাত্র কি চোখে চোখে রাখা সম্ভবপর? 
রামতঙ্গর পিতামাতা! দেখিলেন যে, দ্বাদশবর্ধীর বালক, সেই বয়সেই 
অকালপকতার পথে অগ্রসর হইয়াছেন । তদীয় জ্যেষ্ঠ সহৌদর কেশবচন্ত্র 
তখন আলিপুরে কার্ধা করিছ্তেন। হার বাঁসা কালীষাটের পরপারবর্ভী 
-চেতলা গ্রামে ছিল। পরামর্শের পর স্থির হইল, রামতন্থ কেশবচন্দ্ের 
চেতলার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা! রুবিবেন, নহিলে কষচনগরে থাকিলে 
তাহার, পরিণাম শুভজনক হইবে না। 
... ১২৬ খুষ্টান্ে দ্বাদশ বৎসর বয়ংক্রমকাঁলে রামতম জোষ্ের চেতলাস্থিত 
বাধার আসিলেন। কেশবচন্দ্র তখন মাসে ব্রিশ টাকা, বেতন পাইন 


| . ববামতস্থ লাহিড়ী।. .. , | ২১) 

এতদ্যতীত দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মামলা মৌকদার | 
তদ্বির করিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জন করিতেন । সেই আয়ে কৃষ্ণনগর ও. চেতলা ' 
'উভয়স্থলের বায় নির্বধাহ্‌ হইয়া বিশেষ কিছু সঞ্চয়ের সম্ভাবনা! ছিল না। 

কেশবচন্ত্র ভ্রাতীকে কলিকাতায় আনাইয়! তাহার বিদাঁশিক্ষাঁওর জন্ত: 
চিন্তিত হইলেন। তখন চেতলার সন্নিকটে কোনও ইংরাজী বিদ্যালম্ব 
ছিল লা । তিনি ভ্রাতাঁকে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী করিবেন বলিয়! সংকল্প 
কবিয়াঁছিলেন; কিন্তু স্ুকুমারমতি বালককে ঠিক কলিকাতায় রাখিতে 
না পাঁরিলে, ইংরাজী বিদ্যা অধ্যর়নের সুবিধা হইবে না, অথচ কাহার 
আইশয়েই বা রাখিয়া দেন, এইরূপ দুশ্িন্তায় কেশবচন্্র অস্থি তই | 
উঠিলেন। 

রাঁমতন্ঠ কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে পারশ্তভাষাঁ ও যৎসামান্ত ইংরাজী 
শিখির। আসিয়াছিলেন । কেশবনন্ত্র স্বরং প্রাতিঃকাঁল ও সন্ধ্যায় ভ্রাতাকে, 
এই ছুই বিষয়ে পাঠ বলির দ্িতেন। এইবূপে কিছুদিন পরে অনেক কষ্টে 
তিনি রাম্তন্থকে হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ভর্তি করিয়া 
দেন। রাঁমতন্্ সহজে হেয়ার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ কৰ্রিতে পারেন নাহী। 
তিনি যে সময় স্কুল সৌসাইটী স্কুলে পাঠ করিতে গিয়াঁছিলেন, তখন হেয়ার 
সাহেব বিন। বেতনে ছাত্র গ্রহণ করা বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। যে কয়জনকে 
বিনা বেতনে গ্রহণ করা নিরম করিয়া দিয়াছিলেন, সে সংখ্যাও পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল; কিন্তু রাঁমতন্ত তথাঁপি হতাশ হইলেন না। তিনি প্রত্যহ 
হেয়ার সাহেবের পান্ধীর সহিত ছুটিতেন। যেখানেই তাহার পান্কী বাইত, 
রামতন্থু লেইখাঁনেই উপস্থিত থাঁকিতেন। হেয়ার সাহেব বালকের এইন্ঈপ 
'অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়া "অবশেষে ঠাবাবে বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে, 
গ্রহণ করিলেন |, | 


২২১৬,  ভারভ-প্রতিভ। | | 
.... - কেশবচন্রেরে অনুরোধে 'গৌরমোহন বিদ্ালস্কার যহাশয় তাহার 
- কলিকাতাস্থিত বাঁসায় রাঁমতন্নকে স্থান দিলেন। বাসায় স্ত্রীলোকের 
. সংক্াব ছিল না। পুরুষগণ পালাক্রমে রন্ধনাঁদি গৃহকন্্র করিতেন। বাসায় 
লোকেরা বাঁলক রামতন্থুর ্বার। রন্ধনের কাধ্য করাইয়া! লইন্তেন।' এজন্ু 
জাহার পাঠের বড়ই অস্থবিধা হইত; কিন্তু উপাঁর ছিল না। 

, ক্রমে কেশবচন্ত্র ভ্রাতার কষ্টের কথা অবগত হইয়া ভাহাঁকে স্বীয় 
পিতার মাতুলপুত্র রামকাস্ত খা মহাশয়ের হামিপুকুরস্থিত ভবনে থাঁকিবার 
..বন্বোবন্ত করিয়া দিলেন। এখানে আসিবার পর রামতন্টর অনেক 
, বিষয়ে স্থবিধা হইল। খাঁ মহাশয় সপরিবারে কলিকাতা থাঁকিতেন। 
তদীয় পত্ী বালক রামতন্টকে ন্রেহের চক্ষে দেখিতেন। এতদ্বাতীত 
' এখানে আসিয়! রামতন্ুর আর একটি লাভ হইল। তাহার সহপাঠী 
দিগন্থর মিত্র সে সময় শ্যাম্বাজারে যাতুলালরে থাকিয়া পড়াশুনা 
.ককরিতেছিলেন। রামন্ন্, দিগঞ্ধরের সহিত প্রায় দেখা করিতে বাইতেন। 
' সেখানে তাহার মাতা বালক রাতকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহার 
কল বিষয়ে সর্বদা সংবাদও গ্রহণ করিতেন বিদেশে রাঁমতনু দিগস্ববের 
"জননীর নিকট হইতে মাতৃক্সেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। বী'মতন্র 
যখন যে বিষয়ের অভাব হই, এই অশে স্েহশাপিনী মহিলা তখনই 
সাহার সে অভাব মোচন করিতেন। কলিকাতার যত প্রলোভনপূর্ণ 
স্থানে রামতঙ্গ বে জুকুমার বয়সে পাঁপ গ্রলোভনকে দমন করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন, তাার প্রধান হেতু রামকান্ধ খা মহোদয়ের পত্বী & 
সি মিত্রের জননীর লেহেৰ প্রভাব । 

- '। ৯৮৯৮ খুষ্টান্দে রামতনু স্কুল সোসাইটার বিদ্যালয় হইতে মাসিক পাঁচ 
জিলা করেন ও তৎপরে হু কলেছে রেশ করেন, সে সময়ে 


রাখতমু লাহিড়ী । | রর আ ২১৭ 


এইরূপ নিক্লম ছিল যে, স্কুল সোসাইটির রেট ছাত্রগণ হিন্দ কলেজে 
আলিত। তন্মধ্যে যাহাদের অবস্থা মন্দ, ভাহাদের কলেজের বেতন 
স্থল সোসাইটি প্রদান করিতেন। রামতন্গ অবৈতনিক ছাত্ররূপে কলেজে 
পড়িতে লাগিলেন। সে সময়ে হেনরী ভিভিয়ান্‌ ডিরোজিও নামক 
জনৈক ফিরিজীযুবক অন্থতম শিক্ষক ছিলেন। ডিরোজিওর অপার্ধারণ 
প্রতিভা তখন চাৰিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। রামতচ্ছ এই ডিরোঁজিওর 
অন্গতম মন্ত্রশিষ্য। ডিবোঁজিও ছাত্রবৃন্দের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্ির 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অবসরকালে বালকের দল ডিরোজিওর ভবনে 
সমবেত হইয়! নানাপ্রকাঁর বিষয়ের আলোচনা করিত। একবার রামতন্ 
কয়েকজন বন্ধুর সহিত ডিরোজিওর বাঁটাতে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার 
জন্মগত সংস্কার শিথিল হয় নাই। কাজেই সেখানে চী-পাঁন করিতে 
অন্গরদ্ধ হইয়াঁও তিনি সে সময়ে কোনও ক্রমেই ফিরিঙ্ীর বাড়ীতে 
টাপাঁন করিতে পারেন নাই। ডিরোজিওর 'বাড়ীতে হিন্দু কলেজের 
অধিকাংশ ছাত্র তখন নিষিদ্ধ পাঁনভোজনে অভান্ত হয় উঠিয়াছিল। 
চতুর্থ শ্রেণী হইতে বামতন্ন যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন, 
সেই সময় ভিরোজিও শিষাররগ “410670108% নামক একথানি মাসিক 
পত্রের প্রচার করেন। হিন্ৃধশ্মকে আক্রমণ করাই সেই পত্রিকার উদ্দেশ্ত 
ছিল। বাঁম্তবিক তখনকার অবস্থা এষনই দাড়হিয়াছিল যে, ডিরেজিওর 
শিষাগণের অনেকেই হিন্দুধন্মকে সর্বান্তঃকরণে ম্বণা করিতেন। উত্ত 
মসিক পাত্রিকাখানি ছুই মাঁস বাহির হইবার পর বন্ধ হইয়ী যাঁয়। 
কলেজের কতৃপক্ষ উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। 
ক্রমে'রামতন্থ প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন। ইদানীং তিনি জেতা 
ঠাকুরদাস লাঁভিড়ীর বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছিলেন। পরীক্ষা 


শন 


২১৮, 0010 ভারতপ্রতিভা. 


দিয়া রামতঙ মাসিক ১৬২ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। বৃত্তি াইবার পর 
খুগল কনিষ্ঠ সহোদর, রাধাবিলাঁস ও কালীচরণকে রামতন্থ কলিকাতায় 


"আনিয়া লেখাপড়া বিখাইবার জন্তা বাগ্র হইয়া উঠিলেন। সে সময় 


কলিকাতি। থাকার বায় বর্তমানের মত অসম্ভররূপ অধিক ছিল না বটে; 
কিন্তু তথাঁপি মাসিক বোল মুদ্রায় তিনজনের বায় নির্ববাহ হওয়া দুর্ঘট 
ছিল।' যাহা হউক, রাঁমতন্ত নিরুতসা হইলেন ন1। সেই স্বপ্ন আরের 
দ্বারাই তিনজনের জীবনযাত্র! নির্বাহ হইতে লাঁগিল। রন্ধনের জন্ 
পাচিক, অথব| অন্টান্ত কাঁর্ধা সম্পাদনের নিমিত্ত ভূতা অবশ্যই তাহাদের 
বাঁখিবাঁর সামর্থা ছিল নী'। তিন ন্রাতাই রন্ধনাদি যাবতীয় কাধ্য নির্বাহ 
করিতেন । বাঁদনমাজা, ঘরঝণট দেওয়া, বাজার করা প্রভৃতি সকল 
কাঁধ্যই তাহাদিগকে করিতে হইত। . দুইবেলা অন্ন পাঁক করিয়া আহার 
করিতেন। জলবোগের অর্থ জুটিত না। অধিকাংশকালই নগ্রপদে 
স্কুলে যাইতে হইত । বর্ষাকালে ছাতি পর্যন্ত সংগ্রহ কর! দুঃসাঁধা ব্যাপার 
ছিল। জোষ্ন্রাতা কেশবচন্দ্র ইদানীং কনিষ্ঠদিগের কৌন্ও প্রকার 
সাহায্য করিতে পারিতেন না৷ টাঁকাঁয় কুলাইত না বলিয়াই পারিতেন 


' না। রাঁমতন্চ ঘে কিরপ কষ্টে ছোটি দুইটি ভাইকে লইয়া কলিকাতার 


খরচ নির্বাহ করিতেন, তাা বর্ণনাতীত | একবার তিনি 
তাহার সহদর বন্ধু কষ্চমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যারের নিকট কিছু অর্থ খণ 
করিস্কাছিলেন। মৃহাত্মা ডেভিড. হেরারের নিকটও তাহাকে অর্থ সাহাব্য 
প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। হেয়ার সাহের অতি সংগোপনে তাহাকে 


ই টাকা দিয়াছিলেন? কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া 
.দিয়াছিলেন। সাহেব যতদিন জীবিত. ছিলেন, রাম টির 
সে ক্ষথা কাহারও নিকট (প্রকাশ করেন নাই। 


_বামতঙ্থ লাহিড়ী। ৮ ২১৯, 

হেয়ার সাহেব বালকদিগের বন্ধু ছিলেন। রামতত্থকে ও অত্যন্ত 
স্নেহও'করিতেন। একবার রামিতন্ বিস্চিকা রোগে আক্রান্ত হুন। হেয়ার 
সাহেব সংবাদ. পাইবামাত্র স্বর আসিরা তাহার চিকিৎসার ভার 
গ্রহণ করেন।, তীহার চিকিৎসাগুণে অন্নকাঁলমধ্যেই দাতার, 
নিরাময় হন। | 
১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খুষ্টাব পর্য্ত্ত বাঙ্গালাদেশে নানা ভাবের প্রবাহ 
বহ্য়াছিল। সমাঁজনীতি, বা্রনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি সমুদয় 
বিষয়েই পরিবর্তন, পরিবদ্ধন অথবা বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ভিন্দুকলেজে 
ডিরোজিও স্বাধীন চিন্তার ধারা ছাত্রবর্গের হৃদয়ে প্রবাহিত. করি! 
দিয়াছিলেন | ০৪৫91010 8$59০0181107১ নামিক একটি সমিতির প্রতিষ্টা. 
করিয়া ডিরোজিও স্থয়ং তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। কুষ্চমোহন বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়, রাঁমগোপাল ঘোষ, রসিকরুষ্ক মল্লিক, দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়, 
হরচন্দ্র ঘোঁষ প্রভৃতি উক্ত সভায় বক্তৃতা, করিতেন । . রামতন্* শিবচন্্র 
দেব, প্যারীষ্াদ মিত্রপ্রমুখ উৎসাভী স্ভা শ্রোতারূপে সভার যোগদান 
করিতেন। সভার অধিবেশনে সামাজিক ও নৈতিক বিষয়সমূহের স্বাধীন 
সমাঁলোচন। হইত। ডিরোঁজিওর প্রভাবে বাঁলকবুন্দের চিত্তে এমনই, 
বিক্ষোভ জন্মিল যে, ক্রমে তাহারা প্রচলিত ধন্মমত, অথবা আচার 
বাবহারের ঘোরতর বিরোধী হইয়! উঠিল। উপবীত ত্যাগ করা, শিখাধারী 
ব্রাঙ্মণদিগকে বিব্রক্ত করা প্রভৃতি কা্যেও যুবকবৃন্দের অসীম উৎসাহ 
দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে ডিরোজিওর উপর দেশের সন্ত ব্যকি- 
বর্গের দৃষ্টি পডিল। সকল অনিষ্টের মূল হেতু মনে করিয়া, ভিরোজিওকে 
এ প্র হইতে অপন্ছত রুরিবাঁর প্রস্তাব রা ডিরোজিও, 
যং পদ্দাত্যাগ করিলেন | 


২২০... . ভারত-প্রতিভা 


১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাষতন্থ কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব] হিন্দুকলেজেই 
শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইলেন । ডিরোজিও পদ ত্যাগ করার পরও 'যুবকবৃন্দ 
তাঁহার ভবনে সমবেত হইতে লাঁগিলেন। বাধতন্ধও তীহাদের অন্থতম। 
বিদ্যাবুদ্ধিতে অথবা প্রতিভার রামতন্ত সতীর্থ কষমোহন, রসিকরুষ্ণ 
অথব1 খাঁমগোপালের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্ত তাহার চরিত্রের 
মাধুর্যা বশত: তিনি সকলেরই শ্রন্ধীভাজন ছিলেন । 

হিন্দুকলেজের “শক্ষক্তা কাধো নিযুক্ত হইয়া রামতন্থ মাত্র ব্রিশটাকা 
বেতন পাইতেন, সেই সামান্য অর্থের দ্বারা তিনি নিজের ও ভ্রাতৃমুগলের 
ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় নির্বহি করিতে লাগিলেন । শুধু তাহাই নহে, 
তিনি উপাঁজ্জন ক্ষম হইকাছেন দেখিয়া অনেকেই তাহার বাসায় আসিয়। 
আহার প্রীর্থণা করিতে লাগিলেন । উদারহদয় বামতন্ত কাহাবও 
আবেদনে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। যাঁভাদের বিদ্যাঙ্জন করিবার 
কোনও সৃবিধ! ছিল না, রামতন্ত সাধ্যমত তাহাদিগকে সাভাষ্য করিতেন 
তাহার বাসায় সর্বদাই ভুই চারিজন অতিরিক্ত অতিথি থাকিত। 

রামতন্ু সকলকেই আন্তরিক ঘত্ব করিতেন। তবে রন্ধন ও গৃহকীর্ষা 
বাসার সকলকেই পাল.ক্রমে করিতে হইত | পাঁচিক অথব1 ভূত্য বাখিবার 
সম্র্থ্য আহার ছিল না। সহোদরদিগের লেখাপড়ার দিকেও তাঁছার 
অপনিসীম বত্ু ছিল। একবার তাহার কনিষ্ঠ কাঁলীচরণের চক্ষুপীড়া হর । 
. তিনি খন মেডিকেল কলেজে পড়িসেন। পরীক্ষা আসন্ন অথচ চঙ্ষুর 
 শীড়। ডাকার সর্ধবদ] চক্ষু টাকিয়1 রখিবা বাবস্থা দিয়াছিলেন। রামতঙগ 
' ভ্রাতার লঙ্কট বৃঝিদ্বা প্রত্যহ কলেজ হইতে আসিয়া! স্বয়ং পাঠ্য পুস্তক 
গড়ি ভ্রাতাকে শুনাইতেন! কালীচরণ এইরপে :স্বেহমন্ ভ্রাতার, 
সাহাঙ্গ্যে সে বার পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়াছিলেন । রী 


ববাহতর লাহিড়ী । 0১২১ 


হিন্দুকলেজের পরীক্ষার উভভীর্ণ শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর প্রভাবে 
উতিপূর্ক্বেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিরাছিলেন। এই সময 
মেকলে সাঁহেৰ শিক্ষাবিভাগের সভাপতি ছিলেন । তিনি ভারতবর্ষ ব। 
আরবদেশের সাহিত্োর সন্বন্ধে প্রতিকুল মন্তবা প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন ।: 
প্রাচাদেশের জ্ঞানভাগ্ডার যে যত্সামান্স, ঘুরোপের তুলনায় নগণা, 
এই মৃত প্রচারিত হইবার পর রুষ্মোঁহন, রসিকচন্দ্র, রামগোঁপালি, 
শিবচন্ত্র, প্যারীচাদ, বামতনু প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায় 
যেকলের শিষাত্বকে বরণ করিয়া লইলেন। দেশের অপরিমের জ্ঞান- 
ভাঁগারের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ফিরিল না,বামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, 
ভবভূতি ইহাদের সংবাদ লর্র কে? শুধু ঢেক্ষপীরার, মিল্টন প্রভৃতি 
তাহাদের উপাস্য হইল। মেকলের চর্ব্বিত চর্বণ তীহাঁর! উদদীরণ করিতে 
লাগিলেন। পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভাব তাহার্দিগকে এমনই অভিভূত 
করিরাঁছিল যে, তীহার! বেদ-বেদাস্তের ধন্ম পর্য্যন্ত ভূলিক়। গিয়া বাইবেল- 
কেই মাথার মণি কিয়! লইয়াছিলেন। গীত! সেখানে ন্সাঁমল পাইল'না। 
এই সময়ে রাঁমতন্ত প্রারই তদীয় সুদ রাঁষগোঁপাল ঘোষের ভবনে 

ষাঁতারাঁত করিতেন । সেইথাঁনে বোতল-বাহিনীর প্রভৃত প্রভাবও ছিল, 
তবে রামতন্থ উর সদ্ধযবহারের সঙ্ষে সঙ্গে নানাবিধ সতগ্রনথপাঠ ও সাধ, 
আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। 

১৮৪২ খুষ্টাবে মহামতি, ভারতবন্ধু হেস্সার ইহলোক হইতে অপক্ষত 
ভওয়ায় রামতন্ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়্াছিলেন। তীহার সর্বপ্রকার 
বিপদে হেয়ার তাহাকে সাহাষা করিতেন । তদীয় ভ্রাভাঁদিগকেও হেয়ার 
দাঁহেব শিক্ষ! দিরাছিলেন। পরম বন্ধু হেয়ারের বিয়বোগে রামতন্কু অত্যন্ত: 
অভিভূত হইয়াছিলেন, তবে স্দয়ের অন্তর নিহিত শোকাবেগ বাহিরে 


নব ই,, ্ . * ভারত-প্রতিতা 


প্রকাশ পাইত না ূ  চিনদিনই রামতন্থু মংঘতচেতা ছিলেন। রি | 
| ভাহার শরীরে ঘত দিন সীমর্থা ছিল, তিনি প্রতিবৎসর ১লা জুন তারিখে 
হেয়ার সাহেবের সমাধিক্ষেত্রে গিয়া তাহার ম্মরণার্থ সভা! করিতেন। 
দ্বাম়তন্থ শোকের পর শোকের আঘাত পাইলেন। কিছুদিন পূর্বে 
ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া সহোদর রাধাবিলাস মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়ছিলেন, 
জোষ্ঠসহোদির কেশবচন্ত্রও বছুদিবস ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইয়া! প্রাণতাগ 
করিলেন । রামতন্থ আঘাতের পর আঘাত, অঙ্গীম ধৈর্য্যবলে সহা করিলেন। 
.জোষ্ের বিয়োগের পর সংসারের সমুদয় ভার তাহারই স্কন্ধে নিপতিত 
হইল। তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ্‌ হইলেন না। ইতিমধ্যে তাহার তৃতীয় 
বার বিবাহ ঘটে। হিন্কলেজে পাঠকালে রামতন্ বিবাহিত হন; কিন্তু 
বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর পরে সেই পত্বীর দেহান্ত ঘটিলে, রামতন্ট 
পাবনাজেলার অন্তর্গত মথুরা নামক গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণের কন্যাকে 
প্বিতীষ বার বিবাহ করেন। এই পত়্ী নাকি কখনও শ্বশুর বাঁড়ী আসেন 
নাই। বাঁমতন্ট এই পত্বীর চি বিশেষ নুখী হইতে পারেন নাই। 
বিবাহের তিন চারি বৎসর পরেই দ্বিতীয়! পত্বীও গত হন। রামতন্ত, 
সতরাগাছি গ্রামের কৃষ্চকিশোর চৌধুরীর কনিষ্টা কন্তার সহিত পরিণীত 
হন. এই তৃতীয়! পত্রী হইতেই তাঁহার সন্তাঁনবর্গ ভূষিষ্ট হইয়াছিল। 
.. "১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে এক কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। রামতন্থ এই 
কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় গমন  করেন। 
সতীঁহার বেতন হইল একশত টাকা. শিক্ষকতা কার্যে রাঁমতন্থর অনাধারণ 
দক্ষতা ছিল। তিনি ছাত্রবর্গকে পড়াইবাঁর সময় পৃথিবীর সকল বিষয় 
বিস্মিত ছইতেন। সমগ্র মন দিয়! পাঠ্যবিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন। পাঠা- 
“বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি তৎসংক্রাস্তি অবশ্থ জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই বালিক দিগকে” 


| রামতস্থু লাহিড়ী । সি 
বুঝাইয়া' দিতেন। তীহার অধাপনা-প্রণালী দর্শনে কলেজের অধাক্ষ 
অনেক সময় বিস্ময় বিষুদ্ধ ভাবে দ্ীভাইর থাকিতেন। তীহার পড়াইবার 
প্রণাঁলীতে ছাত্রবুন্দের স্বদয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা বলবতী হইব উঠিত । 
বিদ্যালয়ের ছুটির পরও তিনি ডিরোজিওর আদর্শে বালকদিগের সহিত 
ননা প্রকাঁর বিষয়ের আলোচনা! করিতেন। কলেজের প্রাঙ্গণে খেলার 
সময় বালকদিগের সহিত ক্রীড়ায়ও যোঁগ দিতেন। 

এই সময়ে কৃষ্ণনগরে ধর্ম ও সমাঁজসন্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন 
চলিতেছিল। কলিকাঁতার ব্রাঙ্মদমাঁজের নেতৃবর্গ নিজেদের অবলদ্ষিত 
ধর্মকে বেদাজ্ধন্ম ও বেদ ভভ্্রান্ত, ঈশ্বরের বাণী বলিয়! প্রচার করিয়া 
ছিলেন। থুষ্টানের ধর্শের প্রতি তাহারা অপ্রীতিকর মন্তব্যও প্রকাঁশ করিতে 
লাগিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ এই ছুই প্রকার কার্ধ্যকেই সমর্থনের 
অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াঁছিলেন। রামতন্ও তাহাদের অগ্যতম। 
তিনি ব্রাঙ্গমমাজের এই ব্যবহার অত্যন্ত অন্ুদারতার পরিচায়ক মনে 
করিয়া, উহার সহিত সংন্রব বাখিলেন না । এমন কি “তত্ববোধিনী” 
পত্রিকা পর্য্যন্ত গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ব্রাক্মপমাজ কাঁজে 
ও কথায় এক হইতে পারেন নাই বলিয়! প্রথমতঃ তিনি তীহাঁদের সহিত 
মিশিতে পাবেন নাই । যখন “উন্নতিশীল” ব্রাঙ্গদংঘ, সমাজ ও ধশ্পের 
সকল প্রকার বন্ধনমূক্ত হইয়। আসরে অবতীর্ণ, হইয়াছিলেন, সেই সময়ে 
রামতন্ক সেই দলে মিশিয়! গিয়াছিলেন। রামতন্থর মধ্যে কপটত! ছিল 
ন1। তিনি যাঁহা সতা বলিয়া বিশ্বীদ কৰিতেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে 
দিশিয়! ধাইতেন। উহার মন্ত্র ছিল, চিন্তা ও কার্যে মানুষ স্বাধীন ভাবেই 
থাকিবে ।' এই মন্ত্রের 'সার্থকত! সাধন করিবার জন্ত তিনি কার্য্য করিতেন। 
মনের বিশ্বাসের বিরোধী কোনও কার্ধ্য তিনি জীবনে কখনও করেন নাই। 


২২৪ .. ভারভ-প্রত্বিভা 


বিনর রামতন্থুর অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। কাঁরিমনোবীক্যে তিনি বিনয়ী 
ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বালকের নিকট হইতেও শিক্ষণীয় 
অনেক বিষন্ক আছে। বংশমর্ধ্যাদীৰ প্রতি শ্রন্ধাও তীহার বথেষ্ট ছিল। 
শ্রেষ্ঠবংশে জন্মিলে বংশধবগণের মধ্যে যে শেষ্টত্বের--মহত্বের বীজ দেখিতে 
পাঁওয়! যার, ইহ! তাহার বিশ্বাস ছিল। 

১৮৫০ খুষ্টাবে রুষ্ণনগরে গোহত্যার আন্দোলন এবং বিধবা-বিবাহের 
প্রসঙ্গ গ্রবলতর হওয়ায় রামতন্গর পক্ষে কৃষ্ণনগরে বাঁস করা কঠিন হইয়া 
উঠিয়াছিল। করেকটি বন্ধুর আগমনে রামিতন্থ, কৃষ্ণনগরস্থ কয়েকজন 
আত্মীয় বন্কুনহ আনন্দবাঁস নামক স্কীনে গিয়া বনভোজন উৎসব করেন। 
তছুপলক্ষে একটি খাঁসী মারা হয়; কিম্ত জনরব ক্রষে প্রচাঁর করে যে, 
উক্ত ব্যাপারে গোহত্যা হুইয়াছিল। কৃষ্চনগরের সমাজ বদ্ধপরিকর 
'হইন্না এই সকল ধুবককে নির্যাতন করিতে আস্ত করিল। রামতন্থ 
উদ্বিপ্নচিত্তে অবশেষে স্থানান্তরিত হইবার জন্য আবেদন করেন। ১৮৫১ 
খুষ্টান্দে তিনি দেড় শত টাঁকা বেতনে বর্ধমানের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত 
হইয়া তথায় চলিয়া বাঁন। 

বর্ধমানে আসিরাও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। উপবীন- 
ত্যাগ বাণপার লইরা তীভার সম্বন্ধে বদ্ধমানে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত 
হইল। বামন এ সময়ে ব্রাঙ্গধর্খম অবলম্বন না করিয়াও উপবীত ত্যাগ 
করিয়ীছিলেন। বর্ধমানের হিন্দুগণ সমবেত হইয়া! তাহার ধোপি! নাপিত 
বস্ক করিল। তাহাকে অপাঁংক্েয় করিয়া রাখিল। দীসদাসী কেহই 
ভীহার গৃহে কাঁজ করিতে সন্ত হইল না। এক বৎসরের পুত্র নবকুমাঁরকে 
লই ভাহার পত্রী অত্যন্ত বিব্রত হইকা পড়িলেন।, সারের যাবতীয় 
কার্ধা বালিকা পত্বীকেই সম্পন্ন করিতে হইল । পত্থীর কেশ দেখিয়! তিনি 
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অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ধৈরধ্য হারাইলেন না। অংসারের অন্সান্ 
কাধ্য তিনি স্বয়ং করিতে লাঁগিলেন। জলতোলা, কাঠ বহিষবা আনা, 
বাঙ্গার করা প্রভৃতি কার্য তিনি হাশ্মুখে সম্পন্ন করিতে লাঁগিলেন। 
পত্ধীর জন্তই স্াহীর মনে কষ্ট বেশী হইত, কারণ পল্লীর রনীগণ তাহার 
প্রতি অবজ্ঞান্চক ব্যবহার করিতেন। 

বর্ধমানে একবৎসর কাল শিক্ষকতার পর তিনি বালি উত্তপাড়ায 
ইংরাজী বিদ্যালরের প্রধান শিক্ষকরূপে বদলি হইয়া আসিলেন। এখানে 
ভিনি প্রায় পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তীহাঁর কন্তা লীলাবতী 
ও ইন্দুমতী এইখানেই জন্মগ্রহণ করে। সামাজিক নির্যাতনের কেশ 
উত্তরপাঁড়ায় অবস্থান কাঁলে অনেকটা হাঁস পাইক্সাছিল। কারণ তাঁহার 
কলিকাতাস্থিত বহু বন্ধু তাহাকে নান! প্রকারে সাহায্য করিতেন । 
অশেষ-গুণাঁলক্কত, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ ভাবেই তাহার. 
সহায়তা করিতেন। পাঁচক, ভূত্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা 
হইতে তিনি রাঁমতঙ্গর সাহা্যার্থ পাঠাইতেন। তাহাঁরা'পলাঁয়ন করিলে 
আবার সংগ্রহ করিয়া! প্রেরণ করিতেন। এতদ্যতীত তিনি নানা প্রকার 
স্ৈজসপত্র, গৃহীর বাবহারের উপযোগী ড্রব্যসস্তীর নৌকাযোঁগে উত্তর- 
পাড়াতে পাঠাইয়া দিতেন। বন্ধুবর্গের নিকট হইতে এবশ্প্রকার সাহায্য 
পাইয়া লাহিড়ী মহাশয় অপেক্ষাকৃত নিরুদিপ্নচিত্তে উত্তরপাড়াঁয় কালযাঁপন 
করিতে লাগিলেন। উপবীত পরিত্যাগের পর তিনি শিক্ষিত বন্ধুবর্গের 
অনেকের দ্বারা পুনরায় উহ গ্রহণ করিবার জন্য অম্রুদ্ধ হইয়াছিলেন , 
কিন্ত বাঁমতন্গ তাঁহাদের কাহারও বাক্যে শরলুন্ধ হইয়া উপবীত গ্রহণ 
করিতে সপ্মত হন নাই। পারিপার্থিক' সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার 
ফলে তখন যাঁহা সত্য বলিয়া! বুঝিয়াঁছিলেল, সামাজিক কোনও প্রকার 
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শাসন অথবা নির্ধ্যাতন তাঁহাকে 'সে সংকল্প. হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে 
নাই । লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুলে কার়মনোবাক্যে শিক্ষকতা করিতে 
লাগিলেন। তীহার শিক্ষাদান প্রণাঁলীর গুণে বালকগণ অধীত বিষয়ে 
পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিত। অমগ্র পুস্তক হয় ত তিনি পড়াইয়া উঠিতে 
পারিতেন না) কিন্তু বতদূর পড়াইতেন, তাহাতে ছাত্রগণ অপধ্যা্ত 
জ্ঞানলাভ করিত এবং দক্ষতার সহিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইত। 

' খ্বীমতন্থর চরিত্রের একটি প্রধান গুণ এই ছিল যে, তিনি ছাত্রবর্গকে ' 
শিক্ষা দ্বার সমর কোনও বিষয়ে নিজের অজ্ঞতাঁকে গোঁপন করিতেন 
না।, তিনি নিজে যে বিষয় জানিতেন না, অসন্ধোচে বাঁলকদিগের নিকট 
হা স্বীকার করিতেন, এবং পরে জানিম্না শুনিয়া তাহাদিগকে সে 
'সঙ্ন্ধে শিক্ষা দিতেন। ছীত্রগণের সহিত বঞ্চনা করা অথব! ঘে কোনও 
 প্রকারৈ সেই বিষয়টি বুঝাইয়া দিবাঁর চেষ্টা, তিনি কখনও করিতেন না। 
প্রীবঞ্চনা করাকে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন । 

১৮৫৬ খৃষ্টান্ের পর তিনি বাঁরাঁসত বিদ্যালয়ে বদলি হইয়া যান, 
'সিপাহী-বিদ্রোহের ঘোরতর ছুর্দিনে রামতন্থ বাঁরাসতেই থাকিতেন। 
তঙপরে ১৮৫৮ খুষ্টান্দে তিনি পুনরায় কৃষ্জনগর কলেজে প্রেরিত হন । 
শরিকাল সেখানে অবস্থানের পর কলিকাতার সন্নিহিত বরসাপাঁগলাস্থিত 
( বর্তমান টালীগঞ্জ ) ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীদ্ন শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হ্ইয়া 
ততথীয় গমন করেন। এখানে অবস্থান কাঁলে কলিকাঁতাস্থিত: বন্ধবর্গের 
সহিত তাঁহার বর্বঘহি দেখা সাক্ষাৎ হইত। রাঁষগোপাঁল ঘোষের 
খাটতে অবসরকাল তিনি প্রায়ই যাপন করিতেন। সেখানে স্ুরাপাম 
প্রবিভাবেই'চলিত ; তবে রাঁমতন্থুর জন্ত অস্ঠান্ বন্ধুকে অনেকটা সংযত 
হই চবিতে হইত। একবার রামগৌপাল ঘোষ মহাশয়ের কোনও 
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আত্মীয় যুবককে । । সুরাঁপান নিবন্ধন অভদ্র আচরণে লিপ্ত দেখিয়া. 
বাঁমতন্থুর মনে নির্ধেদ উপস্থিত হয়। . এই ঘটনার পর দীর্ঘকাল তিনি: 
সবরাপান পরিতাগ করিয়াছিলেন। তৎপরে শরীর ভায়া. পড়ান : 
চিকিৎসক ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে পুনরায় তিনি সুরা ব্যবহারি করিতেন ।' 

১৮৬০ খৃষ্টান রামতচ্গ বরিশাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া 
তথায় গমন করেন? বেশী দিন তিনি সেখানে ছিলেন না। ১৮৬১ 
খুঠাঝের এপ্রিল মাঁসে তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে ফিরিয়া আঁসেন। 
১০৬৫ খৃষ্টাি পর্য্যন্ত তথায় অধ্যাপনা কার্ষো নিযুক্ত .থাঁকিবার পর তিনি 
শিক্ষকতা কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

১৮৬৯ খুষ্টান্সে লাহিড়ী মহাশয়ের রাতুশুত্রী অন্নদাঁয়িনীর বিবাহ 
্রাঙ্গপদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। রামতন্ স্বয়ং কণ্ঠাকর্ভা হইয়া বিবাহ 
দেন। তদবধি ব্রাঙ্মসমাঁজের সহিত তীহার ঘনিষ্ঠত। বন্ধিত হ্য়। . 

ভগবানের নাম যখন তখন বৃথা উচ্চারণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন 
না। যখন তখন, যেমন তেমন অবস্থাতে ভগবানের গুণকীর্তন শুনিতে 
তিনি নারা্গ ছিলেন| একবার ব্রহ্ষসঙ্গীতে অভিজ্ঞ কোনও গাঁয়ককে 
তাহার ধাড়ীতে কোনও বন্ধু লইয়া আপিয়াছিলেন। . লাঁহিডী খহাশিয় 
তখন চা-পাঁন করিতেছিলেন। বন্ধুটি অন্ুরোধ করিবামাত্র গাঁয়ক তখনই 
সুর ভাঁজিতে লাঁগিলেন। রাঁমতন্গ কিন্ত এই ব্যাপারে অত্যন্ত অস্থির 
হইয়া উঠিলেন। গায়ককে স্পটই বলিলেন যে, তিনি এখন ঠিক 
ভগবানের নাঁম গ্লান শুনিবার অবস্থাতে দাই। একটু “বিলম্ব করিতে 
হইবে। তাহার আদ্ৈশে চায়ের সবঞ্জামগলি অপস্ত 'হইলে তিনি 
গলবস্তর হইয়া প্রস্তুত হইলে । ঈশ্বরের গুণগাঁনের সময়, অর্চনার কালে ৷ 
তিনি কাক্মমনোবাক্যে সে জন্ প্রস্তুত হইতেন। ': 
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৩ রাঁমতন্থ কখনও অপরের হৃদয়ে ব্যথা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন, 'না। 
য়ে বাক্তির্‌ দগ্ধন্ধে কোনও অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন 
হইত, কখনও তাহার অনাক্ষাতে ভাহা বলিতেন না। তাহাঁর সমক্ষেই 
যাহা কিছু বক্তব্য থাকিত 'বলিতেন। তখন অপ্রিয় সতা কথা বলার 
ফলাফল তিনি বিবেচনা করিতেন না 

১৮৭২ খৃষ্টাৰে ত্রাঙ্মদলে যখন ্্ী-স্বা্থীনতার তরন্গ উখ্িত হইয়াছিল, 
সে সময়ে রামতনন সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি 
অনুভব করিয়াছিলেন, “না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর 
জাগে না জাগে না” স্তীস্বাধীনতা মতাঁবলঘিগরণের তিনি অগ্রগণ্য 
ছিলেন। টাউনহলে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা অরবণ করিবার জন্ত তিনি 
ভ্রাতুশুত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া গিষক প্রান্ত হলে তাহাদিগকে বসাইতে 
বিন্দুর কুিত হন নাই। বর্গ-মহিলা” নামক বিস্তালয়ে তিনি তাহার 
ছিতীয়া কন্তা ইন্দুমতীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। নারীজাতির প্রতি 
লাহিড়ী মহাশয়ের শ্রদ্ধা প্রগাচ ছিল। শিক্ষা-বিন্তারের ফলে যাহাতে 
ভারতীয় নারীজাতির উৎকর্ষ ঘটে॥ সে দিকে ভীহার প্রবল আগ্রহও 
দৃষ্ট হইতঠ। কিকা তায় আসিয়া তিনি যখনই যে. পরিবারে আতিথ্য 
গ্রহণ, করিতেন, তাহাকে পায় সেই বাটার রমণী-বৃনদের 'আনন্দের 
নীম খাকিত না।“দি-প্রহরের, হার শেষে তিনি পরিবারস্থ নারীগণকে 
.. একছুলে ডাকহিক্সা তাঁহাদের সহিত নান! প্রকার সংপ্রসঙ্গের আলোচনা 
:ক্করিতেন। এজন্য সকলেই হার সঙ্গ পরার্থনীয় মনে করিত. এ. 
: :,. স্লামতঙ্ছকে আত্মীর-বিয়োগের যন্ত্রণা বছবার সহ করিতে হইয়াছিন। 
: সছোদরগর্প একে গ্রকে তীহাঁকে ত্যাগ করিয়া থিয়াছিলেন। পিভা- 
মনও চলিয়া পিস্মাছিলেন। শেষে. স্তনের মধোণ তান 
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খরিয়াছিল। ভীহার জোষ্টপুত্র নবকুমার মেডিক্যাল কলেজে অধায়ন- | 
কালে যঙ্ারোগে পীড়িত হন। তাহার সেবা করিয়া তীয় কনা ন্দু- ' 
মতীও উক্তরোগে আক্রান্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় চিকিৎসার ক্রুটা করেন; 
নাই; কিন্তু ভবিতব্যতা অলঙ্য্যনীয়। কিছু দিন পরে পরম ক্সেহাম্পাযী! কন্টা 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়৷ গেলেন। রাঁমতন্ছ এভ বড় শোকের 
আঘাত কিরূপ ধীরতার সহিতসহ্‌ করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্গুকরণের 
যোগ্য । বাহিরে তীহাঁর চক্ষে এক বিন্দু শোঁকাশ্র কেহ দেখে নাই বা 
একটা হাহুতাশ করিতে কেহ গুনে নাই। পার্শের কক্ষে জোো্টপুত্র 
নবকুমীর রোগশয্যায় রহিয়াছে, পাছে শোঁক করিলে তাহার প্রাণে ' 
অধিকতর বিষাদের ছায়া পড়ে, তাহাঁর সেবায় ক্রুটী ঘটে, এজন্য পত্ীকে 
আত্ম-সংযম করিতে বলিয়া স্বয়ং অসাধারণ সহিষুন্ভার রঃ কা | 
বিয়োগের তীব্র বক্ত্রণাকে জয় করিয়াছিলেন। 

ভগবানের উপর রামতন্থুর কি অগাধ বিশ্বাসই ছিল! উহার, সকল ' 
কার্ধাই মঙ্গলজনক বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি- 
তেন। সেই জন্ কিছুকাঁল পরেই যখন নবকুমাঁরও তীহাঁকে ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন, তখন কি অপূর্বব সহিষ্কুতা ভরেই তিনি সে নিদাক্ষণ 
আঘাঁতুকে সহ করিয়াঁছিলেন। যে দিন নবকুমারের মৃত্যু হর, সেই দিন 
লাহিড়ী মহাঁশয়েক্র ভবনে সাপ্তাহিক ধর্্মীলোৌচনা সভার অধিবেশন. ছিল। . 
যুবকবৃন্দের কেহই নবকুমারের মৃত্যুর কথা অবগত ছিলেন না। পার্থ 
কক্ষে তখনও শব রহিয়াছে, সৎকারের আয়োজন তখনও হয় নাই। 
নির্দিষ্ট কক্ষে বুবকেরা প্রবেশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃদ্ধ পলামতন্থু 
তাহাদিগকে আসিয়া প্রশাস্ত ভাবে বলিৰেন, বড় ভুল হয়ে গেছে। | 
তোমাঁধের সংবাঁদ দেওয়া হয় নাই, আজ ত এখানে. সভার অধিবেশন. 
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হইবে লা। নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। তোষাদের দেখিলে কষ্ট হইবে 1” 
উপযুক্ত পুত্রন্তাঁর বিয়োগের পর কৃষ্ণনগরে বাঁস কর! অত্যন্ত কঠিন 
হইল। শোক জয় করিলেও তীহাঁর জীবনের নকল সাধ আহ্লাদ লুপ্ত 
হইয়াছিল। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭২ খুষ্টাব্ধের সেখানকার বসবাঁদ 
তুলিয়৷ পরিজনধগ সহ কলিকাতায় আদিলেন। মাসে মাত্র ৭৫ টাঁকা 
 পেক্গনের আমে কলিকাতায় খরচ নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া 
ধাঁড়াইল। তাহার পুত্র।ধিক প্রিয়শিষ্য কালীচৰ্ণ ঘোষ তাহাঁব বাসের 
নিমিত্ত একখানি বাঁড়ী ভাড়া করিরা দিয়াছিলেন, ভাড়ার টাকা তিনি 
' নিজেই সরবরাহ করিভেন, অন্থান্থ অনেক বিষয়েও তিনি তাহাকে অনেক 
প্রকার সাহাধ্য করিয়াছিলেন। কক্ুণার মবত|র বিছ্ভাসাগব মহাশিয়ও 
লাহিড়ী মহাশয়কে অনেক বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। 
দীন মধ্যমপুন্র শরৎকুমাঁর প্রবেশিক! পরীক্ষার উত্বীর্ন হইলে বিস্যাসাগর 
 মহাশক্ষ তাহাকে মেট্র-পলিটান কলেজের লাইক্রেবীয়ান্‌ পদে নিযুক্ত 
 করিয়! দেন। 

রামতন্ধ বাকো ও আচরণে সর্বদাই সত্য পথে চলিতেন। মিথ্যার 
প্রশ্রয় দেওয়াঁকে তিনি গুরুতর অপরাধ মনে করিতেন । তিনি যখন উত্তর- 
পাড়! স্কুলের প্রধান শ্রিক্ষক, সেই সময় একদিন তাহার পরিচারিকা 
কোক্িগ্ঘমান নবকুমারকে সাত্বনা করিবার অভিপ্রীরে বৃলিয়াছিল, “থোকা! 
৷ তুমি কেদ না,তোমা় মিঠাই এনে দেব !” লাহিড়ী মহাশর সে কথ! শুনিয়া 
 তগক্ষপাঁৎ পরিচারিকার দ্বার! মিঠাই মালাই! পুত্রকে দিযাছিলেন। 

'ক্মার একবার কৃষ্ণনগর থাকিবান্ন সমর তীহার দেরাঁজ হইতে একটি 
জিনিম অপহত হয় । জনৈক ভূতোর প্রতি তাহার সন্দেহ হয়। কিয়দ্িবদ 
পরে আপন দ্রব্যটি পাওয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয় উক্ত ভূত্যের [নিকট 
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নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়। বলেন যে, তিনি তাহার উপর সন্দেহ 
করিয়াছিলেন। এই অন্ঠায় সন্দেহের জন্য সে যেন তাহাকে মার্জনা 
করে। এবপ সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত রামতন্থর জীবনে 
একাধিকব্ধর দেখা ধার! এক্নপ সত্যবাঁদিতা মানবজীবনের আদর্শ । 

মধাম পুত্র শরৎকুমার পুস্তকের ব্যবসান্ধ অবলঘন করিয়! বৈষয়িক 
বিষয়ে ক্রম্বোক্কতি করিতেছিলেন বটে; কিন্তু লাহিড়ী মৃহাশিয়়ের পবিবারে 
যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, তাহাতে পরিবারে সুখ-শান্তি ছিল ন!। কনিষ্ঠ পুত্র 
বিনয়কৃষার ম্যালেরিয়া রোগে তূগিয়া তুগিয়া শেষে ইহলোক হইতে 
পস্গত হইল। ১৮৮৯ খুষ্টান্দে তীভার পত্বী গঙ্গামণি দেবীও স্বগারোহণ 
করিলেন। শরৎকুমার ইততিপূর্রবেই বিবাহ করিয়াছিলেন। হ্যারিসন 
বৌডে অঙ্জিত অর্থের দ্বারা বাড়ী নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধ রাঁমত্বন্তকে 
তথায় যথাসিম্তব সুখে রাখিবাঁর ব্যবস্থা করিরাছিলেন , কিন্তু রামতন্ক 
তখন পরলোক যাত্রার জন্ত উৎকষ্টিত--মন সর্বাদাই ঈশ্বরাভিমুখী। 

১৮৯৮ খুষ্টার্ে একদিন তিনি খাঁট হইতে পড়িয়া গিয়া! পা ভাঙ্গিয়া 
ফেলিরা উখান্শক্তি হীন হন। ক্রমে তিনি অবসন্গ হই পড়েন তাহার 
স্বৃতিশক্কি ভ্রাঁস পায়। তারপর সাধু দামতন্থ ১৩ই আগষ্ট তারিখে 
অনস্ত পথের যাত্রী হইলেন। 

রাষতন্থ কোনও সাঁহিতিক নহেন;? ধর্মোপদেষ্টার আসনও তিনি 
কোনদিন অধিকার করেন নাই। মহাকর্ষ পুকষ বলিয়াও তিনি 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। চিরজীবন তিনি মৌনভাবে সকল প্রকার 
আন্দোলনের পশ্চাতে থাকিয়া নীরবে নির্দিষ্ট কার্য্য করিয়! গিয়াছেন। 
রাজনীতিক, সামাজিক অথব! ধর্সংক্রাত্ত কোনও বিষয়ে তিনি কোনও 
দিন নেভার আসন গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি তাহার চরিত্রের 
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. মাধুধ্য, মহত্ব এবং অমার্িক বাহারের জন্ক আদর্শচরিত্র মহাত্বার আসন 
অনায়াসে অধিকার করিয়া! গিক়াছেন। তীহাঁব চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা 
ও ভগবানে বিশ্বাস ও প্রেম অতুলনীয় । রামতচ্ছর মত মহৎ ও সাঁধুচরিত্র 
ব্যক্তি সকল দেশে, সকল সময়ে, ঘরে ঘরে পাওয়া যাক না; অনেক 
সাধনায় এমন রত্ব বাঙ্গালা দেশের উর্বর ভূমি প্রসব করিক্াছিল। 
প্হধন্দমে নিধনং শ্রেয়: পরোধন্ ভয়াবহ” এই মভাঁবাণীব মূল্য রামতঙ্গ 
না বুঝিলেও লেজন্ঠ তাহাকে দোষ দেওরা যায় নাঁ। বাঙ্গালার আঁকাশ 
তখন ঘনান্ধকারে স্মাচ্ছন্ন, ঘোরতর ছুষ্যোগে বাঙ্গালার নগর ও পল্লী 
তখন মৃত্যুর পথে, ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। পাশ্চাতা শিক্ষার 
আলোকসম্পাতে বাঙ্গালীর চক্ষু তখন ঝলসিয়া গিয়াছে, দেশের মহামূল্য 
বত্বসন্তাত্র আবর্জনার স্ত পে অস্তহিত। কাজেউ সে সমক্ষে প্রতীচা শিক্ষা 
মোহে মাছিষমাত্রেরই কোনি কোঁন বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ ঘটা অসম্ভব 
ছিল না; কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্ভলে চিনি যে সততা ৬ সত্যনিষ্টাকে 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, যাস্াকে প্রুব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, 
তাহাকে জীবনে এক মুহূর্তেব জন্যও বিস্মিত হন নাই। রামতন্থুর জীবন 
হইতে ইহাই শিক্ষনীয়, গ্রহণীয়। তাহার সত্যনিষ্টা, আন্তরিকতা এবং 
ক্রর্তব্যপরারণতা মানবের আদর্শ । যুগসন্ধিক্ষণে রামতন্গুর মত পুন্র পাইয়া 
বঙ্গজননী কতার্থ হইয়াঁছিলেন, বাঁজালীও ধন্য হইক্সাছে। তাৎকালিক 
“শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তীহার চরিত্রের অসাধারণ প্রভার ছিল। স্বর্গীয় 
দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার “নুরধূনী” কাব্যে বামতন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ১-- 
“এক দিল শার সনে করিলে যাপন । 
দশ দিন থাকে ভাল দর্বিনীত মন ॥৮ 


“দিবার তি 


রাজা রাঁধাকান্ত দেব। : 


ইংরাঁজী ১৭৮৪ খুষ্টাকু ১১ই মার্চ, ১৭*৫ শকের ১লা চৈত্র তারিখে 
শোভাঁবাজার রাজপ্রাসাদে রাঁধাকাস্তি দেব ভূমিষ্ঠ হন।, ইনি মহারাঁজ 
নবৃষ্ণের পৌন্র, তদীক্স পোবাপুত্র রাজা গ্রোৌপীমোহনের একমাত্র 
পুত্র। বাজগৃছে জন্মগ্রহণ করিরা অতুল এশবর্য্য ও বিলাঁসিতার ক্রোড়ে 
লালিত পালিত হুইয়াঁও বালাকাল হইতেই রাঁধাকাস্ত দেবের অধ্যয়নাহ্থ- 
রাগ বঞ্ধিত হইয়াছিল! টেশবকালে বাড়ীতে পণ্ডিত আসিয়া তাহাকে 
শড়াইয়া যাইতেন। পণ্ডিতের নিকট হইতেই তিনি সংস্কৃত ভাষা 
উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। নিিটিনিছেগনির ভাষাতেও তাহা 
অনাধারণ অধিকার ছিল। 
_ াধাকাস্ত কলিকাতায় মিঃ কামিঙ্গের ইংলিশ একাডেমিতে ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষা করেন। অতি অল্প বয়সেই, মেধাঁধলে তিনি এতগুলি . 
ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। কীব্কত শিক্ষা যাহাতে দেশবাসীর 
মধ্যে পুনরায় প্রচলিত হয় এবং ইংরাঁজী ভাষা শিক্ষা করিরা দেশবাসী 
যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এই. উভয় বিষয়ে রাঁধাকাস্ত দেবের 
প্রাণপণ চৈষ্টা ছিল। আজীবন তিনি সেজন্য অরাস্ত হা ফারিয়া 
গ্রিয়াছেন 1; * | | . 

বাল্যকাল হইতেই রাঁধাঁকাত্ত দেবের হৃদয় স্বধর্ম্ে অন্থুরক্ত ছিল। 
বৈদেশিক নানাভাবাঁ শিক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ধে তাহার অঞ্ধা আরও রষ্ধিত 
ইইয়াছিল। হিনুধর্দে ভাহার প্রগাঁ বিশ্বাস ও শরদ্ধানিবন্ধন, উক্ত ধর্শের 


৯৩৪ 0 ভারজপ্প্রতিভা 


আসৌনা করিতে ভাহার চিত সাই ব্যাকুল থাকিত। রি সকল 
বিষয়েই তদানীস্তন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন। . 

রাধাকান্ত স্্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। টিনা তা দেশের .. 
মাতৃক্কুলের আধ্যাত্মিক অনুন্নত অবস্থা! দেখিক্া শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা 
তীঁহীদের জাঁনের বিকাশপথ বিশ্বমুক্ত করিবার জন্ট তিনি চেষ্টাও করিয়া- 
ছিলেন। তবে শিক্ষাটা বাহিরে না আনিয়া অন্তরঃপূর-সীমায়' আবদ্ধ 
বাখিবাঁর জন্ত তিনি মত প্রচার করিয়াছিলেন। 

মহামতি ডেভিড হেয়ার সাহের বাঙ্গালা দেশে বিদ্যালন্ স্থাপনের 
জন্ত ঘন চেষ্টা করিতেছিলেন। বাঁধাকান্ত দেব সে সমফে তাহার 
সাহাঁঘ্যের জন্ঠ ষথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহাকে উৎসাহ দনেও 
কুপণত। করেন নাই। 

কলিকাতায় যখন হিন্দুকলেজ প্রতিষ্টিত হয়, সে সমর রাঁধাকান্ত 
যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে কিছুকাল তিনি উদ্ত কলেজের 
অন্ততম পরিচীলকন্বন্ধপ কাধ্যও করিয়াছিলেন। সংস্কত কলেজেও 
- ঝ্াধাকান্ত দেব দীর্ঘকাল সম্পাদকরূণপে বিরাজিত ছিলেন । 
মহারাজ নবরুঞ্ণ গোগ্নীপতিবংশীর গোপীকাস্ত সিংহ চৌধুরীর কলার 
' অহিত স্বর পৌন্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফণে 
রাঁধাকান্ত দক্িপরাচী কায়স্থ সমাজের গৌঠীপতির ধারক আসন 
লাভ করেন । 

পক্কুলবুক্‌ সোসাইটি” প্রতিঠিত হইলে রাধাকাস্ত ম টিন হেয়, 
সাহেবের সহযোগিতার সম্পাদকের কার্য করেন। ১৮২৭ ৃষ্টাবে তিনি 
অর্বরথম বাঁ্গারা ভাষার নীতিকথা ও ইংরাজীর অন্তুক্রণে বাঁনানি' বির 
চার করেন। এই পর প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ উপযোি ছিল 


রাজ! রাধাকাস্ দেব । ২৯৫ 


সাঁধারণকে সহজে শিক্ষ! দিবার উপযোগী করিয়াই রাঁধাকাস্ত এই গ্রন্থের 
প্রণয়ন করেন। 

দেশের লোক যাহাতে শিক্ষিত হইয়া উঠে, সহজে যাঁহাঁতে সকলে 
জ্ানলাভ করিতে পারে, এ বিষয়ে রাঁধাকান্তের দেরূপ উৎসাহ, মনোযোগ 
ও প্রবল আগ্রহ ছিল, ব|জনীতিক্ষেত্রেও তাহার তজ্রপ অন্থবাগ দৃষ্ট 
হইত | রাজ্নীতিঘটিত দেশেব মঙ্গলজনক * অনুষ্ঠানে তিনি কথনই 
আপনাকে নিলিপধ ভ্লাখিতেন না। বাঁজনীতিক সংক্রান্ত বাঁবতীয় 
অনুষ্ঠানে তিনি সর্ববান্তঃকরণে যোগ দিতেন, প্রত্যেক সমিতির অধিবেশনে 
অধ্যক্ষতা করিতেন । মনেন বল তাহার যথেষ্ট ছিল, আত্মসম্মানজ্ঞান, 
দেশাত্মবোধ তাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণেই দেখা যাইত। স্বাধীনমত ও 
মৎসাহস প্রকাশ করিতে তিনি কোনও দিনই কুষ্টিত হয়েন নাই । 

১৮৫৫ খুষ্টাব্ধে রাঁধাকাস্ত কলিকাতায় অবৈতনিক হাকিম, ( অনারারী 
ম্যাজিষ্ট্রেট ) ও জষ্টিন অব্দি পিসের কাধ্য কনিযাছিলেন। সে সমন্কে 
কভৃপক্ষ তাহার যোগাতা সহকারে কাধ্য-সম্পাঁদনের জন্য তাহার যথেষ্ট 
প্রশংসা কীর্তনও কবিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খুষ্টান্ হইতে আস্ত করিয়া 
সৃতাকাঁল পর্য্স্ত তিনি “ত্রিটিশ ইপ্ডিয়ান্‌ এাসোসিয়েসনের* সভাপতিপদে 
নিযুক্ত ছিগেন। 

রাঁধাকান্তের জীবনের শ্রেষঠকীন্ডি তাহার সম্কলিত “শব্বকল্পক্রম।» 
এই সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়াই তিনি বিশ্ববাসীর নিকট 
পরিচিত হইয়াছিলেন। সমগ্র শিক্ষিত সমাজ তীহার প্রণীত এই 
উপাদেয় অভিধান পাইয়া পরম উপন্কৃত হইয়াছেন। ১৮২২ খৃষ্টান 
হইতে আরভ্ত করিয়া! ১৮৫৮ খুষ্টান্বে উক্ত অমর গ্রন্থের মৃত্রাঙ্কণ কার্য্য 
সমাধ ছর়। দীর্ঘকাল ' অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থবার করিয়া 


(২৬ ভারভ-প্রতিভ! 


রাধাকান্ত সাহিত্য-দমাজে যে অবিনশ্বব কীর্তি রাঁখিয়। গিয়াছেন, কাল 
: ন্তাহা কখনও কোনও ক্রমেই মুছিরা ফেলিতে পারিবে না। বাঁধাকাস্ত 
এই অভিধান গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র চাঁপাখান! প্রতিষ্িত 
করেন, শ্বতন্ব শ্রেণীর অক্ষর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীৰ “হরপঃ 
“রাজার টাইপ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

৪৬ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমেব পর রাঁধাকান্ত এই বিরাট অভিধান 
গ্রন্থ মৃত্রিত করিয়া বিনামূল্যে ভাবতবর্ষ, সুরোগ ও আমেরিকাব 
সাহিত্যাহ্রাগী, নুধীবর্গকে এই মহামূল্য গ্রন্থ উপহাঁর প্রদান করেন। 
এই সংস্কৃত মহাকোষ বিলাতে বিশেৰ প্রতিষ্ঠালাভ করিক্াছিল। দুরোপের 
নানা সভাসমিদ্তি হইভে ব্াধাকাস্ত বিশেষ সন্মনি পাইয়্াছিলেন। 
ডেন্মার্কের বাঁজা সপ্তম ফ্রেডাবিক তাঁহাকে কারুকার্্যথচিত, একটি 
দৃহ্া হারযুক্ত স্বর্ণপদক উপহাব পাঠাইয্লাছিলেন। চেনের প্রত্যেক 
আ্বাকড়িতে ঘন ]] ক্ষোদিত ছিল। মহারাণী ভিন্টোরিয়াও পবষ পবিতুষ্ 
হইয়া তীহাকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান কবেন। পদকে? এক পৃষ্ঠে 
' অহারাণীর উত্তমাঙ্গ ও অপর পৃষ্ঠে রাজা রাঁধাকান্ত দেবে নাম ক্ষোদিত 
ছিল। মহারাদীব নির্দেশক্রমে তদানীস্তন ভারতসচিব স্যার চাঁ্লস্‌ উডও 
পদকের সহিহ বাঁধাকান্তকে সন্্রনস্থচক একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। 

১৮৩৭ গুষ্টান্দে রাঁধাকান্ত দেব সরক!ব বাভাঘবের নিকট হইতে 
প্রাজাবাহাছুর” উপাধি এবং খেলাত পাইয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট স্বাধীন” 
. চেতা দেঁশহিতৈষী, পরম পণ্ডিত বাধাবাত্তকে প্রভূত সম্মানের চক্ষে 
দর্শন করিতেন। সেজন্ঠ অবকাশ পাইবেই্‌ ভীহার প্রতি' ্বচ্ছাপ্রণোর্দিত 
হইয়া সন্বান প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হইঠেন না। 

” ১৮৫৮ খুষ্টাবে পসিপাহী-বিদ্রোথের” অবসানে মহাঁরাদী ভিক্বোরিয়া 


রাজা রাধাকাস্ত দেব । ২৩৭ 


ঘোষণা লিপির দ্বারা! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যখন ভাঁরতবধের শাঁসনভাক শবীন্ 
হস্তে গ্রহণ করেন, সেই সময় রাজা রাঁধাকাস্ত দেব বাহাছর শোভাবাজার 
বাজপ্রাসাদদে একটি সন্মেলনী আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে রাঁজ- 
প্রতিনিধি, ইংরাজ রাজকশ্মচারীরা ও দেশের সন্ত্রাস্ত ও পদস্থ ব্যক্িগণ . 
উপস্থিত ছিলেন। এরূপ বিরাট অনুষ্ঠ!ন বাঙ্গালায় পূর্বে কেহ কখনও 
দ্নবেখে নাই | গুন যায়, সেরূপ বৃহৎ ব্যাপার পরেও কখনও অনুষ্ঠিত হয় 
নাই। ১৮৬" খুষ্টাে বাজাবাহাছুবেব প্রযত্বে অহ্রূপ আর একটি 
সন্মেলনী আহৃত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহ দঘন উপলক্ষে বে শান্তি সংস্থাপিত 
হয়, তাঁহার স্মরণীর্থ ভিনি উক্ত সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বজাতীয় অধিবাসিগণ মিলিত হইয়! 
বাধাকান্ত দেবের পাঙ্ডিত্য-গৌববেব প্রতি সম্মান প্রকাশাথ তাহাকে এক 
খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান কবেন। সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ভীহাবা রাজ! 
খাহাছুরেনর একখানি তৈলচিত্র প্রন্বত করাইয়া! উহা! “এসিয়াটিক সোঁসহিটিব" 
একটি ঘরে রক্ষা কবেন। 

হিন্দধর্ে, হিন্নৃশাস্ত্রে এবং প্রচলিত আচার-অনুষ্টানে রাজাবাহাহ্থরের 
অটল নিষ্ঠা! ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। যে অনুষ্ঠানকে তিনি শাস্্-বিরদ্ধ 
বলিয়া মনে করিতেন, আঁচারধশ্মের বিরোধী বলিষা বিশ্বাম করিতেন, 
তিনি কখন তাহার সমর্থন করিতেন না। যে নৃতন বিধিবাবস্থা বা 
প্রথা হিন্দুস্মাজের পক্ষে অহিতকর খলিয়৷ তাহা ধারণ! জন্মিত। সে 
প্রথার উচ্ছেদে সাধন অথবা উহার প্রবর্তন পথে তিনি ভীর্ধাস্তঃকরণে 
সর্বপ্রধতে বাঁধা জঙন্মাইতেন। আইনের দ্বারা, বিধশ্্ী রাজার দ্বারা সমাজ- 
সংস্কারের তিনি শ্বোরতর বিরোধী ছিলেন। ধাঁহারা এ্রবন্পীকার বাবস্থার 
দাবা! শংস্কারের শ্রীর্থ রাধাকাস্ত তীহাদিগকে সমাজহিতৈবী 


২৬৮ ভাঁরত-প্রতিভ। 


বলিয়া মনে করিতেন লা । এই জন্যই সহমরণ-প্রথাব উদ্জেদ ও বিধবা, 
রিবাহের গ্রবর্তনে তিনি ঘোরতর বিরুদ্ধাচবণ করিয়াছিলেন । তিনি 
কারমনোবাকো এ দুইটি আইনের প্রধর্তনে বাঁধা দিয়াছিলেন। 

পাশ্চাতা প্রথার প্রবল প্রভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পৰ 
প্রাটীনের সহিত নবীনেব পামঞ্জশ্ত সাধন অসম্ভব দেখিয়া ও অধসন্র 
হুইয়! সংমারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া--১৮৬৪ প্ষ্টাবে ধর্ম-সাধনোদেশে 
কলিকাতা নগবী ত্যাগ কবিষা রাঁধাকাস্ত বন্দাবনে গ্রমন করেন। 
১৮৬৬ খবষ্টান্দে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে উচ্চতব সম্মানে বিভৃষিত করেন। 
তাহার পূর্বের গবর্ণমেন্ট কোনও বাঙ্গীলীকে কে সি এস আই উপাধি 
দান করেন নাউ। শুনা যান্স, এই উপাধির ভূষণ (91) লইবাঁধ জন্ঠ 
গবর্থমেন্ট তাহাকে অনুরোধ করেন ১ কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া উহা 
গ্রহণ কনিতে রাঁধাকান্ত দেব অসম্মত হওয়ায় তদানীন্তন বড়লাট সাহেব 
হ্যার জন লরেন্স আগ্রা নগবে দববাব কবিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 

রাঁধাকান্ত দেব মন্তুসন্ধানে জানিয়াছিলেন, আগ্রা বা অগ্রবন 
বৃুন্দাবনেরই অন্তর্গত। পণ্ডিতগণও তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, আগ্রায় 
গীমন কৰিলে বৃন্দাবন ত্যাগ কবিতে হইবে না। সুন্নি তথায় হিয়া 
দোঁষাবহ নহে। তিনি বে সংকল্প কবিয়াছিলেন, “বুন্দাবনং পনিত্যজা 
পাদমেকং নগচ্ছাি” সে সংকল্প আগ্রায় গমন কৰিলে টুটিয়া যাইবার 
আশঙ্কা নহি। কাজেই রাজ! রাঁধাকাস্ত দেব ১৮৬৬ খুষ্টান্ের ১৬ই নবেশর 
তারিখে আআগ্রাব দরবারে গমন কবেন। দরবাঁরমণ্ডপে প্রবেশ করিলে, 
লাটসাঁচের এবং সমবেত রাজগ্তবুন্দ বাজ! বাধাকাত্ত দেবকে আসন ত্যাগ" 
পু্ব্বক দাঁদরে অভার্ণনা কবেন। 

রাধাকান্ত দেব সে সগয়ে হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেম। হিশ্ুধর্মের 


রাজা রাঁধাকাস্তি দেব। ২৩৯, 


কোনও অনুষ্ঠানে কেহ বাধা দিতে গেলে, তিনি তাহার প্রতিবাদ ন। 
করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বুন্দাধনে মযূবের প্রাচুধ্য-নিবন্ধন ইংরাজ 
শিকাঁরীর! প্রায়ই ময়ূর শিকার করিতে বৃন্দীবনে বাঁইতেন। রাধাকাস্ত 
নেব মধুর বুন্দীবনে জীবহত্যা দর্শনে অত্যান্ত ব্যথিতচিত্ত হন। তাহারই 
সমধিক চেষ্টায় বৃন্দাবনে কোনও প্রকার পশ্ুপক্ষী শিকার বন্ধ হইয়! যায়। 
রাজা রাঁধাকান্ত দেবের চরিত্র-মাধুর্্য, পাঁঙ্িত্য ও শ্বধর্শে নিষ্ঠা ও প্রগাড় 
অন্থরাগ দেখিয়া কি ইংরাঁজ, কি দেশীয় সকলেই তীহাকে শ্রদ্ধা করিত, ' 
ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্থ্য দিত। তাহার মত অত্যুন্নত হৃদয়,নিফলঙ্ক চরিব্র,মহৎ 
হৃদয় পুরুষ সে সময় বাঙ্গাল! দেশে অতি অল্পসংখ্যকই বিদ্যমান ছিলেন। 

রাধাকান্ত দেব পূর্ধব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুকাল 
আঁসন্ন। দেহৃবলানের তিন দিন পূর্ব হইতে তিনি সদ্দিতে কষ্ট পাইতে" 
ছিলেন। মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে কিঞিৎ উৎ দুধ পান করিয়। তিনি 
প্রি ভূত্যকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার ম্বতকাল সমাগত। কিরূপে তাহাত্র 
মংকার করিতে হইবে, পুরোহিত মহাশরকে তিনি পূর্ব হইতেই জানাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং মৃত্থ্যর পর তুলসী ও 
চন্দন কাষ্ঠে তীহার দেহ ভম্মীভূত করিবার ব্যবস্থা তিনি নিজেই 
করিয্াছিলেন। ভূতাকে সেই সকল কথা পুনরায় স্মরণ করাহিয়া দিয়া 
তিনি আত্মীয়ম্বজনগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিক্নতলে অবতরণ 
বরেন। তৎপরে তুলসীতলায় শয়ন করিয়া মস্তকের দিকে শালগ্রাম শিলা 
রাঁখাইয়া অস্তিমশধ্যা গ্রহণ করেন । ছুইঘণ্টা ধরিয়া মালা জপ করিবার 
পর রাজা রাঁধাকান্ত দেব অনস্ত পথে যাত্রা করেন । ১৮৬৭ থুষ্টাবের 
১৯শে এপ্রিল ধর্মাত্বা রাজার প্রীণবিয়োগ ঘটে। মৃত্যুকালে ইহার বয়:ক্রম 
প্রায় চুরাশী বৎসর হইয়াছিল। 


২ ভাঁরত-প্রতিভা 


রাজা বাধাকাস্ত দেব বাহাছর বাঙ্গালার অতুযুজ্জল নক্ষত্র, হিনুঃ 
গৌরবস্তস্ত ছিলেনী। তাহাকে হারহি্কা বাঙ্গালীজাতির যে ক্ষতি ভ্ইয়াছিল, 
সে ক্ষতি, সে অভাব, আজিও কাহারও হারা দূরীভূত হয় নাই। যেমনটি 
যার তেমনটি আর হয় না? ইহা বাঙ্গালীর একটা মহা ছুঃখ। বাঙ্গালার 
অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব আদরসন্বরূপ ছিলেন।। 
'লমাজনবন্দ ও কন্মজীবনে,তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গরিকাছেন, তাহা অন্থকরু- 
“স্বীয় নীচতা স্বার্থপরতা কোনও দিন তাহার নিফলঙ্ক চরিত্রকে মলিন 
করিতে পারে নাই। তাহার অমর কীর্তি “শবকল্পক্রম” চিরদিন বাঙ্গালী 
জাতির মহাগৌরবের দ্যোতক হইয়া থাকিবে। যতদিন পৃথিবীতে 
সাহিত্যের আদর থাঁকিবে, সভ্যতাঁর গৌরব থাঁকিবে, ততকাল বিশ্ববাসী 
স্ঠাহার অপূর্ব গ্রস্থের মহিমা কীর্তন করিবে ও এঁডিহাসিক হর্ণাক্ষরে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠে, আভিজাত্য সম্প্রদায়ের এই কীহিমান পুরুষের নাম স্বর্ণা 
ক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। 


বন্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


১৭৬১ শকান্বা, ১৩ই আষাঢ়, ১৮৩৮ ুষ্টাৰের ২৭শে করলা 
» ঘটিকার সময় চবিবশ পরগ্ণা জেলায়, নৈহাটীর সন্নিহিত কাটালপাড়। 
গ্রামে বঙ্িমচন্্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম যাঁদবচন্ত্র চট্টো- 
পাধ্যায়; তিনি ডেপুটী ম্যাজিগ্রেটের কার্য করিতেন। . বস্কিমচন্্ 
পিতার তৃতীয় সন্তান। তাহার জ্যোষ্ঠাগ্জ শ্তামাচরণ, মধ্যমাগ্রজ সপ্তীব- 
চন্্র এবং কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্ত্র। চারি ভ্রাতাই ডেপুটা হুইয়াছিলেন । 
মাহিত্যরচনায় সকলেরই অনুরাগ ছিল। 

পিতা ষাদবচত্্র যখন মেদিনীপুরের ডেপুটা ছিলেন, সেই সময় পঞ্চম 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে বঙ্কিমচন্ত্রের বিদ্যারস্ত হয়। ইহার অত্যন্পকাল 
পরেই মেদিনীপুর হইতে জন্মভূমি কাটালপাড়ার় বন্ধিমচন্দ্র জননী সমভি- 
ব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রাম্য পাঠশালাঙ্গ প্রবিষ্ট হইবার পরই 
বন্বিমচন্দ্রের অনন্তসাঁধারণ প্রতিভার পরিচয় আত্মবীরম্বজনগণ পাইয়া- 
ছিলেন। শুনা যায়, এক দিনেই ব্ষিমচন্ত্র বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ব 
করিয়াছিলেন। পাঠশালায় কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই তিনি পুনরায় 
মেদিনীপুরে পিতাঁর নিকট গমন করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাবে তিনি ভুত 
ইংরাজী বিস্তালয়ে. প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তার পর একাদিক্রমে ১৮৪৭ 
ৃষ্টান্য পথ্যস্ত মেদ্দিনীপুরেই পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন | পিতা যাদরচন্্ 
কাপল মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণা, পুরবাঁয় তথা হইতে 


৯৬ 


২৪২ ্ | | ভারত-প্রতিভা 
বদ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ব্ধলী হওয়ায় তিনি বঙ্ছিমচন্্রকে দি পা 
রাখিয়া দেন । বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া গত্যহ কাটালপাড়া 
হইতে যাতীয়াত করিতেন। ১৮৪৯ থুষ্টাঙ্থে একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ' 
বহিমচন্ত্রের প্রথম বিবাহ হয়। সির্াদির পড়ীর বয়স তখন পাচ 
বৎসর মাত্র। | 
সে সময়ে ইংরাজী বিভ্ালয়সমূহথে 4) 01080] 561710£ 901)019751080)” 
পরীক্ষা গ্রচলিত ছিল। বঙ্ধিমচন্ত্র ৯ বৎসর বয়সে হুগলী কলেছ্ছে 
প্রবিষ্ট হন। বালক বন্বিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া বিদ্ভালয়ের 
শিক্ষকবর্গ চমৎকৃত হুইয়াছিলেন। তীহার স্থৃতিশক্তি এমনই প্রথরা 
ছিল যে, যাহা একবার পাঠ করিতেন ব1 শুনিতেন, তাহা কদাপি বিশ্ৃত 
কুইতেন না। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিতশান্জ সকল বিভাগেই তাহার 
কৃতিত্বের বিকাশ ঘটিতেছিল। বিদ্ভালর়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুক্তক পাঠ 
 করিয়াই তিনি 'নিরস্ত থাকিতেন না; বৎসরের অধিকাংশ ভাগ তিনি 
কলেজের পুস্তকাঁগারে বসিয়। বিভিন্ন গ্রকারের গ্রস্থাবলী পাঠ করিতেন। 
 বিদ্ভালয়ের নির্দিষ্ট গ্রন্থনিচয়ের সহিত সে সময় কোন সম্বন্ধই থাকিত না। 
পরীক্ষা নিকটবর্তা হইলে সেই সময় পাঠ্য পুস্তকের খোঁজ পড়িত 3 কিন্তু 
পরীক্ষার ফল গ্রকাশিত হইলে সকলেই দেখিতে পাইত, বন্ধিমচজ 
সতীর্বগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। 

এখেলাধুলা বালক বহনের প্রীতিগ্রদ ছিল না। তিনি বিগাল 
ক ক্ইতে রসত্যাগত ভ্ইয় অন্ান্ত বালকের মত খেলা-ধুল| করিতেন না। 
| গা যায়, মাঝে মাঝে সহপাঠীদিগের সহিত শুধু ভাসভ্রীড়া'করিতেন। 
| 'আবকাশকাল তীহার অধ্যযনেই অতিবাহিত হইভ। ৃস্তকপাঠেই 


বঙ্গিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় | ২৪৩ 


ভাহার সব্ধিক আনন, তৃষ্ঠি ও অনুরাগ ছিল। ব্যায়ামে বিগতশ্পৃহ্ন 
বঙ্িমচন্ত্র অপরাহৃকালে উদ্ভানে ভ্রমণ করিতেন । ইহ তাঁহার একটি 
পখ ছিল। মাঝে মাঝে নদীর তীরে, বা! খালের ধারেও পদচারণ! 
করিতেন। প্ররৃতির বিচিদ্ধ সৌন্দ্যরাঁশি বালককাল হইতেই সম্ভবতঃ 
বঞ্ছিমচন্ত্রের প্রতিভার উন্মেষণে পাহাধ্য করিয়াছিল । 

শারীরিক ব্যায়ামে অনুরাগ না থাকায় বঙ্িমচন্ত্রের দেহ বাল্য, 
কৈশোর অথব! প্রথম-যৌবনে পরিপুষ্ট হয় নাই। তীহার দৈহিক শক্তি 
পয্যাপ্ত না থাকিলেও সাহষ এবং মানপিক শক্তি অপর্ধযাগুরূপে ছিল। 
জীবনে অনেকবার তিনি সাহস ও তেজন্িতার বথেষ্ট পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। 

বাল্যকাল হইতেই বক্কিমচন্ত্র বাঁঙ্গালায় কবিতা রচন! করিতে আর্ত 
করেন। তাহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালের কবিতানিচয় প্প্রভাঁকর*” 
নামক পাঁময়িকপত্রে প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালার শেষ খাঁটি বাঙ্গালী 
কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
বাল্যরচনার কোন কোন স্থলে মহাকবি কালিদাসের প্রভাব পরিদৃষ্ট 
হইলেও ভাবসম্পদে সেগুলি দরিদ্র নহে। অন্থুকরণম্পৃহ! বালাকাল 
ইইতেই বদ্ষিষ্চন্ত্রে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কবিবর ঈশ্বর 
গুপ্ঠের নিকট কাব্য -রচনা করিতে শিখিয়াগ তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 
রচনার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কবিতা ক্বচন| 
করিতেন । | 
১৮৫৬ খুষ্টাব পর্য্যন্ত হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিবার পর,সেখানকার 
পরীক্ষা গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজে গ্রবেশ করেন। 


২৪... : ভারত-প্রতিভ 


99010 5015015191010 পরীক্ষায় ' তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টানদের মধ্যভাগে প্রেসিডেন্পী কলেজে তিনি 
আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন । ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গরর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে 
বি, এ পরীক্ষার প্রথম প্রবর্তন করেন। বঙ্ধিসচন্ত্র বি, এ পরীক্ষা দিবেন 
ৰলিয়ী ক্ুতসংকল্প ভইলেন। তখন পরীক্ষার অধিক বিলম্ব ছিল না; 
কিন্ত বদ্ধিমচন্ত্র তাহাতে পন্চাৎপদ হইলেন না । হুই মাঁস সময়ের মধ্যেই 
পাঠীপুস্তকসমূহ আয়ত্ত করিয়া তিনি পরীক্ষা দরিলেন। ছুই জন মাত্র 
ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তন্ধ্যে বঙ্গিমচন্দ্র প্রথম স্থান 
অধিকার করিলেন । কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালয়ের প্রথম বি, এ উপাধিধারী 
বন্ছিমচন্দ্রের শঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তদানীস্তন বাঙ্গালা, বিহার 
ও উড়িখ্যার শাসনকর্তা হাঁলিডে সাহেব বহ্িমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়। 
ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। বস্থিমচন্্র প্রথমত: উক্ত পদ- 
: গ্রহণে সন্মত হন নাই । পিতার আদেশ ব্যতীত তিনি উহা গ্রহণ 
করিতে পারিবেন ন। বলিয়াছিলেন। অবশেষে পিতার নির্দেশান্বসারে 
ব্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ গ্রতণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিংশ- 
বর্ষায় যুবক যাজ্র। 

 ডেপুটা ম্যাজিস্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া বন্ধিমচন্ত্র প্রথমেই বশোহরে 
গম্রী করেন। তখন পূর্বববঙ্গ-রেলপথ যশোহর অভিমুখে প্রস্থত হয় 
 নাই। জলপথে নৌকাঁয় এবং স্থলপথে পান্ধীতে ছুর্গম পথ ক্মতিবাহন 
করিতে হইত। দস্থ্যভীভিও তখন বাঙ্গালা সর্ধত্র ভীবণভাঁবে অনুদ্ধূত 
হইত) জনকজননী, আত্মীয়স্বজন এবং চতুদ্শবর্ধীয়া পরীকে ছাড়িয়া 
বন্ধিমচন্জকে. দুরদেশে যাত্রা করিতে হইল। ইহাঁর-এক বৎনর পরে 


 বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । ২৪৪ 
বহ্কিমচন্ত্রের সর্বগ্ণীলঙ্কতী প্রথমা পত়ী জ্বররোগে ০ 
করিলেন। 

যশোরে আসিয়া দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম 
আলাপ ঘটে। উভয়েই পরম্পর পরস্পরের পরিচয় জীনিতেন। “গ্রভ।- 
করে” উভয়েরই, রচন! প্রকাশিত হইত। প্রথম আলাঁপের পরই উভয়ের 
মধ্যে প্রগাঢ় সৌহ্ছার্দ জন্মে। দীনবন্ধুবাবু বঞ্ধিমচন্ত্র অপেক্ষা আট নম্ব 
বদরের বড় ছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন 
নু হইতে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে নাই । 

১৮৬০ বৃষ্টাব্দের পৌষমাসে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার নাগোপাতে 
বদলী হন। নাঁগোয়া সমুদ্রের অনতিরুরেই অবস্থিত । এই সময়ে 
বঞ্ষিমচন্ত্র তাহার প্রিয়তম সহধর্মিণীকে হারাইয়া! অত্যন্ত শোকাতিভৃত 
হইয়া! পড়েন । এদিকে বহ্বিমচন্দ্রের অগ্রজযুগল কনিষ্ঠকে পুনরায় বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বহিমচন্ত্র আট 
মাস কাল তাহাদিগের অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু তাহাতর 
পিতা-মাতা বে দিন তাহাকে আদেশ করিলেন যে, তাহাকে পুনবাক় 
বিবাহ কর্সিতে হইবে, পিতৃমাতৃ-তক্ত বঞ্ধিমচন্দ্রকে নতশিরে সে আদেশ 
প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল । ১৮৬০ খুষ্টাববের জুন. মাসে তিনি 
পুনরায় . দারপরিগ্রহ করেন! এই অশেবগুণশালিনী পত্রী তাহার 
জীবনাকাশে প্রুবতারাশ্বরূপ সমুদিত ছিলেন । 

নাগৌয়া হইতে. বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলী হুন। দে সময়ে খুলন! 
জেলায় দশ্যতদ্করের ভীষণ উপদ্রব, নীলকরদিগের অমানুষিক অচ্যাচার । 
“যেই ঘোরতর অরাজকতার মধ্যে আপিয়া বহ্ছিমচন্ত্রকে অত্যন্ত বিব্রত 


২৪৬ " ভাঁরভ-প্রতিভা 


হুইতে হইল। নীলকর সাহ্বেরাঁও সে' সময় ঘোরতর জ্গত্যাচারী 
হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচার ও পীড়নে দরিদ্র প্রচ্গাবর্শ 
নিশ্দিষ্ট হইতেছিল। মাঠের ধান, রমণীর মান, কৃষকের প্রা নিবি 
ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পুলিসের সাহায্যে এই সকল অত্যাচারের প্রতী- 
কারের জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার প্রাণপণ চেষ্টায় খুলনা জেলায় 
নীলক্ষরের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল; জলদন্থ্য ও তস্করদিগঞ্েও তিনি 
দমন করিয়াছিলেন । গবর্ণমেন্টও তাহার কাঁধ্যততৎ্পরতায় সন্তুষ্ট হইয়া 
গ্রসন্নচিন্তে ভাহাঁর বেতনবৃদ্ধি করিয়1 দিয়াঁছিলেন । এই সময়ে বদ্ষিষচন্দ্ 
তাঙ্থাঁর প্রথম উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিপী” রচনা করেন নীলকরদিগের শ্রতাঁপ 
ক্ুধ কর! এবং দগ্ধ্য-তস্করদিগকে দমন করা--এই ছুই কার্ধ্যে ব্যাপ্ত 
থাকিয়াও বদ্ষিঘচন্্র উপন্তাপরচনার জন্য অবকাশ করিয়! লইয়াছিলেন। 

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, চৈত্রমাদে বন্ধিমচন্ত্র খুলনা জেল! হইতে চব্বিশ 
পরখপার অন্তর্গত বারুইপুরে বদ্‌লী হইয়া! যান। কয়েক মাস এখানে 
কাধ্য করিবার পর তিনি ভায়মওহারবারে ডেপুটার কার্য্যে নিষুক্ত হন। 
তাহার পর ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে চবিবশ পরগণার সদরে হাকিম হইয়া 
ক্ণাপিলেন। 

আলিপুরে বদ্লী হুইবার পুর্বে বদ্িমচন্দ্রের “হূর্গেশনন্দিনী” ও 
*কপালকুগ্ডল!” পাঠকররগের সম্মুখে প্রকাশিত. হইয়াছিল । : বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে উপন্তাস সৃষ্টি করিয়া! তিনি বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে আৰু 
করিতে লাগিলেন । “কপালকুগ্ুল!* রচিত হইবার পর বন্িমচন্ত্রের 
(প্রতিভা বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে চমকিত করিয়া তুলিল। অবস্ত, তাহার 
'রচনাঁদ্র বিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে নানাপ্রকারে, ৰিদ্রপ করিতে বিরত ' 


বন্ধিমচচ্র চট্টোপাধ্যায় । 0. ২৯৭ 


হুন নাই বটে, তথাপি সকলেই এই. নবীন ওপন্াদিকের রডনাভঙ্গী, 
স্ভাবের বৈচিত্রা এবং কর্নার অবাধ সঞ্চরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । 
বন্ধিমচন্ত্র তখন বাঙ্গাল! ভাষাকে তরঙ্গমালিনী জোতম্বিনীতে পরিণত 
করিবার জন্ত সাধনা করিতেছিলেন | 

'আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল ছিলেন না। তথায় অবস্থিতির নয় 
দশ মাসের মধ্যেই তিনি তীহার ভূৃতীয় উপন্ত।স “মৃণালিনী” সধাপ্ত 
করিস ফেলিলেন1 অতঃপর তিনি দীর্ঘ, অবকাশ গ্রহণ করিয়া 
আইন অধ্যয়ন করিতে আরস্ত করেন। তাঁর পর ১৮৬৯ খুষ্টান্বের শেষ- 
ভাগে তিনি কাষ্যভার পুমগ্রহছণ পুর্ধধক বহুরমপুরে প্রস্থান করিলেন। 
তথায় যাইবার.পুর্কে তিনি বি, এল পরীক্ষা! প্রদান করেন। বস্কিমচন্্ 
উক্ত পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । 

বন্িমচন্্র দক্ষতার সহিত রাজকার্ধ্য পরিচালন করিতেছিলেন। 
ভীহার কার্ধ্যতৎপরতা ও দক্ষতা দেখিয়া! সরকার বাহ্াছুর তীছাকে 
অতালপকলের মধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটার পদে উন্নতী করেন। ১৮৭০ 
খুষ্টান্দে বন্ছিমচন্দ্র সাত শত টাকা বেতন পাঁইতেন। 

বহুরমপুরে অবস্থানকালে বহিমচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। সে সমর 
তিনি উ্তরীর়মান দ্বার। শরীর আবৃত করিয়। নগ্নপদে আদালতে আসি- 
তেন) কিন্ত এ ভাবে দীর্ঘকাল কাধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিত, 
ভিনি ছুই দিন পরেই অবকাশ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 
পথিমধ্যে রেলগাঁড়ীতে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীদ্ 
ধু্রলীর কাসরার উঠিয়। বঙ্ধিমচর্জর . দেখিলেন,..ছইটি সাহেব : সুবা 


হর: 7 ভারত-প্রতিভা, : 


পাঁন করিতেছে । ত্বীহাকে নগ্রদেহে, ' নগ্রপদ্দে কামরায় উঠিতে 
 দেবিয়া, সাহেবের সামান্ত লোকজ্ঞানে তীহাকে নাখিয়' খাইবার 
'জন্ত গীড়াপীড়ি করিতে লাঁগিল। বস্কিমচন্দ্রের সাহস চিরদিনই সমভাবে 
প্রবল ছিল। ক্ষীণকাঁয় হইলেও তিনি অন্যায় বা অত্যাঁচারকে ডব্বাইতেন 
না। নির্ভীকভাবে তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। 
সাহেবের! ' নগ্রদেহ বাঙ্গালীর মুখে এরূপ চমৎকার ইংরাজী এবং তীর 
মন্তব্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। পরবর্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে বদ্ষিমচন্্ 
প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। 

বহরমপুরে অবস্থানকালে বন্থিমচন্ত্র রমেশচন্দ্র দণ্ড মহাঁশয়কে বাঙ্গীলা 
রচনাক্.অবহিত হইবার জন্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 

১৮৭৪ খৃষ্ঠাব্ে বঙ্কিমচন্দ্র বারাদতে বদূলী হন। এদিকে তখন 
“বঙ্গদর্শন” বাহির হইতে আরম্ত করিয়াছে ।. বন্িমচন্দ্র সম্পাঁদক, সঞ্ীব- 
চন্দ্র মুদ্রা্ষণ-কাঁধ্য-পরিদর্শক এবং তাহাদের জনক যাদবচন্ত্র হিসাঁব- 
পরীক্ষক ।* বারাদতে অভ্যন্নকাল অবস্থানের পর বন্ধিমচন্দ্র মাঁলদন 





. * বিহদর্শন” প্রকাশ করা সম্বন্ধে একটা! ইতিহাস আছে । ১২৭৭ পাল হইতে এক- 
খানি মানিকপত্র বাহির করিবার সংকল্প বঙ্ছিমচন্দ্রের হুদয়ে সমুদিত হয়। বাঙ্গাল ভাষার 
দিকে বাঁহাতে বাঙ্গালীর অনুরাগ বর্ধিত হয়, সে বিষয়ে বঙ্কিমচত্রের গ্রভত যত্ব ছিল; 
দে সঞ্জে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর ধারণা ছিল, বাঙ্গাল! ভাষায় পাঠের যোগ্য কিছুই লিখিত 
হইতে পারে নী। . সেই ভর্মাস্ত্ন্ক ধাঁরপাকে সিথ্যা প্রতিপন্ন ক্সিবার জ্যই অসাধারণ 
সনীবাসম্পর বহিমচক্র্র “বঙ্গদর্শনের” প্রচার নিতাস্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন । বিশেষ 
জয়েন করিয়। ১২৭৮ সার শেষভাগে তিসি “বঙ্গদর্শন” বাহির করিবার জন্য ধক বিজ্ঞা- 
পন প্রীকীশ করেন । ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম ' সংখ্য। প্রদর্শন বাহির হয় 
'ন্বঘুগোর অভিনব, অপূর্ব বঙ্লমাহিত্যের ভিত্তি এই প্বঙ্গদর্শনেই””, প্রতিষ্টিত ইহইস্সা ছিল ? 
ভবানীগুরের কোনও মুরাযন্ত্র হইতে বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। খষ্টধর্মাবলদ্বী ব্রজ্মাধব বস 
উহার প্রকাশক, ছিলেন। প্রথমতঃ বঙগদর্শনের অধিকীংশ প্রবন্ধই বহিমচন্দ্রের' অমর লেখনট 


বঙ্ষিষচন্্র চট্টোপাধ্যায়: ৮ ২৬৯, 


জেলার বদলী হন ম্যালেরিয়। রোগের প্রভাবে সে স্থান হইতে ছটা 
লইয়। স্তাহার গৃহে গ্রত্যাবৃত্তব হইতে হইল। কফীটালপাড়ায় অবক্কাঁশ-. 
কালে তিনি প্রাঁধারাণী” ও “কৃষ্ণকাস্তের উইল” রচনা কুরিতে 
লাগিলেন । এ 
১৮৭৬ খৃষ্টাব্ধের মার্চ মাঁসে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ডেপুটী নিঘুক্ত হন ।' 
এখানে তিনি দীর্ঘ পাচ বৎদর যাঁপন করিয়াঁছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাহার 
কর্মকুশলতায় সন্তষ্ট হইয়! সমগ্র জেলার ভারই ্তীহার হস্তে সমর্গণ 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে বঙ্চিমচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যের সাধনা নানা" 
প্রকার উপাদেয় রত্ব প্রসব করিতে লাগিল । ভারতীয় ভাগার বন্বিধ 


৮ ০ ৮ ১পাসপপত 


হইতে নিঃহ্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের খাতে প্রবল জলোচ্ডাস দেখা দিল । উত্তরক্ালে 
বাহাদের সধুময়ী লেখনী হইতে অপূর্ধব রচনামাধুধ্য উৎসারিত হইয়াছিল, সেই সকল শ্বনামধন্ত 
নঙ্গমাহিত্যিক প্রাণমন ঢালিয়া মাতৃভাষার সেবায় অবহিত হইলেন । স্বীয় দীনবন্ধু মিত্র, 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম্দাস দেন, অক্গয়চঞ্জজ সরকার প্রভৃতি দেশবিশ্রুত লেখক গণ 
নবোৎসাছে বন্কিমচন্ত্রের পার্থে দীড়াইয়। জননীর পুজার অর্ধা সংগ্রহ করিয়া আিতে লাগি 
(লন। বহ্ধিমচন্দ্রের প্রবন্থিত বঙ্গমাহিত্য তুষারকিরীী হিম'চলের ন্যায় আজ যে অভ্রতেদী 
হয়| উঠিয়ণছে, বন্ধিমচন্তোর “বঙ্গ দর্শনে” তাহার প্রথম শুত্রপাত ও ক্রমপরিগতি। “বঙ্গদর্শনই” 
বাঙ্ষালা 'সাহিতো বুগ্বাস্তর ঘটাইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের তুষারকিন্রীটা শৈলসম্রাট স্বয়ং 
“বঙ্গদর্শন |” প্রশ্থম বৎসর “বঙ্জদর্শনের গ্রাহকসংগ্য1 গ্রায় দেড় ভাজার হইয়াছিল। ১২৮১ 
সালে উহায় গ্রাহকসংখ্য। দুই সহশ্র হয় । পরে উহা! কমিয়। গিয়া যোল খত গ্রাহকে দাড়া 
উয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা মাসিকের এরূপ সমাদর নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয় । “রজ- 
দর্শন” চাটি বংসরকাল মম্পাদনের পর বহ্কিম্চন্্র উহ উঠাইয়। দিয়াছিজেন। ১২৮৪ সালে 
সপ্লীবচঙ্জ উহার অম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১২৯* সালে তিনিও. উহার সম্পার্দকতাঃ 
পরিতাঁগ ফরেন । শ্রমন উৎকৃষ্ট মাসিকথানি 'বন্ধ হইবার কতকগুলি জারণ ঘটিয়াছিল। 
গুন হায়, "বঙ্গদর্শন" পরিচালনাব্যাপারে আত্মীয়বিরোধ ঘটিয়াছিল, আরও একটা কারণ! 
ছিল, প্রবন্ষলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্যও ঢীবী করিয়াছিলেন । বন্ধিমচত্ত 


/ 


প্রবন্ধ প্রা ফরিতে সম্মত ছিলেন না । 


(শপ? শশী সক ই 


২৫০01 ভীরত-প্রতিভা ্‌ 
অহামূল্য রডগ্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বন্ধিমচন্ের গ্রস্থাবলী হইতে 
 শ্রীচুর অর্থও তীছার ধনভাগাঁরকে স্টীভ করিয়া ভুলিল। এই সময়টা 
_বঙ্িমচন্দ্রের সকল প্রকার সাধনার চরম অবস্থা । এই সময়েই তহার 
জদয়ে ধর্দমভাব প্রবল হইয়া উঠে । 

১৮৮১ খুষ্টাে বঞধিমচন্্র হাবড়ায় বদ্লী হইয়া আঁসেন। কিছুকাল 
পরে তত্রভ্য তদানীন্তন ম্যাজিষ্রেট বক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত বদ্ধিমচন্ররের 
: শুর্িষাঁদ বাধিতে লাগিল। গুলিসের পক্ষ হইতে যে সকল মোকদদম। 
প্বিচারের জন্ত বঙ্ধিমচন্ত্রের এজলাঁসে আসিত, বিচারে বষ্ষিমচন্জ্ প্রায়ই 
সে সকল মৌকদমাঁর আসামীকে মুক্তিদীন করিতেন | এ জন্য জেলার 
স্যাজিষ্ট্রেট বক্ল্যাগড সাহেব তাহার উপত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না, তৎপরে 
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী সংক্তাত্ত একটি ঘটন! উপলক্ষ করিয়া বকৃল্যা 
সাহেবের সহিত বহ্ছিমচন্দ্রের বিবাদ আরও প্রচণ্ড হইন়্া উঠে। মিউ- 
'নিসিপ্যালিটার কর্তৃপক্ষ ইংরাজীতে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন যে, 
শহমান আচ্ছাদন দ্বারা কেহ গৃহ-নির্্াণ করিভে পারিবে না॥ 
 ন্বাঙ্গালাতেও উহার অনুবাদ প্রচারিত হয়) কিন্ত তদানীস্তন মিউনিদি- 
প্যালিটার সম্পাদক জনৈক সাহেব উহার এমন বঙ্গানুবাদ করেন থেঃ 
_ তাকার অর্থ হদয়ঙ্গম করা অসম্ভব | জনৈক বৃদ্ধা গোলপাতার' ঘর নির্মাণ 
 ক্ষরায় ম্রিউনিসিপ্যালিটা সেই বৃদ্ধার নামে নোটিশ জারি করিলেন । 
মিউনিসিপ্যা্সিটার চেয়ারম্যান সাহেব বৃদ্ধাকে ফৌজনানীতে সোপর্দ 
. ক্ষরায়, জেলার ম্যাজিষ্টেট বিচারার্থ, উত্ত বৃদ্ধাকে ব্ধিমচন্দ্রের নিকট 


তা 


: পণ করেন। বঙিমচন্ মিউনিসিপ্যািটার অপূর্ব বাঁজালাভাহা' 


৬ 
॥ 


জ্ঞান :দৈখিয়া বৃদ্ধাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। দে র্কোধ “ভাষার, 


বহ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | (হ্খ১ 


রর বিজ্ঞে বুদ্ধিরই অগোচর, সুতরাং একটা ্ষক্ানহীনা বধ 
তাঁহার অর্থ আবধাকণ করিবে কিরূপে? 

বুদ্ধ! যুক্তি পাইল বটে, কিন্তু জেলার হাকিম ক্রোধে নিয় 
উঠিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাঁয়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করি 
লিখিলেম (যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গাল ভাষায় আপনাকে দিগ্গজ পণ্ডিত 
বলিয়া মনে করেন, সেই জন্তই তিনি এই মোকদ্দমার বিচারে ভরাস্মক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । তেজন্বী বঙ্কিমচন্্র সাহেবের এইরূপ 
সন্তব্য দর্শনে ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন। তিনি ম্যাঁজিষ্রেট সাহেবকে 
তীব্রভাবে লিবিয়া! জানাইলেন যে, তাহার রায়ের উপর সাহেবের 
অন্তব্য প্রকাশ করিবার আইনসঙ্গত কোন অধিকার নাই। এক্ধপ 
সমালোচনা অনধিকারচর্চা। শুধু এইটুকু লিখিয়াই তিনি নিরজ্ত 
হইলেন না; সাহেব এক মাসের মধ্যে তাহার নিকট ক্ষমা ন| 
চাহিলে তিনি কমিশনার সাছ্ছেবের নিকট এ বিষয়ের জন্য আবেদন 
করিবেন । 

বক্ল্যাওড সাছ্ছের বঙ্ছিমচন্দ্রের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করা দুরে থাকুক, 
কাগজপত্রাদিও তাঁহার নিকট পাঠাইলেন না। তদানীন্তন কমিশনার 
সাহেব কার্যোপলক্ষে হাওড়ায় আপিলে একদিন বহ্িমচন্্র তাহার 
নিকট ম্যাঁজিষ্টেট সাহেবের অনসঙ্গত ব্যবছায়ের, কথা উল্লেখ করিলেন । 
ম্যাজিষ্রেটের নিকটও সংবাদটা পৌছিল। তিনি জানিতেন, রাছ্গের 
উপর ম্তব্য প্রকাশ কর! তাঁহার পক্ষে বে-মাইনী কাষ হইয়াছে, 
কাষেই ভিনি একটু ভীত হইলেন এবং আপোঁষে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি 
করিবার ' জন্য ব্যস্ত হইয়া পর়িলেন। ক্কার্ধ্যশেষে বস্ধিমচন্দ্র যখন 


২৫২. - ভাঁরত-গ্রতিভ! 


বাড়ী যাইতেছিলেন, সেই সময় বক্ল্যা্ড সাহেব তীঁহীর সহিত দেখা, 
করিয়া আপোঁষে ব্যাপারটা মিটাইয়। লইবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। 
পরিশেষে স্থির হইল, সাহেব তাহার মন্তব্যের প্রত্যাহার করিবেন, 
বহ্ধিমচন্ত্রও স্বীয় পত্রের প্রত্যাহার করিবেন। দেই কথামত কাধ্য, 
হইল |. তদবধি বঙ্কিমচন্ত্রকে বক্ল্যাণ্ড সাহেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, 
“উভয়ের মধ্যে একটা সৌহ্ৃস্তও জন্মিয়াছিল। 
পৃথিবীতে বাহার! অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
' সকলেরই পিতৃমাতৃভক্তি অতুলনীয় । বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃমাতৃতক্তিও 
অসাধারণ ছিল। পিতাকে তিনি দেবতীজ্ঞানে এমনই শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন যে, তিনি যে কক্ষে থাঁকিতেন, তথায় পাদুকা লইয়। প্রবেশ 
করিতেন না। যে শধ্যায় তাহার পিতৃদ্দেব শয়ন করিতেন, যে আসনে 
',উপবেশন করিতেন, কদীপি সে শয্যা, সে আমন অথবা তাহার 
ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন না। সে সকল পদার্থ 
. তীহার নিকট অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া! বোধ হুইত। পিতা কোনও' 
কাধে ব্যস্ত থাকিলে, বড় গল! করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঁরিতেন 
না। ভেপুটা ম্যাজিষ্রেট হইয়। সর্বপ্রথম যখন তিনি কর্মস্থল বশোহরে 
গমন: করেন, সেই সময় গঙ্গাজলে মাতার ও পিতার পাদোদক শিশি 
(ভরিয়া “লইয়া গিয়াছিলেন। বিংশ শতাবীর পুত্রগণ বিমচান্্ের এই 
॥ অপূর্ব পিডৃমাতৃভক্তি স্মরণ রাখিলে ধন্ত হইতে পারেন। 'বঙ্িম-জীবনী- 
লেখরু এই ঘটনার বর্ণনা! করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, জননী বলিলেন” 
- বকরূলি কি! গল্গা্ল আমার পায়ে ঠেকালি? বন্িমচন্্র ছল ছল নদে 
বলিলেন, কমা, তোমার. চেয়ে কি গঙ্গ। বড়?” এক দিন দয়ার সাগর» 


বন্ধিমচন্্ চট্টোপাধ্যায় । হও 


করণার প্রতিমূর্তি, আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিষাসাগর মহাশয়ও 
এইরূপ ভাঁবের কথ! বলিয়াছিলেন। বঙ্গজননী, উনবিংশ শতাব্বীতেও এই- 
নূপ পিতৃমাতৃভক্ত আদর্শ সন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গালী 
জাঁতির ললাটে গৌরবের দীপ্ত তিলক পরাইয়। কৃতার্থ করিয়াছেন । 

১৮৮১ খুষ্টাবধে, পিতৃবিয্বোগের কিছুকাল পরে বন্ধিষচন্ত্র বাঙ্গালা 
শরকারের সহকারী সম্পাদক (255156201 9০875021% ) পদে শিষুক্ত 
হছম। এই পদে নিযুক্ত হইবার পর তদানীত্তন সেক্রেটারী মেকলে 
সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্ত্রের সামান্ত মনোমালিন্ত ঘটিয়াছিল। পরিণামে 
উক্ত পদ উঠিয়া যাওয়ায় বঞ্ছিমচন্দ্র পুনরায় ডেপুটা ম্যাজি ইটরূপে আলিপুরে 
ধ্দলী হন। তথা হইতে কয়েক মীসের জন্য বারাসতে গিয়া তিনি 
ঘাজপুরে গমন করেন। যাঁজপুরে ছর মাস কা্য করার পর তিনি তথা 
হইতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

১৮৮২ খৃষ্টাবে বস্ধিমচন্দ্রের সঙ্গে হেষ্টি সাহেবের মসী-যুদ্ধের হচন| 
ছয়! এই যুদ্ধের কাহিনী বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিমাত্রেই অবগত 
আছেন। শোভাঁবাজার রাঁজবাটীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হেষ্টি সাহেব হিন্দু- 
ধর্মকে আক্রমণ করিয়া “্রেট্সম্যান” সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র একজন খুষ্টানের এরূপ ওদ্ধত্যকে মার্জনা করিতে পারিলেন 
ন। হোষ্টি সাহেবের গালাগালির উত্তরে ছ্মনামে তিনি উত্ধ পত্রে গ্রত্যু- 
ত্বর দিলেন । দীর্ঘকাল মসী-যুদ্ধের পর বদ্ধিমচন্ত্র শেষ পত্রে আপনার নাম 
'প্রকাশ করিয়াছিলেন 

 যাঁজপুর হইতে বষিমচন্ত্র পুনরায় ছাড়ার বদলী হইয়। আাসিযাছি- 
লেন। এখানে অবস্থানকালে হাওড়ার তদানীস্তন ম্যাঁজিই্রেট. ওয়েস্ট 


২৫৪ | । ,ভারত-গ্রতিভী 


মেকট্‌ সাহেবের সহিত তীহার মনৌমালিন্ত ঘটে । কোনও মোকদমাঁর 
বিচারে বন্ধিম বাঁবু আসামীকে খালাস দিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্েটে সেজন্ত 
্ুদ্ধ হইয়া .ব্ছিমচন্দ্রের এজলানে প্রবেশ পূর্ব্বক বঙ্কিমচন্ত্রের কাধ্যের 
সমালোচনা করেন। ইহাতে আঁদীলতের অবমানন1 হয় । বহ্কিমচন্ 
সাহেবের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে “প্রসিডিংস* লিখিতে আরম্ভ করিলেন ।: 
সাছেৰ আইনজ্ঞ ; তিনি নিজের ক্রটি ঝুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট ক্ষম। 
প্রার্থনা করেন । বঞ্ধিমচন্ত্রও তাহাকে রেহাই দেন। 

বঞ্ছিমচন্দ্র সরকারের সেবা করিয়াঁও কোনও দিন মনুষ্যত্বকে খর্ব 
হইতে দেন নাই। স্বাধীনভাবে তেজের সহিত তিনি গবর্ণমেণ্টের কাজ 
করিতেন। কাহারও রক্তচক্ষু দর্শনে তিনি কর্তব্যত্ষ্ট হুইতেন না 
বদ্ধিমচন্দ্রের কাধ্যকালের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনার সমাবেশ আছে 
ধে, তাহার উল্লেখ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব । মৌটের উপর এই বলা থায় 
যে, স্তাহার মত কর্তব্যপরায়ণ, স্তারনিষ্ট, নির্ভীক ও তেজন্বী বাঙ্গালী 
: ক্র্খচারী দে সময় রাজসরকারে অতি অল্পসংখ্যকই ছিলেন। কিন্ত 
দক্ষতার সহিত কাজ করা সত্বেও ইংরাঁজ হাঁকিমদিগের সহিত কোনও 
দিন ভিনি প্রক্য স্থাপন করিগ়্া চলিতে পারেন নাই। বঙ্ষিমচন্্র বুঝিলেন, 
এরপভাবে কলহ করিয়া কাজ কর! চলে না। সুতরাং তিনি ১৮৯” 
ৃষ্টাব্দে কাঁধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করিলেন। 
সরকার স্তাহাকে রেহাই দিলেন না। তখনও ভীহার পঞ্চানন বৎসর বস 
হুইডে দুই বৎসর বাকী । রোগে অকর্শণ্য হইয়া না পড়িলে গ্বর্ণমেন্ট 
পুক্স পেন্সনে কাহাকেও অবসরগ্রহণের অন্থমতি দেন নাও সুতা 
বিদচন্রের আবেদন ব্যর্থ হইল।  বঙ্চিমচন্্র নিরুৎসাছ হইলেন না। 


বঙ্কিমচন্্ চট্টোপাধ্যায় | রি ২৫৪ 


তিনি নি বঙ্েশ্বর ইনিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ: করিরেন। 
রোগের 'ভিনয়- করিয়া, মিথ্যাবাক্যের সাহায্যে তিনি কার্য্যোদ্ধারের 
পক্ষপাতী ত ছিলেনই ন1; অধিকন্ত মিথ্যাকে তিনি অস্তরের সহিত অশ্রন্ধা 
করিতেন। ছোটলাট বাহাহ্ুর বন্কিমচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। 
বধিমচন্্র তাহাকে স্পষ্টভাবে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ইলিয়ুট 
সাহেব তাঁহার সত্যবাদিতা এবং নির্ভীকতায় সন্তষ্ঠ হইয়! তিপ্লানন বৎসর 
বয়সেই পুর! পেন্সনে তাঁহাকে অবদর দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করি- 
লেন। 

১৮৯১ খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর মাসের ইরানে বন্ধিমচন্ত্র রাজকাধ্য হইতে, 
চারি শত টাক পেন্সন লইয়! অবসর গ্রহণ করেন। 

বহ্িমচন্দ্রের ংকল্প ছিল যে, অবসরগ্রহণের পর তিনি নবোৎ্পাহে 
নৃতন নৃতন গ্রন্থ রচনা করিবেন। কিন্তু কাধ্যকাঁলে তাহার সে সংকর 
যথার্থরূপে দিদ্ধ হুয় নাই । ইতিপুর্কে তাহার দেশবিশ্র্ত উপন্টাসরাজি ও 
অন্যান গ্রস্থমিচয় মুদ্রিত হইয়! তাহাকে প্রচুর অর্থ ও বশের ডালি আনির+ 
দিষ্বাছিল। পুস্তকের বিক্রপ্নলন্ধ অর্থ নিতান্ত কম ছিল নাঁ। তখন 
তাহার আয় বাৎসরিক ছয় সহত্র মুদ্রা ঈলাড়াইছিল। | 

অবসরগ্রহণের পর বহ্িমচন্ত্র করেকখানি উপন্যাসের নুতন সংস্ক- 
রগ করিষাছিলেন। আর পরাজসিংহ” ও “ইন্দিরা”কে পরিবৃদ্ধিত 
আকারে বাহির করিয়াছিলেন। “রাজপিংহ” পরিবদ্ধিত আকারে মুদ্রিত 
হইয়া এক অপূর্ধ্ঘ রলমাধু্ধ্যপূর্ণ এ্রতিহাসিক ০৮৫ বঙ্গ-সাহিত্য 
সম্বন্ধে হইয়াছে । 

বঙ্ছিষ্চন্্র বতুতা করিতে ভালবাদিতেন না, দি তিনি 


ব তারত-প্রতিভ! : 


“9001502900০ 11£257 (0510175 0£ 7000610 ৩0৮ নাষক 
সভার যোগদান করিয়াছিলেন । এই সভায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা 
'দিয়ছিলেন। 

প্রথম-যৌবনে বঙ্িমচন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঈশ্বরে বিশ্বীস বর্ধিত হইয়াছিল। তাহার রচিত গ্রস্থা- 
বলীব, মধ্যে ইহার ক্রমপরিণতি বেশ দেখিতে পাওয়। যাঁর। কিছু 
কালের জন্য মতন্তমাংসাশী বন্ধিমচন্্র এ সকল খাস্য পরিত্যাগ পুর্ব্বক হবি- 
বানর গ্রহণ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি নামাবলী গায় দিয়া, 
বিশুদ্ধ আচারপ্রণাঁলী অবলম্বন পূর্বক সাত্বিক জীবন যাপন করিতেন। 
অধিকাংশ কাল তিনি গীতা পাঁঠ ও আবৃত্তি করিতেন; কিন্তু অদ্ধশত 
ব্মর ধিনি মত্ত ও মাংসে দেহ পুষ্ট করিয়া আসিয়াছিলেন, পূর্ণ সাত্বিক 
আহীর তাহার সহ হইল ন!। অবশেষে বাধ্য হইয়। তাহাকে পুরা 
ম্ন্তমাৎস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। | 
 বস্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে দনত্যাসীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হুম) তাহার 
: জীবনেও সন্্যাসীর প্রভাব ঘটিয়াছিল । বদ্ষিমচন্দ্রের পিতৃদেব বাদবচ্ত 
সন্যাসীর দ্বারা প্রথম-যৌবনে মৃত্যুদ্ধার হইর্ডে ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন। 
 শ্তাহার পর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ন্যাসীর দেখা পাঁইয়াছিলেন। 


॥ 
। 


বনধিনচন্দ্রের শেষ জীবনেও তিনি, অযাচিতভাবে সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ লাভ 
করেন। স্ন্যানীর প্রতি বহধিমচন্্ের স্বাভাবিক একটা শ্রদ্ধা ছিল। 
নখুরুতর পরিশ্রমে বদ্ধিমচন্ত্রের শরীরে বহুমূত্র রোগ দেখা:দিয়াছিল। 
 ক্লাঙকাধ্য হইতে অবসরগ্রহণের, কিছুকাল পুর হইতেই. এই রোগের 
 এ্গাত হয়। কিন্তু দে সময়ে বিশেষ চিকিৎসার, প্রয়োজন হয় নাই। 


বন্ধিমচন্্ চট্টোপাধ্যায় । রঃ ২৬, 


বিচার-কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! বহ্ধিমচন্ত্ সাহিত্য-দাধনায় 
সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ ফরেন। দিবসের অধিকাংশ সমস্ব শান 
অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। এই সাধনার ফলে তাহার অমর 
অবদান কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হয় । এই সময় তিনি ছোট ইন্দিরাকে বড়: 
করেন। ইহার পর তিনি শ্রীযভাগবত গীতার অভিনব ব্যাখ্যা প্রচারে 
্রবৃত্ত হন। বৃষ্ষিমচন্দ্র ভাঁবাবেশে তন্ময় হইয়া! শ্রোতের মত অনর্গলভাবে 
কষ্চচরিত্র বলিয়া যাইতেন, অধিকাংশ সময়েই কবিবর নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
মহাশয় অতি দ্রতবেগে লিখিয়। যাইতেন। নবকৃষ্ণ বলেন, বঙ্ধিমবাবু শান্র- 
রহস্ত মীমাংসার এই সকল জটিল তত্ব এত দ্রুত বলিয়া যাঁইতেন যে, তাহার 
অনুসরণ করা নবকৃষ্ণ বাবুর মত দ্রুত লেখকের পক্ষেও অসম্ভব হইত | 

সাহিত্য-সম্রাট বক্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয়ের-- 
বৈচিত্র্যময় জীবনের সকল কথ সবিস্তারে 'কলিবার স্থান নাই। তাহার 
বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে কত কাহিনীই না! প্রবাদবাক্যের মৃত প্রচলিত 
রহিয়াছে! কত জঁটল ' মোকদ্দমা, বাঙ্গালার অসাধারণ প্রতিভাশালী 
পন্লাসিকের উদ্ভাবনী শৃক্তির প্রভাবে স্ুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। 
মাঁনবমনোবৃত্তির সম্বন্ধে'বঞ্কিমচন্দ্রের কিন্প গভীর জ্ঞান: ছিল, তাঁহার 
উপন্াসনিচয়ে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়! যায় বটে) কিন্তু ব্যবহারিক 
জীবনে এ বিষজ়ে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া আরও বিশ্মিত 
হইতে হয়। ক্ষুত্র একটি শব্দ, সামান্ত একটি ইঙ্গিতের সাহায্যে ভিনি 
অনেক জটিল বিষয়কে সরল করিয়া আনিতে পারিতেন। টা 

বঞ্িমচন্দ্ চিকিৎীশান্ বত পূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খানি 
যখন তিনি ডেপুী ছিলেন, নেই সমন কলিকাঠার মেডিকেল কলেজে 
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তিনি শারীরতত্ব অধ্যয়ন করিয়াতিলেন। বহুসংখ্যক চিকিৎসাসংক্রা্ 
সূল্যবান্‌ গ্রন্থ ক্রয় করিষা শ্বয়ং বিশেষভাবে মে সকল বিষয় পাঠ কনিয়া- 
ছিলেন। অসীধারণ প্রতিভার সাহায্যে অতি সহজেই তিনি কঠিল বিষয় 
সমূহ কমায় করিতে পাঁধিতেন। 

সঙ্কীতশান্ত্ সন্বন্ধেও ভিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তীহার কণন্থর তত, 
* ভাল ছিল ন। বটে, কিন্তু তানলক়বোধ বথে্ই পরিমাণে খিগ্বমান ছিল। 
ষদুভট্র তানবাঁজ নামক জনৈক প্রদিদ্ধ গাষফককে মাসিক ব্তেন দিষা 
বন্ধিমচন্দ্র তাহাবৰ নিকট হইতে গগবাগ্য শিক্ষা করিয়্াছিলেন। 

জেযোতিষশান্ত্র স্বক্ষেও ভীহাব জ্ঞান ছিল। জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতি- 
বীর নিকট তিনি কিছুকাল জ্যোতিষশান্্ শিক্ষা কবিয়াছিলেন। “সীতা 
রামে* তাহার জ্যোতিষশান্ত্রে জানের অনেক পরিচষ আছে। 

বঙ্ছিমচন্ত্রের কযষেকজন বিশিষ্ট বন্ধু 1ছলেন। বন্ধুপ্রীতির নিদশন 
স্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রন্ধুগণকে উৎদ্গ কবিষ্বাছেন । দীনবন্ধু মি 
ও জগদীশনাথ কায তীহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন | দীনবন্ধু সন্মিপনে 
রসরজেব উচ্ছাস বছিত। বঙ্কিষচন্দ্র জগরদদীশনাথকে সোদবোপম স্বেহ 
করিতেন। বঞ্চিমচন্দ্রের বন্ধুবাৎসল্য অপাঁধারণ ছিল। যাহাফে তিনি 
ভাগবাগিতেন, তাঁছার জন্য তিনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে পাঁিতেন 

রঞ্ধিমচন্্র কিরূপ একাগ্র সাধনার প্রভাবে বঙ্গপাহিত্যের খাতে পুপ্য- 
তো! তর্গমালিনী জাঙ্বী বন্থাইয়াছিলেন, তাহাব ইতিহাস সাধারণের 
অগোচর। এজন্র তাহাকে কিরপ কঠোর তপ্ত! করিতে হুইঘাছিল, 
তাহার কোন সন্ধ!ন বাঙ্গালী এ পধ্যন্ত পাম নাই । যদি তাহার লিখিত 
আশ্মচরিত প্রকাশিত হইত, ভবে বাঙ্গালী পাঠক্ক তাহা পাঠে কৌতৃহগ 
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চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন পব্যস্ত সে গ্রন্থ প্রকাশিত না! 
হওয়ায় তাহ! জানিবার কোনও উপায় নাই। 

বঙ্কিমচন্দ্র দেশাজুবোধ রুত গত্তীর ও দূরব/পী ছিল, তাহ! তাহার 
রচনায় পরিক্ষুট । বাঙ্গালীর ছূর্বধলতা কোথায়, বাঙ্গালীর সাধন! 
কোন্‌ প্রলোভনে ব্যর্থ হইয়া যায়, বঙক্ষিমচন্ত্রের মত এ পয্যস্ত আর 
কেহ তেমন সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়। দেখাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা- 
দেশকে তিনি গ্রাগ ভরিয়া ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন, পুজার অর্থ 
দান করিতেন, বাঙ্গালীও তাহার পরম প্রীতির পাত্র ছিল। তিনি খাটি 
স্বদেশভক্ত ও ন্বজাতিবৎসল মহাপুকষ ছিলেন। বাঙ্গালীর কলম্ক- 
ক্ষালনের জন্য তিনি ইতিহাস থাঁটিয়। বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া! গিয়াছেন ; 
ইতিহাপ রচনার ন্পৃহ] বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগাইয়! কি করিয়া ইতিহাস 
বচন করিতে হইবে, তাহার পন্থা পধ্যস্ত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
যুক্তকষ্ঠে তিনিই সীতারামে ঘোঁষণা কবিয়াছিলেন, “হিন্দুকে হিন্দু 
ন। বাথিলে আব কে রাখিবে ?* 

১৮৯২ খৃষ্টাবে বন্ষিমচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় বাহাছুর 
উপাধি পাইয়াছিলেন । ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে তিনি 
সি,আই, ই উপাধি ভূষণে মঙ্ডিত হন। কিন্তু বহ্কিমচন্্র এ উপাঁধি- 
পাতে আপনাকে ধন্ত মনে করেন নাই । 

বন্ুমূত্র রোগ ১৩** সালের শীতের সময় সহল! এমন প্রবল হইয় 
উঠিল যে, বন্ধিমচন্দ্রকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। চিফিৎল! চলিতে 
লাগিল, কিদ্ধ রোগের উপশদ্দ হইল না । রোগ বুদ্ধি পাইক্সা ২৬শে চৈত্র 
অপরাইকাঁলে বঙ্গ-ননীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ সম্তান, সাহিত্য-সমাট 
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ব্ধিমচন্ত্রকে ইহলোঁক হইতে টানিক়া লইয়া! গেল। মৃত্যুকালে তীহার 
বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর ৯ মাস হইয়াছিল। তিনটি মাত্র কন্তা! রাখিয়! বঙ্টিম- 
ত্র ইহলোক ত্যাগ করেন। তীহার অপূর্ব গ্রন্থাবলীর তাঁলিক! 
নিঙ্নে প্রদত্ত হইল £- 

(১) ছৃর্গেশনদিনী, (২) কপালকুগুলা॥ (৩) মৃথালিনী, 
$) বিষবুক্ষ, (৫) লোকরহন্ত, । (৬) বিজ্ঞান-রহস্ত, (৭) ইন্দিরা, 
(৮) যুগলাস্ুরীয়, (৯) রাধারাণী, (১৭) চন্দ্রশেখর, (১১) কমলা- 
কাঁন্তের দ্র, (১২) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ, (১৩) রূজনী, (১৪) সাম্য 
(১৫) গ্ভ পঞ্চ, (3৬) কৃষ্ণকান্তের উইল, (১৭) শ্রীমগ্ভাগবত,(১৮) রাঁজ- 
সিংহ, (১৯) আনন্দমঠ,। (২০) দেবী চৌধুরাণী, (২১) মুচিরাম 
গুড়ের জীবনচরিত, (২২) কৃষ্ণচরিত্র, (২৩) সীতারাম, (২৪) বিবিধ 
গ্রবন্ধ ২য় ভাগ, (২৫) ধন্মতত্ব, (২৬) 73608811 561900009 [01 
চ1108006 17%:90711096100ত 1895, (২৭) ললিত। ও মানস। 

বন্ধিমচন্দ্ের রচিত গ্রন্থাৰলীর মধ্যে অনেকগুলি ইতরাজীতে অনূদিত 
হইস্বীছে। শ্বয়ং বঙ্ধিমচন্দ্রও বিষবৃষ্ষ, দেবী চৌধুরামীর ইংরাজী অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত ছাঁপান নাই। 

বাঙ্গালীর জন্য, দেশের কল্যাণের নিমিত্ত বন্ধিমচন্্র যাহা করিয়। 
নিয়াছেন, তাহা অমূল্য, অতুলনীয়! ভাঁষা-জননীর বরদেহে তিনি যে 
ুার্চল ছলহিয়। দিয়াছেন, যে মহামূল্য রড়ালক্কার পরাইয় দিয়াছেন, 
তাহার প্রভাবে জননীর মহিমা্ধিত রূপমাঁধুর্ধ্য নিখিলবিশ্বে অপূর্ব দীর্তিতে 
ফি উঠিয়াছে। তিনি যে ভাবগঙ্গার পুথ্য-গ্রবাহ বাঙ্গালীর হ্থায়ে 
বহাইকাগিয়াছেন, তাহার দিগ্-সলিলে অবগাহন করিয়া গুধ বাঙ্গানী 
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নহে, বিশ্ববাসী মাত্রেই পবিত্র ও ধন্ত হইতে পারেন । “বন্দে মাতরম্‌* 
ন্ট খষিবর বঙ্কিমচন্দ্র, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির বিশ্রয় উদ্রিক্ত 
করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে বরেণা করিয়া গিয়াছেন। বহ্গজননীর সাধক, 
তক্তসস্তান, বাঙ্গালীর মুকুট-মণি বন্কিম আজ লোকাতীত রাজ্যে অবস্থান 
করিতেছেন? কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়ে হৃদয়ে দেশভক্তির মন্দাীফিনী- 
ধারা বহাইয়া, তাহাদের কার্যে, সাধনায় এবং সিদ্ধিতে পুর্ণরযাত্ৰায়, 
বিরাজিত | বষ্কিমচন্দ্রের মহামস্ত্রের উদ্াতর-ধ্বনি বাঙ্গালীর হৃদদ্ব-মন্দিরে 
নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিতে, আত্মস্থ 
করিতে বঙ্ষিমচন্ত্র বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আত্মধিস্থৃত 
জাতিকে আপনীর পৃব্ব-গৌরব, পূর্ব-সমৃদ্ধি, পুব্ব-প্রতিপত্ির সংবাদ 
তিনিই প্রথম সাহিত্যের মধ্য দিয়া নান! প্রকারে জানাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, বাঙ্গালীর সন্মান বাঙ্গালী 
না রাখিলে, আর কে রাখিবে, এই মহাবাণী তিনিই এই জাতির কণ- 
রন্ধে ঢালিয়া দিয়! গিয়াছেন। সাহিত্যেব হেমকিরীটা মন্দিরে বহুরত্বালঙ্কার- 
ভূষিত বিগ্রহ স্থাপনের পর তিনিই দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। আজ 
চারিদিক হইতে শত শত তক্ত দিব্য পুজার অর্ধ্য আনিয়া! সেই সজীব 
বিগ্রছথের বেদীমুলে উৎসর্গ করিতেছেন, বস্কিমচন্্রই তাহার পথপ্রদর্শক 1 
বঞ্ষিমকে বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্জজননী আনন্দবিহ্বল,_বাঙ্গালীও তাহার 
পুণ্য-ন্থৃতির আলোচনা করিয় ধন্ত-_-রুতার্থ। 

ব্ধিমচক্তর ] মহাপুণ্যঘুহূর্তে তুমি লেখনী ধারণ করিয়াছিলে, 
বাঙ্গালীর খু ভাগ্যফলে তুমি বাঙ্গালা জন্মিয়াছিলে ! একনিষ্ঠ সাধনার 
ফলে আজ তুমি বিশ্বসাহিত্যের কতখানি অংশ অধিকার করিয়াছ-- 


ই৬২ ভার-প্রতিভা। 


সাহিতা-সাত্রাজ্যের কোন্‌ অত্যুচ্চ রত্র-সিংহাদন তোমার জন্য নির্দিষ্ট 
রহিয়াছে, ছে সাহিত্য-সমাট ! আজও কি কেহু, তাহা নির্ণহ করিবার 
ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে? সাহিত্যের তপোবন তোমার পীঁঞ্চজন্ত 
শঙ্ঘনাঁদে চির-মুখরিত । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যক্ত-প্রাঙ্গণে যেসকল 
যাঁভতিক্ষ সমবেত হুইকস। বিশ্ব-সাহিত্যের মহাবজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া 
ছেন, তোমার পষ্টাম্বরপরিহিত, বিশিই-খ্যানক্ভিমিত, প্রতিভা-প্রদীপ্ত- 
মুর্তি তাহাদের গৌরবমগুলের মধ্যবন্তী কুর্য্যের স্তায় প্রতিভাত 
হুইতেছে। | 

সাহিত্যের মহারখি ! তোমার প্রবর্তিত পথে আজ শত শত কৃতী 
সন্তান, পুজোঁপকরণসহ মাতৃভাষার চরণে অর্ধ্যভার বহিয়া আনিতেছেন। 
জননীর মন্র-বেদী প্রতিভ1-সুরভিন্ত পুষ্পভারে ভরিয়। উঠিয়াছে । শোভা! 
ও লৌরতে মন্দিরতল আলোকিত-_পরিপূর্ণ। কিন্ত ছে বিশ্বকবি! তোমার 
সাঁহিতা-মন্দারমালার অপুর্ব সৌন্দর্যে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, ন্র্গীক্ 
মৌরভে পুজার্থীর চিত্ত পুলকভরে নুত্য করিয়া উঠিতেছে; গুধু তাহাই 
নহে, তোমার প্রতিভা, মণীষা, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য স্মরণ করিয়া হৃদয় 
শ্রদ্ধাভরে তোঁমার চরণ-প্রান্তে নত হইয়া পড়িতে চাঁহিতেছে । আবার 
এস বঙ্ষিমচন্ত্র, আবার বাঙ্গাণীর কণরন্ধে, নৃতন মহা মন্ত্র ঢালিয়! দিয়া 
বাকঙ্ষালীকে সন্্রীবিত কর। নূতন আদর্শ চিত্র প্রসারিত করির। জাতিকে 
ন্বভাবে উদ্দীপিত--অণুপ্রাণিত কর। তোমার প্রতিভাদীপ্ত পথে 
বিভ্রান্ত বাঙ্গালীকে নিয়স্ত্িত করিয়া বাঙ্গালীর জীবন-সাধনা সক্ষল কর । 





চে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 


চবিবশ পরগণার অন্তর্গত কীঁচড়াপাঁড়! গ্রামে ১২১৮ সালের ২৫শে 
ধাস্কন শুক্রবার ঈশ্বরচন্্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরি- 
নারায়ণ গুপ্ত। জননীর নাম শ্রীমতী | ঈশ্বরচন্্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র । 
শৈশবে ইনি অত্যন্ত হুরস্ত ছিলেন। কেহ ঈশ্বরচন্দ্রকে অঁটিয়া উঠিতে 
পারিতেন না। পিতামাতা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়ণ সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত 
খাঁকিতেন। লেখা-পড়ায় প্রথমতঃ ঈশ্বরচন্ত্রের বিশেষ মনোযোগ ছিল 
নাঁ। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন বটে; কিন্তু বীর্াপার্ণির 
'সারাধনা করা অপেক্ষা হুষ্টামিতেই তিনি বিশেষ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রথর! ছিল, যাহ! 
একবার গুনিক্ষেন, তাহ! কখনও বিস্মৃত হইতেন না। 

দশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃহীন হুন। এই ঘটনার কিছুকলি 
পরে হরিনারায়ণ পুনরাঁষ দারপরিগ্রহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিমাতার আবি- 


। ভাব ব্যাপারটিফে আদৌ প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন নাই। কথিত আছে, 


২ ০ 


বিবাহের পরেই হুরিনারায়শ শিয়ালভাঙ্গার নীলকুঠীতে দ্বীয় কর্মস্থলে 
চলিয়া যান। ইঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার 
সময় ঈশ্বরচন্দ্র সক্রোধে নবাগত! বিষাতাঁর প্রতি একখানি রুল নিক্ষেপ 
করিঘাঁছিলেন। নববধূর সৌভাগ্যবশতঃ উহা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে 
লাই। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ বিসদৃশ আচরণে তুদ্ধ হ্ইয়! তদীয় জ্যেষ্ঠ 


সি ভারত-প্রতিভ! 


ভাত ভ্রাতুম্পুভ্রকে রীতিমত প্রহার করেন। কভিমানী বালক এ ঘটনাক 
কথা বিস্থৃত হইলেন ন1। বিমাতাকে মাতৃসন্বোধন করিতে তাহার হুদ 
বিদ্রোহী হুইক়্া উঠিল। তিনি যৌড়ার্শাকোতে আসিয়া মাতামহের 
আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন । 

বা্যকালে পাঠে অমনোযোগসত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা-রচনার শক্তি 
ছাদশ বদর বয়ংক্রম হইতেই বিকধিত হুইয়াছিল। পাঠশালার ছাত্র- 
গণ পারস্যভাষার অর্থ করিয়া পাঠ করিত। ঈশ্বরচন্দ্র তাহা শুনিয়া 
_ শ্বাঙ্গালাভাষায় কবিত। লিখিতেন। মুখে মুখে কবিতা-রচনার শক্তিও 
তাহার জন্িয়াছিল। একবার কোনও আত্মীয় কলিকাতায় আসিক়। বালক 
ঈশ্বরকে ভিজ্ঞাসা করেন, কলিকাতায় কেমনভাবে দিন কাটিতেছে ? 
উত্তরে মুখে মুখে ঈশ্বরচন্দ্র কবিতায় তাহার উত্তর প্রদান করেন__ 


“বরেতে মশা দিনে মাছি, 
এই নিয়ে কল্কাতায় আছি ।” 


তখন কলিকাতায় মাছি ও মশার ভীষণ উপদ্রব ছিল। 

কলিকাতায় আসিবার পর ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিবার 
চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাসের অনুরাগ তাহার ছি 
না। সেজন্ত ইংরাজীতাষাতেও তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে 
পারেন নাই। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশ, সেই সময় গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি 
| লিকের কন্ঠা হুর্গীমণির সছিত তাঁহার পরিণয় ঘটে। ভ্র্ামণির বাহিক্রের 
রূপ-পাবণ্য তেমন ছিল না; বুদ্ধি-বিবেচনারও অভাব ছিল; এ জঙ্ত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ২৬ 


ঈশ্বরচন্ত্র বড়ই অস্ুী ছইয়াছিলেন। গুন! যায়, ভিনি বিবাহের পর 
সত্রীর সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা রাখেন নাই। 

বি্ঞার্জনের দিকে অনুরাগ ন! থাফিলেও সম্তদশ কি অষ্টাদশবর্ষ 
বয়সে ঈশ্বরচন্ত্র দেড় মাঁসকালের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্য্ত 
অর্থসহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অনন্তসাঁধারণ মেধা ও স্থৃতিশক্তির 
মহাকতাতেই তিনি হুঃসাধ্য ব্যাপার সংসাধন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্ত 
অধিকাংশকাল কবিভা-রচনাতেই অতিবাহিত করিতেন। ' তিনি জন্ম- 
কবি। কবিতা রচনাতেই তাহার সমধিক আনন্দ ছিল। বাল্যকালে 
জোষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্ত্রের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার লড়াই হইভ। 
অসাধারণ শ্বতিশক্তির সহায়তায় দুর্বোধ সংস্কৃত প্লোকের ব্যাখ্যা! একবার- 
মাত্র শুনিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র তাহ! বাঙ্গাল! কবিতায় রচন! করিতে 
পান্রিতেন। 

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতাঁমহ 
রামমোহন গুপ্তের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ৬নন্দকুমার ঠাকুরের জ্োস্টপুজ্র 
যোগেন্্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের আনুকুল্য ও উদ্লোগে ১২৩৭ সালের 
১৬ই মাঘ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকর* নামক একখানি সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। যোগেন্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন । 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃগ্ভতা জন্মিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অবসরকালের 
অধিকাংশই যোগেন্রমোহনের ভবনে যাপন করিতেন। তাহাদের, 
আশ্রয়ে থাকিক্স। তাহাদের উৎমাহেই ঈশ্বরচন্ত্রের কবিত্বশক্তির সমধিক 
প্রকাশ ঘ্টিয়াছিল। সখের কবির দলে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত, 
গান রচন! করিয়। দিতেন; কোনও বিশেষ ঘটন! সংঘটিত হইলে তাহ! 


৬৬ ভারত-প্রতিভ। 

"অবলম্বন করিয়া! কবিতা রচনা করিতেন এবং সফ্রাকে গুনািতেন | 
“সংবাদ প্রভাকর”, উশ্বরচন্দ্রের দম্পাদকতায় বাহির হইতে লাগিল । 
অধিকাংশ প্রবন্ধ কবিতা লিখিত হইত। পাঠকবর্গ সরল বর্ণনার 
গুণে ইহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন । অল্পকালের 
অধোই উক্ত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের লেখক ও পাঠকসংখ্যা সমধিক বর্ধিত 
হইল । অচিরকালমধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিভা সমাদৃত হইল। দেশের ও 
দশের নিকট তিনি সুপরিচিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় 
কুমার দত্তকে তিনি নান] প্রকারে উৎসাহ দিতেন । অক্ষয় বাবু ইংরাজী 
পন্রিকাদি হইতে তাহার জন্য সংবাঁদাদি সংগ্রহ করিয়া! দিতেন। ঈশ্বর- 
চক্রের গ্ররোচনাবশত:ঃই অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনী সভার সন্যপদে নিযুক্ত 
হইবার বাসন! করেন। তীহার দ্বারাই অক্ষয় বাঁবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সহিত পরিচিত হন । মোট কথা, উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দন্ত সাহিত্য 
জগতে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহার মলে ইঈশ্বরচন্দ্রের যথেষ্ট আন্থুকুলা 
ছিল। শুধু তত্ববৌধিনীর নহে, গে সময়ে বন্ুসংখ্যক সভা-সমিতির 
জিত ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি সতাস্থলে বক্তৃতা করিয়া 
অন্যকে উৎসাহ প্রদাঁন করিতেন । 

১২৩১ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর পবলোৌকগমন করেন। সেই 
সঙ্গে সঙ্গে "প্রভাঁকর”ও কিছুদিনের জন্য মেঘান্তরালস্থিত সুর্য্যের ন্যায় 
এলোঁকলৌচনের বহিভূতত হুইয়াছিল। পগ্রভাকর” বিলুপ্ত হইবার পর 
'আন্দুলের জমীদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহোদয়ের উদ্যোগে গ্রত্বাবলী” 
আমক্ষ একখানি সাপ্তাচিক পত্রিক1 প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক 
ছিলেন, মহেশচন্দ্র পাঁল। কিন্তু সংবাদপত্রপরিচালনকণর্ম্যে যে 


ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত । ২৬৭ 


পিপিকুশলতাঁর প্রয়োজন, তাঁহার তাভা ছিল না । ইশ্বর শুপ্তই প্রকৃত 
প্রস্তাবে সম্পাদকের যাবতীয় কাধ্য করিতেন । কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি 
প্রভাবলীর* সংল্রবে থাঁকিতে পারেন নাই । শারীরিক অনুস্থতা গিবন্ধন, 
সকল কা্ধা পরিত্যাগপুর্বক তিনি কটকে গিয়! কিছুদিন তদীয় পিডব্য 
ামামোহল বাঁয় মহাশয়ের ভবনে আতিথ্যগ্রহণ কফরেন। সেখানে 
অবস্থানকালে ঈর্খবরচন্ত্র কোনও দণ্ভীর নিকট ভত্তরশান্জ অধ্যয়ন করেন। 
পরে বাঙ্গালা কবিতায় তিনি উহ অনূদিত করিতে খাঁকেন। 

কটক হুইতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়! কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর 
১৯৪৩ সালের ২৭শে শ্রীবণ বুধবাঁর হইতে তিনি “সংবাদ প্রভাকরকে” 
পুনজ্জীবন দান করেন। কানাইলাল ঠাকুর এ বিষয়ে তীহাফে যথেষ্ট 
নহায়ত1 করিয়াছিলেন । এই সময়ে “গ্রভাঁকর” সপ্তাহে তিনবার করিয়া 
বাহির হইভ। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে উহ দৈনিকে পরিণত 
হয়। ইহাহি বাঙ্গালাভাষার প্রথম দৈনিক পঙ্জ | নে সময়ে দৈনিক পত্র 
বাঙ্ালাক় প্রকাশ কর! বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র এই সময়ে 
বসংখ্যক স্ুপঞ্ডিত ও রচন্াকুশল ব্যক্তিকে দৈনিক প্প্রভাঁকরেশ্র 
পখকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন! যেসকল পাগুত সে লময় তাহার 
নহায়জায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চবিবশ পরগণার চাঙ্ভিপোতা 
গ্রামের হরচন্দ্র ক্গায়রত্ব মহাশয় অন্ততম । ইনি “সোমপ্রকাশেশ্র জন্ম- 
দাতা দেশবিশ্রুত দ্বারকানাখ বিগ্তাভূষণ মহাশয়েন্স জনক । 

প্রভাকরের” রচনানৈপুণ্যে দেশের লোক আকৃষ্ট হইল। গ্রতী- 
, করের কবিতা পড়িবার জন্ত দেশের জনসাধারণ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। 
' "প্রভাকর" ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইক্! বাহিরে আসিবামাত্র পথচাত্ী 
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লোক উহ! ত্রয় করিত। ফেবরিওয়ালারা পথের মোড়ে মোড়ে কাগজ ' 
লইয়া! যখন উহার ছুই চাঁরিটি কবিতার অংশমাত্র আবৃতি করিত, অমনই 
বছসংখ্যক কাঁগঞ্জ বিক্রয় হইয়া যাইত। ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রতিভা। ক্রমে 
সমগ্র বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে অনেকেই 
কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে সময়টিকে ঠিক ঈশ্বরচন্দ্রী যুগ 
বল! যাইতে পারে । যিনি লেখনী ধারণ করিতেন, জ্ঞাতসারেই হউক 
অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, তাহার রচনায় ঈশ্বর গুপ্ডের প্রভাব অনুভূত 
 হুইত। অচিরকাঁলমধ্যেই চারিদিকে ঈশ্বরচন্ত্রের শিষ্ুসংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল। তাহার শিষ্যুবর্গের মধ্যে বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাঁথ অধি- 
কারী, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন দেন, রঙ্গলাল বন্ট্যোপাধ্যাক়, মনোমোহন 
বন্গ, ভূবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উত্তরকালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র .ও রর্গলাল কবিতায় গুরুর রচন। হইতে 
অনেকট! আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। রঙ্গলালের কবিতার অনেক 
_ স্থলেই মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যখন বিধবাঁবিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত ,পুস্তিকাঁধি 
. ধ্চাঁর করেন, সেই সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত তাহার প্রতিবাদস্বরূপ ব্যঙ্গকবিতা- 
নিচয় “প্রভীকরে” মুদ্রিত করিয়াছিলেন । যাঁহার। বিধবাবিবাহের 
বিরোধী ছিলেন, তাহারা ঈশ্বর গুপ্রের দে রসরচন। পড়িয়া! অত্যন্ত 
আনন্দ অনুতব করিতেন 1 
১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষগু-পীড়ন” নামে আর একখানি সংবাদ" 
পত্র বাহির করেন। এই সময়ে “ভাস্কর* পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর 
_ তর্কবাণীশ-ইহার ডাক নাম গুড়গুড়ে তট্টাচার্য-প্রসরাঁজ* নামক আর 
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একখানি সংবাদপত্রের প্রচার করিয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতায় 
প্রতিযোগিতা করিতে আরস্ত করেন। ঈশ্বরচন্্র কাহাকেও ছাঁড়িয়! 
কথা কহিতে জানিতেন না । তিনি “রসরাজপকে অপদস্থ করিবার অন্ত 
-_দপাঁষণু-পীড়ন” পত্রে কবিতায় উত্তর দিতেন। ক্রমে উক্ত পত্রে 
গালাগাপিই শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার আদরে 
যে কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে উক্ত ছুইখানি পত্র তাঁহাঁরই 
অবতারণা করিতেন । প্পাষগু-পীড়ন* দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে 
নাই। ১২৫৪ সালের মধ্যেই উহার অস্তিত্ব লোঁপ পায়। সম্ভবতঃ পাঠক- 
বর্ম উহ্থার প্রতি তাদৃশ আন্রক্তি প্রকাশ না করাই তাহার প্রধান 
কারণ। সঙ্গে সঙ্গে “রসরাজ*ও উঠিয়া যায় । 

১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র "দাধুরঞ্জন” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রে তদীয় শিশ্যমগ্ুলীর প্রবন্ধ 
ও কবিতা প্রভৃতি মুদ্রিত হইত। "পাধুরঞরন” অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন 
লাভ করিয়াছিল। 

১২৬* সালে হইতে তিনি «প্রভাকরের” একটা স্কুল সংস্করণ মাসে 
মাসে প্রকাশ করিতে আরস্ত করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র দশ বৎসরকাল নানাস্থান পর্ধাটন করিনা এত প্রভূত পরিশ্রম 
শহকণরে রাঁপপ গুণাঁকর ভারতচন্দ্র, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, রাম 
বন, হুরু ঠাকুর, নিতাই দাঁস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের অনেক লুপ্ত 
কবিতা ও তীহাদের জীবন-চরিত সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ ক্করেন। 
১২৬২ সালের আধাঁঢ়মাদে ভারতচন্দের জীবনী-নংষলিত গ্রস্থাবলী 
তিনিই প্রথম মুদ্রিত করেন। গ্রতি মাসের, *প্রভাকরে* তিনি 
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 স্বামনিধি, হর ঠাকুর, নিতাই দাম বৈরাগী, লক্্ীষ্কান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি 
কছ্ধেকজন খ্যাতনাম। প্রাচীন কবির জীবন-চরিত, গীত ও পদাবলী 
প্রকাশ করিক়্াছিলেন। স্বতন্ত্র গ্রন্থীকারে সেগুলি মুদ্রিত করিবার 
তাহার সংকর ছিল; কিন্তু সে সংকল্পকে কাঁধ্যে পরিণত করিবার 
অবসর তিনি পরে পান নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের 
জীবন-বৃত্বান্ত সংগ্রহ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন। 

১২৬৪ সালের ১ল! বৈশাখ প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত "প্রবোধ প্রভাকর” 
নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ত করেন। ১ ভাদ্র উক্ত গ্রন্থ 
সমাগত হয়। পরে “হিতপ্রভাকর* ও “বোধেন্দুবিকাশ” নামক অপর 
ছুইখানি গ্রস্থও মাসে মাসে পপ্রতাকরে" মুদ্রিত করিয় সমাপ্ত করেন । 

প্রীমতীগবত” গ্রন্থথানিকে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিবার 
জন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের বহুদিন হইতে আগ্রহ ছিল। ক্রমে তিনি উহা খ্ষনৃদিত 
করিতে আরস্ত করেন; কিন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটি শ্লোকের জনুবাধ 
ছাড়া অধিক দূর তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রোগের প্রবল 
আক্রমণে বাধ্য হইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালরোগেই 
তাহার দেহাস্ত ঘটে, কাজেই এ কাধ্যও তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়। 
গিয়াছেন। ১২৬৫ সালের মাঘমাসের মাসিক “প্রভাকর" প্রকাশিত 
, হুই্বাক় পরই তিনি কঠিন জররোৌগে আক্রান্ত হন। ১০ই বাধ রাত্রি 
দুই গ্লহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। 

বাঙ্গালী সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে কবি ঈশ্বর গুগ্তই প্রথম স্থীয় 
লেখনীর দাহাধ্যে জীবলোপায় সংগ্রহ করেন। লাহিত্যচষ্চার দ্বার! 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ২৭৯ 


ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন, সমাজে মান, সন্ত্রম, 
প্রতিপত্তিও প্রভূত ছিল। উপার্জিত খর্থ তিনি শুধু সঞ্চয় করিতেন 
না; অনেক সৎকার্যে তিনি অর্থবায় করিয়া গিয়াছেন। বাড়ীতে 
সদাব্রত ছিল। বহু অতিথি-অভ্যাগত নিত্য তাহার ভবনে আশ্রয় 
লাভ করিতেন। তাহার গৃহ হইতে অনাহারে কখনও কাহাকেও 
ফিরিতে হয় নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্র কবিত্বশক্তি অসাধারণ না হইলেও তিনি খাঁটি বাঙ্গালী 
কবি। তীহাঁর কবিতীয় উচ্চশ্রেণীর আদর্শ ও কমনীয়তা লক্ষিত হয় 
না বটে? কিন্তু যাহ1 প্রত্যক্ষ, তিনি নিপুণ তুলিকার আঘাতে তাহ! 
স্রষ্ট করিয়! দিয়াছেন । সাহিত্যসআরাট বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন- 
৮বিত লিখিতে গিয়া! বলিয়াছেন, “ঈশ্বরচন্ত্র বাঙাল সমাজের কবি। 
তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি 1” 
প্রকৃতই ঈশ্বর গুপ্ত খাটি বাঙ্গালী কবি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব 
ঠাহার কাব্যে কোনও ছাপ অধ্চিত করিতে পাঁরে নাই! উনবিংশ 
শতাববীতে পাশ্চাতা-প্রভাব-বিমুক্ত যে বাঙ্গালী সমাজ বিছ্বমান ছিল, 
ঈশ্বর গুপ্ঠ সেই সমাজের প্রত্যক্ষদর্শী কবি ছিলেন। হ্যান্তরসে তাহার 
টুল্য ক্ষমতাশালী কবি বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাব্যরসের 
উৎস ম্বতই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় উচ্ছৃুসিত হইতে দেখা যায়। তিন্দি 
্বভাবকবি ছিলেন। তাহার তীব্র বিদ্রপ-কশীঘাতে দে সমর 
অনেকেই জর্জরিত হইয়াছিলেন। কাহারও কোনও ত্রুটি পাইলে 
ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে মার্জনা করিতেন না। তদানীস্তন বাঙ্গালী দমাজ 
তাহাকে তয় করিয়া? চলিতেন। 


হই ভারত-প্রতিভা 


ঈশ্বর গুপ্তের মত প্রত্যক্ষদর্শী, পরিহাস-রপিক খাঁটি বাঙ্গালী কৰি 

ববঙ্গদেশে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই । বাঙ্গাল। সাহিত্যে এ বিষয়ে 
তিনি একচ্ছত্র সম্রাট । তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীন্ন কবি 
বাঙাল দেশ হইতে অন্তহ্থিত হইয়াছেন। তীহাঁর রচনা প্রাঞ্জল, 
 ব্রসমাধুর্য্যে অন্ুপ্রাস লালিত্যে কল্পনার চাতুর্ষ্যে অতুলনীয় । 
| কবি ঈশ্বর গুপ্ত অনেক লিখিয়াছিলেন, বহু ছড়া! বাঁধিয়াছিলেন। 
কালের প্রভাঁব অতিক্রম করিরা সকল কবিতাই অমরহ লাভ করিতে 
পর্রিবে, ইহা সম্ভবপর নহে, এ পর্য্যন্ত কাহারও রচনার সে সৌভাগ্য 
দ্বটে নাই। তবে তাহার রচিত অনেক কৃবিত। বাঙ্গাল সাহিত্যে চির- 
দিনের জন্য অত্যুজ্জল,অপরিল্লান দীন্তি দান করিবে। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার 
প্রাণের কবি--বাঙ্গালীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কবি। কবি নিজেই 
বলিয়্াছিলেন £- 

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাঁচর, 

ষাহার প্রভায় প্রভা, পাক্জ প্রভাকর।” 


বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙালীর কাব্য-কুহুমোগ্ভানে, ঈশ্বরচন্দ্র কোনও 
'দিন শুপ্ত থাকিবেন না । তাহার যশঃসৌরভ চিরদিনই সাহিত্যাঁকাশকে 
আলোকিত করিবে। 


রসরাজ্ম অমুতলাল সত্যই লিখিয়াছেন ১-- 
“গুপ্ত কবির) লুপ্ত প্রায় রস-ভর! ছড়া । 
চিনিমাখ! বাণী যেন ননী দিয়ে গড়া! ॥” 


প্যারীঠাদ মিত্র। 


বঙ্গাব্ব ১২২১, ইংরাজী ১৮১৪ থৃষ্টাব্দের ৯ই শ্রাবণ প্যারীটাদ 
কলিকাতায় নিমতলায় মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা 
নাম রামনারায়ণ মিত্র । ইনি রাজা রামমোহন রায়ের অস্তরক্গ বন্ধ 
ছিলেন। ইহাদের আদি নিবাস হছগলী জেলার পানি-সেহালা! গ্রামে। 
প্যারীচাদের পিতা রামনারায়ণ সঙ্গীতশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । 
বাল্যকালে তদানীস্তন প্রথ! অনুসারে প্যারীটাদ্দ পাঠশালায় অক্ষপ্ন- 
পরিচয় লাভ করেন। তৎপরে পিতার আগ্রহাতিশয়ে তিনি পারস্ত- 
ভাষা শিক্ষা! করেন । কিন্তু কিছুকাল পরে এই ব্যবস্থা রহিত করিয়! 
তাহাকে অধ্যয়নার্থ হিন্দু কলেলে প্রেরণ কর! হয়। ১৮২৯ থুষ্ঠাব্ধে 
৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশলাভ করেন? 
মেখানে প্রশংসাসহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তিলাঁভ 
করিয়াছিলেন । | 

পাঠ্যাবস্থায় প্যারীটাদ নিজের বাড়ীতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং পল্লীর বালকগণকে তিনি নিজেই ইংরাজী শিক্ষা 
দিতে আরম্ভ করেন। মহাত্বা ডেডিভ হেয়ার ও ডিরোজিও প্রায়ই 
এই বিগ্ভালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেন। 

গণিত শান্সের প্রতি প্যারীটাদের মোটেই চললো 
সাহিত্যের প্রতি তীহার সমধিক অনুরাগ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের জজ 


১৮ 


২৭৪ ভারত-গ্রত্ভা। 


গ্রাণ্ট সাহেব একবার একটি প্রবন্ধ রচনা! করিতে দেন। - প্রবন্ধের 
জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট ছিল। রাজ দিগম্বর মিত্রও প্রবন্ধ বচন! করেন » 
কিন্ত প্যারীচাদের রচনাই সর্ববোৎকৃষ্ট হওয়া তিনিই সে পুরস্কার 
পাইয়্াছিলেন। 

কলেজের পাঠ শেষ করিদা প্যারীাদ ১৮৩৫ খৃষ্টানদের ভিসেথর 
মানে কলিকাতা পৰ্লিক লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত 
হন । এই কাধ্যভার পাইয়া তাহার বিশেষ স্থৃবিধা হইজ্মাছিল। 
চিরদিনই তিনি পাঠান্রাগী। এক্ষণে সরকারী পুস্তকাগারের সহকারী 
পুন্তকাধ্যক্ষ হওয়ার তাহার গ্রন্থপাঠের অবকাশ ও সুবিধা বদ্ধিত 
হইল । আপিসের নিষ্ঃমষিত কা্যাদির পর তিনি প্রাণ ভরিয়া নানা 
প্রকার গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন। তাহার কাধ্যদক্ষতা গুণে পরিতুষ্ 
হইক্স! কর্তৃপক্ষ এবাদিক্রমে তীহাঁকে সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানের পদ 
প্রদান করেন। এই পদেই কাধ্য করিয়া! ভিনি অবসর গ্রহণ করেন ! 

শৈশব হইতেই প্যারীটাদ্দের মাতৃভক্তির বিকাঁশলাভ ঘটে। 
জননীর প্রতি এরপ শ্রদ্ধা ছিল যে, তাহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজ! 
করিতেন । গুতাহ মাতার পাদোদক পান না করিজা। তিনি কোনও 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না । পৃথিবীতে যাহার যশন্বী হইয়। গি্াছেন, 
সকরোরই মাতৃভক্তি অপরিসীম, ইতিহাস ইহাই প্রমাণিত করিতেছে । 

ক্রানানেবণ-প্রবৃত্তি প্যারীর্টাদের প্রক্কতিদত্ত । সরকারী পুস্তকাগার 
হাতে পাইক্জা তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; শুধু তাহাহ 
নছে, জ্ঞান-স্বিতভরণের স্পৃহাও তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। 
সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিকা. তিনি জ্ঞান বিলাইতে লাগিলেন । 


প্যারীচাদ মিত্র । ' ২৭৫ 


সতীর্থ ও বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত তিনি একযোগে 'জ্ঞানাস্বেষণ+ 
নামক পত্রিক| সম্পাদন করিয়া! তাহাতে গবেষণাঁ-মূলক প্রবন্ধাদি লিদ্দি- 
তেন। রামগোপাল ঘোষ “বেঙ্গল স্পেকৃট্টেটার” নামক সংবাদপত্রের 
গ্রচার করিলে প্যারীটাদ্দ তাহাতেও প্রবন্ধ লিখিতেন। এই পত্রে তিনি 
নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনা! করিতেন। অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাহার 
রচনা প্রকাশিত হইত। 

“কলিকাতা! রিভিউ” নামক ইংরাজী পত্রে,একবার প্যারীঠাদ জমিধার 
ও প্রজা সম্বন্ধে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিলাঁতে এই 
প্রবন্ধ লইয়। বিশেষ আলোচনা ঘটে। পার্লামেন্টে কমন্দ মহাসভায় এই 
প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। 

ইংরাক্জী সাহিত্যে প্যারীটাদের প্রভূত অধিকার ছিল সন্দেহ নাই। 
এজন্ত যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার সেবায় 
তাহার সমধিক অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা 
করিয়া তিনি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তা- 
নাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যখন সংস্থত সাহিত্যের আদর্শে নৃতন 
বাঙ্গাল! সাহিত্য গঞ্ঠিত করিয়া! এক নবধুগ আলয়ন করিলেন, সে সমধ্ের 
ব্দ-সাহিত্য সংস্কতবহল ছিল] ভাষ! তাহাতে মনোক্ ও শ্রীসম্প্র 
হইয়াছিল বটে; কিন্তু অলম্কারাধিক্য উহ সাধারণ পাঠকের পক্ষে, 
বিশেষতঃ সংস্কতে অনভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের নিকট অত্যন্ত ছুর্বোধ 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

প্যাক্সীচাদ লোক-প্রচলিত সহজ কথ্য-ভাষায় “মাসিক পত্রিকা* 
নামক একখানি হ্ু্রকায় পত্রিক। বাহির করিয়া সাধারণ পাঠকগণকে 
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বাক্জালা-দাহিত্যপাঠের রস-গ্রহণের স্বিধা করিয়া দিলেন। রমণী ও 
বাঁলক যাহাতে পড়িবামাত্র বুঝতে পারে, এমনই ভাষায় এই পত্রিকার 
প্রবন্ধাদি রচিত হইতে লাগিল । রাধানাথ শিকদার ও প্যারীর্টাদ উভয়ে 
এই পত্রিক! সম্পাদন করিতেন। এই মাসিক পত্রিকার পাঠকবর্ণ 
সাগ্রহে প্রতি মাসে উহার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেন। উহার 
সরল, সরস রচন! পাঠে সকলেই তৃপ্তি অনুভব করিতেন। 

-কিছু দিন পরে টেকটাদ ঠাকুর প্রণীত “আলালের ঘরের হুলাল” 
প্রকাশিত হইল। প্যারীচাদ টেকচাদ নাম দিয়! উক্ত উপন্াদ রচনা 
করেন। মেইজন্ এখনও উহ্‌! টেকটাদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের 
ছুলীল” নামে গ্রসিদ্ধ। প্যারীটাদ এই উপাদেয় উপন্যাস রচনা করিয়া! 
চিরশ্মরণীয় হইয়। গিয়াছেন। টেকটাদের “আলালের ঘরের দুলাল” 
ও কুমীরখালীর হরিনাথ মজুমদারের রচিত “বিজয়-বসস্ত” বাঙ্গালায় 
প্রথম উপন্যাস। তৎপুর্ববে ব্গসাহিত্যে কোনও উপন্তাস রচিত হয় 
নাই। “আলালের ঘরের দুলাল” অত)স্ত সহজ, সরল কথ্য-ভাঁষায় রচিত । 
ইছাতে ব্সাহিত্যে একটা! নৃতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোনও 
গ্রন্থের ভাষ! যদি গাভী হীন হইত, তবে দে সময়ে সেই গ্রন্থের ভাষাকে 
"আলালী ভাষা” আখ্যা প্রদান করা হইত। প্ররুতপক্ষে এই “আলালী 
ভাষা” হইতেই বন্গসাহিত্যের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত হইয়াছিল । কিছু- 
কালপরে এ ভাষার গ্রভাঁব রহিল ন! বটে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়চন্্রের 
ভাঁষারও পরিবর্তন ঘটিল। বন্বিমচন্দ্রের প্রভাবে ছুই শ্রেণীর ভাষা! ভাঙ্গিয়া 
অপূর্ব. বেগশালিনী, কলনাদিনী উচ্ছ্াসমরী ভাষা-ভাগীরথী .বঙ্গ- 
সাহিত্যের মাঠ-প্রাস্তর, গলী-নগরের মধ্য দিয় প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
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ক্রমে ক্রমে প্যারীটাদ, "অভেদী”, “যৎকিঞ্িং”, প্বামাতো তি” 
“রামারপ্রিকা”*“ আধ্যাত্মিক”, “মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার 'কি 
উপায়” ও “গীতাঙ্কুর” প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
সকল গ্রন্থে কিন্ত তিনি “আলালী ভাষার” ব্যবহার করেন নাই। বরং 
এ সকল গ্রন্থে তিনি বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
গ্রনথগুলি সর্ধপ্রকারে স্থথপাঠ্য ও গবেষণামূলক । প্যারীচাদ প্রস্তমজী 
কাঁওয়াসজীর জীবন-চরিত* ও আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু প্রকাঁশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পাদরী লং সাহেব 
প্যারী্াদকে স্বাঙ্গালার ভিকেন্স” আখ্যা দিয়াছিলেন। 

প্যারী্টাদ খড়দহনিবানী প্রসিদ্ধ প্রাণকৃ্ণ বিশ্বাসের কন্তার পাঁণি- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পত়ী বামাকালীও লুশিক্ষিতা ছিলেন! 
অধ্যয়নে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শুনা যায় যে, পত্ীর আস্তরিক 
যত্র ও চেষ্টাক় প্যারীটাদ “আলালের ঘরের ছুলাল* রচনা করেন । 
১৮৫৮ খুষ্টাব্ প্যারীচাদ এই অশেষ গুণবতী পত্বীর বিয়োগ-নত্রণা 
অনুভব করেন। পত্বী-বিয়োগে তিনি অত্যন্ত অধীর হুইয়! পড়িয়।- 
ছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি প্রেততত্বের আলোচনায় অবহিত 
হন। ইংলও ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রেততত্বসংক্রান্ত বন্ধ দীর্ঘ 
প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। আমেরিকার বোষ্টন নগরের থিয়সপিষট 
সম্প্রদায়ের তিনি একজন সদস্ত নির্বাচিত হন। প্রেততত্ব আলোচনায় 
তিনি ছুর্বিষহ পত্রীশোক কতকটা বিস্থৃত হইতে পারিয়াছিলেন। 

প্যারীচাদ শুধু সাহিত্যসাধনা লইয়াই ছিলেন নাঃ সরকারী 
কার্য করিতে করিতেই তিনি তারাটাদ চক্রবর্তী ও কালাটাদ 
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শেঠের সহিত ব্যবসাক্ধ'আরম্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ব্যবদায়ের 
অংশী ছিলেন! চাঁকরী পরিত্যাগের পর তিনি ব্যবসায়ে অধিকতর মনো- 
যোগ প্রদান করেন। তাহার ফলে লক্ষ্মী তাহার গৃহে অচগগা! হইলেন। 
চারিদিক হইতে প্রভূত ধনাগম হুইতে লাগিল। ক্রমে তিনি স্বয়ং শন 
বাব্সাক্ম খুলিয়া দিলেন; কালাচাদ ও তারার্চাদের সহিত সকল 
সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে তীাহাক় যশোরাশি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। প্যারীটাদ 
বহুসংখ্যক চা-কোম্পানীর ও যৌথ-কারবারের ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। 
লর্ড ডালহউসীর শাসনকালে পুলিশ-সংস্কার উদ্দেশ্তে বড়লাট একটি 
কমিশন বসান। বহু সম্ত্াস্ত যুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই কমিশনে 
সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্যারী্টাদও সাক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি পুলিশের 
নাদাপ্রকার গুরুতর দোষের কথা নিভীকভাবে কমিশনের গোঁচর 
করেন। ইহাত্র ফলে বহুসংখ্যক পুলিশ-কর্মচারী অপরাধী সাব্যস্ত 
হওয়ার তাহাদের কম্্ম যায়। প্যারীটাদের এই নিভাঁকতা দর্শনে 
সকলেই তীহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

দে সময়ে কপিকাতায় ঘতগুলি সভা-সমিতি ছিল, প্যারীচাদ প্রত্যেক টির 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৬৮ খুষ্টাব্বের ১৮ই জানুয়ারী হইতে 
১৮৭১ খৃষ্টানদের ১৮ই জানুয়ারী পর্য্স্ত তিনি বেঙ্গল কাউন্দিলের অন্যতম 
সঙ্গক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় জীবরেশ-নিবারণের 
সন্ত হুইখানি বিল পেশ করেন। প্যার্ীচাদ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট 
জপ্রিস কব. দি পীদ ও সিনেটের সস্তও নির্ববাচিত হুইয়াছিলেন। তিনি 
মারভীয় স্ভা-দমিতির সত্য, সম্পাদক অথবা! রভাপতি হইয়াও কোনটির 
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ক্কার্ষ্যে অমনোষোগী ছিলেন ন। | তাহণর পরিশ্রম করিবার অসাধারণ 
সামর্থ্য এবং ইচ্ছা ছিল। প্রত্যেক সভা-সমিতির নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে 
(কোনও দিন তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। 

পতীবিয়োগের পর হইতেই প্যারীঠাদ কিছু বিমনা ইয়া! পড়েন। 
প্রেততত্ব আলোচনায় কথঞ্চিৎ সাত্বনালাভ্ত করিয়া তিনি উক্ত বিষে 
অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 'প্রেততত্বসন্বন্ধে তিনি যে কত গ্রন্থ 
অধায়ন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টান্ষে ম্যাদাষ 
বলাডাভস্কি ও কর্ণেল অল্কট্‌ এ দেশে আসিলে ভিনি তাহাদের প্রতিষ্িভ 
থিওসফিক্যাল সোপাইটীতে যোগদান করেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
আলোচনায় তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল ন|। 

দীর্ঘকাঁল পরিশ্রমের পর পত্বীবিয়োগবিধুর প্যারীটাদ উদরী রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। কিছুদিন রোগভোগ করিবার পর ১৮৮৩ খৃষ্টান 
২৩শে নবেদর তিনি পত্বীর সহিত মিলিত হইবার জন্য পরপারে যাত্র! 
করিলেন। 

মেটকাঁফ্‌ হলে তাঁহার তৈল-চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে । টাউনহলে 
্রস্তনির্মিত মুগ্তি বিরাজিত। বন্ধুবর্গের বাহ্‌ শ্রদ্ধার ও প্রীতির নিদর্শন 
এইরূপে প্রদর্শিত হইয়া প্যারীচাদকে প্রত্যক্গীভূত কর! হুইয়াছে। 
বাঙ্গালী যে কৃতজ্ঞ, ইহা তাহাঁরই অভিব্যক্তি। বাঙ্গালী ষে সাহিত্য- 
সেবীর প্রতি এনপ সম্মান দেখাইতে শিখিয়াছে, ইহা আনন্দের কথা, 
আশার কথা । প্যারীটাদের “আলালের ঘরের দুলাল” বাঙ্গালীর বড় 
লাধের, বড় গৌরবের সামগ্রী । বাঙ্গাল! উপন্যাসের ইতিহাস লিখিতে 
গেলেই প্যারীচাদের নাম ও তাহার অমর কীত্তিত্তস্ত “আলালের ঘরের 
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হুলালের” উল্লেখ শ্রদ্ধা-সহকারে করিতে হুইবে। বাঙ্গালার প্রথম 
পহ্যাসিকের লেখনী হইতে যে অমৃত-উৎস উচ্ছুসিত হইয়াছিল, 
তাহার ন্গিপ্ধ ধার চিরদিনই বাঙ্গালীর হৃদয়কে সরস করিয়া রাখিবে। 
কে বলে মানুষের মৃত্যু হয়? এমন কণ্তি যিনি রাখিয়! যাইতে পারেন, 
তিনি ত অবিনশ্বর, অনাদিকালস্থায়ী। যিনি সর্বক্ষণ লোকের মনের, 
মন্দিরে নিত্য পূজা” পাইয়া থাকেন, তাহার পবিত্র নাম স্মরণ করিলেও 
পুণ্য জন্মে! উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহানে চিরন্মরণীয় । এই 
শতাব্দীতে যাহার! জন্মগ্রহণ করিক্মাছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই অসাধা- 
রণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহ ছিলেন বাঙ্গালার ইডিহাসের ধারা 
তাহাদের দ্বারাই নৃতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সকল মহ্থাঁ 
পুরুষের মধ্যে-_প্যারীটাদের আসন বড় গৌরবের, বড় আদরের । সহজ 
সরল কথায় কেমন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহ প্যারীটাদই 
প্রথম বাঙ্গালীকে শিখাইফ়াছিলেন। “আঙালী ভাষা” বলিক্া! শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিলেও সে ভাষা উপেক্ষণী় 
নছে। যদিও প্যারীট্টাদ পরিণামে সে ভাষ। পরিণত বয়সের রচনা-সম্তারে 
ব্যবহার করেন নাই, তথাপি সে ভাষাকে বাঙ্গালী শ্রদ্ধ। করিয়। থাকে £ 
কারণ, উহাই বাঙ্গালাক় প্রথম উপন্যাসের রসমাধুধ্যপূর্ণ সহজবোধ্য ও 
সর্ধজনসেব্য বাঙ্গাল। ভাষা । 
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১২৩৭ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাঁজী ১৮২৪ খৃষ্টানদের ২৫শে জানুয়ারী 
শনিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগররড়ি গ্রামে মধুহ্দন জন্মগ্রহণ 
করেন। পৃত-দলিল কপোতাক্ষ নদ এই গ্রামের তিনদিক্‌ বেষ্টন করিয়া' 
প্রবাহিত। উত্তরকাঁলে যিনি বাঙ্গালার মহাকবির আসন অলম্কৃত 
করিয়াছিলেন, তীঁহার শৈশবের লীলাভূমিও তেমনই প্রক্কতির মধুর, 
সৌন্দর্ধ্যে বিভূষিতা ছিল। যশোহর নগর হইতে সাঁগরদীড়ি চতুর্দশ, 
ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । 

মধুহ্দনের পিতার নাম রাজনারায়ণ, জননীর নাম জাহবী । 
রাজনারায়ণ ধনী পিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মান, সন্্রম ও অর্থবলে' 
সাগররধাঁড়ির দত্তপরিবার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মধুস্দনের জনক 
কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি, 
নিজে ঘোরতর বিলাসী, দাতা ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। সাগরধীড়ির 
দত্তবংশের সকলেই বিলাসী ও বাবু ছিলেন। উত্তরকালে পিতৃবংশের 
দোষগুণগুলি মধূ্দনে সংক্রামিত হইয়াছিল। 

মধুস্দনের তিনটি বিমাতা ছিলেন /--শিবনুন্দরী, প্রমথময়ী এবং 
হরকামিনী। চারিটি পত্বী সত্বেও রাঁজনারায়ণের প্রথম! পত্রী জাহবী 
দাসী ব্যতীত আর কেহ সন্তানের জননী হইতে পান নাই। মধুহ্দনের 
আরও ছূইটি ভ্রাতা! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই জীবিত ছিল 
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না। মধুক্দনই জননীর কোল আলো করিয়া দত্বগুহের আনন্দ- 
ব্ধন করিয়াছিলেন । 

জাহবী-ঠাকুরাণী আধুনিক ভাবে শিক্ষিত না হইলেও লেখাপড়া 
জানিতেন। পিতামাতার ুশিক্ষায় তিনি আদর্শ-রমণীর আসন 
অধিকার করিতে পাঝ্িযাছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোমল-হাদয়া, 
সরলা! ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পতিভক্তি, ধর্মবিশ্বাস ও দানশীলতা 
'্ীহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্কমান ছিল। অবসরকালে তিনি রামায়ণ, 
অহাভারত প্রভাতি পাঠ করিতেন, মধুস্দ্ন মাতার কাছে বসিয়া! সে 
সমুদয় অযৃত-কাহিনী আগ্রহভরে শ্রবণ করিতেন। নানাপ্রকার 
পৌরাণিক গল্পও যাঁতার নিকট হইতে শুনিয়। তাহার হৃদয়ে সে সকল 
বিষয় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। 

প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালাতেই মধুস্দনের বিগ্যারস্ত হয়। গুরুমহাশয় 
পারস্তভাষা ভালক্ূপ জানিতেন। তিনি পাঠশালার পড়য়াদিগের 
নিকট নানাপ্রকার মধুর পারস্ত কবিতা সুর সহকারে আবৃত্তি করিয়া 
সুনাইতেন | সেই মধুর ও নুন্দর কবিতার বন্ধার শিশু মধুহদনের 
করনা-রাজ্যে একটা বিচিত্র রাগিণীর কৃষ্টি করিত। তিনি সে কবিতা 
গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া স্ুর-সংযোগে গান করিতেন। তাহার মিইকঠের 
“সে গান শুনিরা সকলে সুগ্ধ হইত । 

ষধুনুদন যখন আট নয় বৎসরের বালক, মে সমর তিনি স্বয়ং 
রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া জননীকে গুনাইতেন। মাতার ন্তাক্ 
এই ছুই মহাকাব্যের অধিকাংশ স্থল তাহার কণ্ঠস্থ হুইয়া গিক্সাছিল। 
44 সমক্ষে হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি তাহার একান্ত ভক্তি ছিল। 
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পিতার স্যায় মধুতুদনও বাল্যকাল হইতে কাবা, সঙ্গীত ও আমোদ 
প্রিষ্ব হইয়া উঠিম়্াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের গান যখন হইত, 
বালক কবি বিভোর-চিত্তে তাঁহা শ্রবণ করিতেন। “আগমনী” ও 
“বিজয়ার, গান” শুনিলে তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরতধারে অশ্রধারা 
নির্গত হুইত। শুধু তাহাই নহে, কল্পনাশক্তি শৈশব হইতেই 
মধুহ্দনের মন্তিফে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। পাঠশালার সহপাঁঠী- 
দিগকে তিনি রাষায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির গল্পাংশ শুনাইতেন; 
অনেক জময় নিজে রচনা! করিয়া গল্পও তাহাদিগকে বলিতেন। 
উদ্ভাবনীশক্তি বাল্যকাল হইতেই তাহাতে বিকপিত হইয়। উঠিতেছিল। 

অধ্যয়নে প্রগাঢ় অনুরাগ হেতু পাঠশালায় সকল ছাত্রের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়৷ মধুস্দন সকলকেই বিশ্বস্ন-বিমূড়ি করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন; তাহার স্তায় হুরস্ত, উচ্ছজ্ঘল, আমোদপ্রির, আদরের হুলাঁল 
লেখা-পড়ায় সকলকে কি করিয়া হারাইয়। দিত, কেহ তাহা অনুমানও 
করিতে পারিত না! । 

দেশে থাকিলে পুত্রের উচ্চশিক্ষার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া 
রাজনারায়ণ পুত্রকে, ১৮৩৭ খুষ্টাবকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। 
রাজনারায়প তখন খিদিরপুরে বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন। সেইখান 
হইতেই তিনি. ষধুস্্দনকে হিন্দুকলেজে ভন্তি করি দেন। কলেজে 
প্রবিষ্ট হুইবার পরই বালকের অপুর্ধব ধীশক্কির প্রভাব মকলেই বুঝিতে 
পারিলেন। হিন্দকলেজে তখন কাণ্তেন রিচার্ড অধ্যাপক ছিলেন। 
ডিরোঁজিওর প্রভাব কলেজে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে তখন বিশেষরূপে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । দেই আবহাওয়ার মধ্যে বিলামী, 
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উচ্ছঙ্খল, বাঁদীর বরপুত্র মধুহুদূন বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন 
তাহার বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে । 

ক্লাসের ছাত্রবুন্দের মধ্যে মধুহ্দন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন অষ্টম 
শ্রেণীতে উন্নীত হইবার পর ভূদেববাবুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় 
হয়। উভয়েই এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। সাহিত্য ও 
ইতিহাসে মধুহ্দন অগ্রগণ্য ছিলেন; কিস্তু অন্কশাঞ্জে তাহার সবিশেষ 
অনুর্বাগ ছিল না। মধুহ্দন ভূদেববাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি 
প্রায়ই ভূদেববাবুর বাড়ী গিয়া সেখানে আহারাদি করিতেন। 

অধ্যয়নে প্রবল স্পৃহা ও জ্ঞানভৃষ্তাবশতঃ মধুহ্দন সতীর্থগণ্রে 
অপেক্ষা সাহিত্যে অনেক অগ্রসর হইয়া গেলেন! পঞ্চম শ্রেণী হইতে 
ভূদেব, গৌরদাঁস বসাক, শ্তামাচরণ লাহা, বস্কুবিহারী দত্ত ও মধুহদন 
একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই কয়টি ছাত্রের প্রতিভার 
প্রকৃতপক্ষে তখন সকলেই চমৎরুত হইয়াছিলেন। 

ক্লাসে ভূদেব ও মধুন্দন পাশাপাশি বসিতেন। অন্বশান্জ মধুন্থদনের 
নিফট বিষবৎ তিক্ত বোধ হইত। গণিতশান্স শিক্ষার সময় তিনি ক্লাসে 
বসিয়া ইংরাজী কবিতাপুস্তক পাঠ করিতেন, ভ্লথবা কবিতা-রচনায় 
ব্যাপৃত থাকিতেন। ভূদেব, বন্ধুর অঙ্কশান্ধের প্রতি অবহেলা দেখিয়া 
প্রায়ই তাহাকে উহ! শিথিবার জন্ত উৎসাহিত করিতেন । একদিন 
তিনি বলেন, "নিউটন ইচ্ছা করিলে সেক্সপীয়র হইতে পারিতেন ; কিন্তু 
সেক্স্পীয়র ইচ্ছা! করিলে নিউটন হইতে গারিতেন ন1।” সেকৃস্পীর়রের 
নিন্দায় মধুক্দনের চিত্তে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি মনে 
মনে প্রতিক্তা করিলেন, সেকৃস্পীয়রকে এই অপমান হইতে রক্ষণ 
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করিবেন। তিনি গোপনে অস্বশান্জ অধ্যয়নে মনোযোগী হইলেন। 
একদিন ক্লাসে অধ্যাপক রিজ সাহেব একটি ছুরূহ অন্ক দিলেন। ক্লাসের 
কোনও ছাত্রই, এমন কি, ভূদেব পর্য্যস্ত উহ! কষিতে পারিলেন ন!। 
মধুহ্দন তখন শিক্ষকের অনুমতি লইয়া বোর্ডে গিয়া অবলীলাক্রমে, 
নহজ পদ্ধতিতে অস্কটি কপিয় দিলেন । অধ্যাপক পর্য্স্ত তাহার প্রতিভাত 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মধুস্থদন বন্ধুবরকে অন্যের অশ্রাব্যন্বরে তখন 
বলিলেন, “কেমন, সেকৃস্পীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন 
কি না দেখিলে! কিন্তু গণিতশান্কের সঙ্গে এই আমার শেষ সম্বন্ধ 1” 

আঁপনার শক্তিসম্বন্ধে মধুহ্দনের দৃঢ় 'বিশ্বান ছিল। তিনি 
মতীর্ঘগণকে প্রায়ই বলিতেন, "আমি পৃথিবীর মধ্যে শেন্ঠ কৰি হুইব। 
তোমরা আমার জীবন-চরিত লিখিও |” অহঙ্কারবশতঃ তিনি এ কথ। 
বলিতেন না। তাঁহার ভিতরে গ্রতিভাঁর একট! বিরাটশক্তি প্রচ্ছন্ন 
ছিল। তিনি সে শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ভাই সরল বিশ্বাসে 
বন্ধুজনের নিকট মে কথ! প্রকাশ করিতেন। ভূদেব একখানি পত্রে 
পরে লিখিয়াছিলেন, “কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যুন 
বিশলক্ষ ছাত্রের সংশ্রবে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুর ন্তায় প্রতিভা 
আমি আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পাই নাই।* 

মধুহ্দন ছাত্রাবস্থাতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন 
সাসিক অথব। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের বাহুল্য ছিল না। মধুস্দন 
হস্তলিখিত একখানি পত্রিকার প্রচার করিয়! তাহাতে কবিত। লিখিতেন। 
সেই সময় হিন্দুকলেজের জনৈক শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র *জ্ঞানান্বেষণ” 
নামক একখানি কাগজ ' বাহির করেন। মধুল্দনের হম্তলিখিত 
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পড্জিকায় তীহার প্রবন্ধ ও কবিতা! প্রভৃতি পাঠ করিয়া তিনি এমন যুগ্ধ 
হন যে, উহা? হইতে কতকগুলি কবিতা বাছিয়া লইয়া! *ভ্ঞানান্বেষণে* 
ছাঁপিতে আঁবস্ত করেন। মধূক্দন ইহাতে উৎসাহ পাইয়া বিগুণ 
অধ্যবসায় সহকারে কবিতা "রচনায় ও কাব্যগ্রন্থ পাঠে মন দিলেন । 

হিন্দুকলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তদানীস্তন ছাত্রবর্শের মধ্যে 
শ্বধর্ম্দে অনুরাগ অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মধূস্দন বাল্যকাল 
হইতে স্বাধীন-প্রকৃতি, উচ্ছজলচিত্ত ও ঘোর বিলাসী ছিলেন; 
তদ্ধপরি পিতামাতার আদরের ছুলাল বলিয়! ব্যয়ের জন্ত যথেচ্ছ অর্থও 
পাইতেন। ইহাতে তাহার বিলাসিতার মাত্রা বাড়িয় গিয়াছিল। 
স্থরাপান প্রভৃতি নানাপ্রকার অসমসাহসিক পাপকাঁধ্যেও তিনি লিপ্ত 
হুইতেন। থুলিমুষ্টির স্তায় তিনি অর্থব্যপ্ন করিতেন। স্থরাপান করাটা 
সভ্যতার পরিজ্রায়ক, ইহা! মধুসদ্দনের চিত্তে দৃঢ়ছাপ অঙ্কিত করিয়া 
দিয়াছিল। সাহেব সাঁজিবাঁর দিকে তাহার মনের ভাবও খুব প্রবল 
হইয়াছিল । 

পুজ যে যথেচ্ছাচারের মাত্র! বাড়াইয়! চলিয়াছে, ইহা পিতামাতা দেখি- 
ও দেখিতেন না; বরং অপরিমিত অর্থ যোগাইয্স! তাহাকে এ বিষয়ে 
প্রকারাস্তরে উৎসাহই দ্িতেন। তাহার! পুজ্রের পাঠে অসাধারণ মনো” 
যোগ ও পরীক্ষায় কৃতিত দেখিয়া! ভাবিয়াছিলেন, মধুক্ধন কালে অসাধারণ 
প্রতিভাবলে দেশের মধ্যে গণনীয় ব্যক্তি হইবেন। সেজন্থ তীহার! 
পুত্রের কোনও ইচ্ছা! অপূর্ণ রাখিতেন না । 

' প্রতিভার শক্তি গণ্তান্ুগতিকের পথে চলে না। মধুন্দনের প্রতিভা 
এজন্য ভঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল | দশজনে যাহা! করিতেছে, 


মাইকেল মধুদুদনদ দত । ২৮৭ 


সাধারণ ব্যক্তি যাহা পাইয়া! সন্ধষ্ট খাকিতে চাছে, মধুহ্দন তাহ'তে তৃপ্তি 
অনুভব করিতে পারিতেন না।' তাহা অদম্য প্রকৃতি নৃতন ক্ষেতরেঃ নৃতন 
উৎসাহে, নবভাবে কার্য করিবার জন্ত উদ্দাম হইন্কা। উঠিল। 

ইংরাঞ্জের কাব্য, ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের বেশতৃষা) আচার 
ব্যবহার, সমস্তই মধুহুদনের চিত্ববৃত্তিকে প্রভাবিত করিল। বিলাঁভে 
গিয়া! ইংরাঁদীতে কবিত! লিখিয় তিনি বশম্বী হইবেন, জীবনের সাঁধ পূর্ণ 
করিবেন, এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই তাহার মনে স্থান গ্রহণ 
করিয়াছিল । 

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় মধুন্দনের 
বিবাহের প্রস্তাব হয়। পিতামাত। একটি সুন্দরী কন্ঠ। নির্বাচন পূর্বক 
পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মধুস্ছদন এ সংবাদে 
একেবারে দমিয়া গেলেন। কোথায় তিনি বিলাতে গিয়া! মেম বিবাহ 
করিবেন, ন! রক্তান্বরপরিহিতা', অষ্টমবর্ষীয়া, চন্দন-চষ্চিতা একটি বালিকা 
আপিয়। তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে ! নোলকপরা 
বাঙ্গালীর মেয়ে তীহাঁর জীবন-সঙ্গিনীর কখনই যোগ্য! নহে। কর্তব্য 
স্থির করিয়া মধুক্দন মাঁতীকে ভীহার মনের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
পিতাঁও শুনিলেন; কিন্তু তিনি নিরস্ত হইলেন নাঃ ভাঁবিলেন, বিবাহ 
হইলেই পুত্রের মতি-গরতি ফিরিয়া যাইবে । 

মধুহ্দন পিতার অভিসন্ধি বুবিয়! ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তিনি 
পলাক্ননের পরামর্শ করিতে লাগিলেন) বিলাতে পলাইয়! যাওয়াই স্থির 
করিলেন; কিন্ধু টাকা কোথায়? মধুসদন অগত্যা থুষ্টীন মিশনবীদিগের 
শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা সন্ত্ান্ত বংশের শিক্ষিভ হিন্দুসস্তানিকে 
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খৃষ্টান করিবার স্থযোগ পাইস়্! উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাঁদরীরা 
তাহাকে এমন ভাবে আশাও দিলেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া 
বীস্তর ধর্ম গ্রহণ করিলে তীহাঁর1 তাহাকে বিলাতে পাঠাইবার সুবিধা 
করিয়া! দিবেন । মেয়ের সহিত বিবাহ হইতেও বাধা জন্মিবে না। 
মধুহ্দন সরলচিত্ব, সংসারের কুটিলতার কোনও সংবাদ রাখিতেন না। 
'তিনি থুষ্টান পাদরীদিগের আপাতমধুর আশ্বাসবাক্যে মুগ্ধ হইলেন) 
গৃহ ত্যাগ করিয়া! গোঁপনে কেনায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কলিকাতায় 
হুলস্থুল পড়িয়া গেল! দেশের সন্ত্াত্ত ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হইয়া! 
উঠিলেন। মধুর সন্ধান মিলিল না। 

১৮৪৩ খৃষ্টাবের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুহুদন খুষ্টধর্ে দীক্ষিত 
হুইলেন। মধুন্দন অতঃপর মাইকেল মধুক্দন দত্ত নামে পরিচিত 
হইলেন। . 

ধর্মাস্তর গ্রহণ করায় পিতা-মাতা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সকল 
দাঁমাঁজিক সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। প্রথমতঃ মধুস্দনকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া ব্বধর্থে আনিবার জন্য তাহার অনেক চেষ্টা কব্রিয়াছিলেন; 
কিন্ত মধুস্দন সে পথে গেলেন না । হিন্দুকলেজে অহিন্দুর পাঠের অধি- 
কার ছিল না। অগত্যা তিনি বিশপস্‌ কলেজে ভন্তি হন। পিতা 
রাজনারায়ণ তাহাকে পড়ার খরচ দিতে লাঁগিলেন। একমাত্র সস্তান 
'বিধন্মাঁ হওয়ায় পিতা-মাতার হৃদয়ে কিরূপ প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল, 
তাহ! সহজেই অনুমেয় । মাইকেল অতঃপর পুরামাত্রায় দাহেবীভাবে 
বিশপস্‌ কলেজে পড়িতে লাগিরেন। এই সময়ে তিনি গ্রীক ভাষা 
উত্তমরূপে শিথিতে থাকেন। ক্রমে লাটিন, ফরামী, হিক্র, জর্মণ 


মাইকেল, মধুহ্দন দত্ত ২২৯ 
এঁভৃতি ভাবাও আয়ন করেন। এই কলেজে তিনি ১৮৪৩ $ হইতে ১৮৪৭ 
পুষ্টাব্ব পধ্যস্ত পাঠ, করিক্গাছিলেন । এই সময়ে আচারে ব্যবহারে কথায় 
সন্ধ বিষে তিনি পুরামাত্রায় সাহেব সাজিয়। ছিলেন। ৃ 
পিতা, পুনরার তাহাকে খুষ্টধর্ম ত্যাগ করিবার, জন্ঠ বিসেন । 
কিন মধুক্দন কোনও মতেই পিতার কথায় সম্মত হইলেন না। তখন: 
পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয্! পুত্রের আঁশা ছাড়িয়া ছিলেন; খরচ. পত্র 
দেওয়াও বন্ধ করিয়। দিলেন। 
এদেশে যাহা কিছু পঠিতব্য ছিল, মধুস্দন সবই শিখিয়া ফেলিয়া 
ছিলেন । তখন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হই! 
উঠিল। হস্তে অর্থ নাই, আত্মীয় বন্ধু সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ 
রুরিয়াছেন__মধুক্দন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে সকল খৃষ্টান 
ধ্ধাজক তাহাকে আকাশের চাদ বরিয়া! দিবেন বলিয়া! আশা দিয়া 
ছলেন, তাহারা সকলেই তখন গা-ঢাকা 1দলেন। মধুস্দন উপায় না 
দেখিয়া পড়ার কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়া মাঁন্দ্রাজ গমন করেন। 
দেখানে গিয় অর্থের জন্ত তাহাকে বিশেষ অন্ুুবিধায় পড়িতে হইল। 
নিজের উদনরান্নের জন্য অর্থোপাজ্জন করিবার এইবার প্রয়োজন ঘটিল। 
পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তিনি তত্রত্য কোনও বিগ্তালরে শিক্ষকতা গ্রহণ 
করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে রচনার দিকেও তাহার. মন প্রধাবিত হইল। 
ইংরাজের সম্পাদিত কতকগুলি সংবাদপত্রেও ভ্রমে তাঁহার রচন! বাছির 
হইতে লাঁগিল। তখন তাহার বয়স প্রায় চব্বিশ বৎসর মাত্র । 
বেবেক! ম্যাক্টাভিস্‌ নায়ী কোনও ইংরাজ যুবতীর সহিত তাহার 
বিবাহ হইল। মংমার পাঁতাইযা! মাইকেল কাব্য আলোচনার অগ্রসর 
৯৭ 
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হইলেন। এই সময় ৮0৩ 08255 1,537” নামক একখানি পঞ্চ 
গ্রন্থ ইংরাজীতে রচন! করেন। সংযুক্তার আখ্যান লইগ্সাই মধুশদন এই: 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । তাহার কবিত্বশক্তি ও ইংরাজী ভাষক্ানের 
পন্ধিচয় পাইয়। সকলেই এই নবীন কবির যশোগান করিতে লাগিল 

মহামতি বীটন প্রমুখ ইংরাজগণ মধুন্দনকে জানাইলেন যে, 
ইংরান্মী পদ্ত গ্রন্থধানি চমৎকার হইয়াছে সত্য? কিন্তু ইংরাতী ভাষায় 
যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যই রচনা! করুন না! কেন, তাহাতে তাহার যশঃ ও 
অর্থ কিছুই হইবে না। তৎপর্িবর্তে তিনি যদি মাতৃভাষায় কাব্য বচন! 
করেন, তাহা হইলে তাহার অপূর্ধব কাব্য প্রতিভার ষথার্থ সমাদর ঘটিবে। 
বীটন সাহেবের এই উপদেশ মাইকেলের চিত্রক্ষেত্রে ভাবাস্তর ঘটাইল। 
তিনি উহ্ধার সারবত্তাও উপলব্ধি করিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় 
রস্থ রচনা করা দূরে খাকুক, চর্চার অভাবে তিনি বাঙ্গালাঁয় চিঠি পত্রাদি 
পধ্যস্ত লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু উচ্চাকাজ্ষা! তাহার জদয়ে শক্তির 
সঞ্চার করিল। তিনি অবদরকালে সংস্কত প্রভৃতি নান। ভাষা আয় 
করিতে লাগিলেন। 

ক্ষল মাষ্টারী করিয়া ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি থে অথ 

উপার্জন করিতেন, তাহাতে সংসারের সকল অভাব দৃরীভূত হইত না। 
নানাপ্রকার অশান্তি ঘটিতে লাগিল। ক্রমে পরীর সহিত নানা বিষয় 
লইয়! তাহার অসভ্ভাব ঘটতে লাগিল।* শেষে বিরক্ত হইয়! তিনি পর্দীর 
সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিলেন। তার পর মাদ্রাজ খ্রেপিডেন্দী 
কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষের কন্তা! ছেন্রিয়েটা নারী ইংরাকন্ার 
গাঁণিগ্রহথ করিয়া! ১৮৫৬ খুষ্টান্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 


| মাইকেল বধস্দন দত্ত। ঠা 14 ১ 
" সেই ভীহার পিতা-মাত! উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হা, ৃ 
ছেন। পিতার ত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি জ্ঞাতিগণ খাম করিয়াছেন |. :কলি-: 
কাড়ার ফিরিয়! আদিয়! তিনি আকুল সমুদ্রে পড়িলেন। বন্ধুবান্ধব, 
আত্তীর স্ব্ন সকলেই তাহাকে বিধন্থী “বলিয়া, পরিত্যাগ, করিয়াছেন: 
নিরাশ্রয় সহার-বিহীন মধুহ্দন চারিদির অন্ধকার দেখিলেন।, এ সমন. 
তাহার অক্ত্রিয সুহৃদ গৌরদাস বসাক তীঁছার সাহাঘ্যা্থ অগ্রসর 
হইলেন। তীহারই চেষ্টায় ষধুন্দন কলিকাতা পুলিস আদালতে 
দ্বোভাষীর কাধ্য পাইলেন। তাহারই আদ কার-ক্রেশে মধুনদনের 
মংসার যাত্রা নির্ববাহিত হইতে লাগিল। এ দিকে বন্ধুবর্গের চেষ্টার 
পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টাও চলিতে লাগিল । 
গৌরদাস বাবু-মধুস্থদনকে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্্র ও ঈশ্মরচন্র 
সিংহের . সহিত পরিচয় করাইন্না ছ্িলেন। মহারাজ যতীন্রমোহন 
চীকুরের সহিতও মধুস্দনের পরিচয় ঘটিল। বাঙ্গালাক়. এই সকল 
ন্্াস্ত ব্যক্তি বেলগেছিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহারাজ 
যতীন্্রমোহন ঠাকুরের আদেশে মধুস্দন “্রত্বাবলী” নাটকের ইংরাজী 
অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ থুষ্টান্দে উহা! বেলগেছিয়ার রঙ্গালয়ে অভিনীত 
হয়। অধুন্ছদন এই অনুবাদের ভন্ত পাচ শত টাক! পারিতোনিক 
প্রাপ্ত হন 
মধুস্থদন এই নাঁটক অনুবাদের সময় সংস্কৃত নাটক রচনারীতির ধ্োধ 
.গুপ উত্তমরূপে অনুশীলন করিতে গারিয়াছিলেন। সেই সমঙ্ হইতেই 
নব প্রণালীতে বাঙ্গালা নাটরু রচনার বাসন! তাহার হায়ে,লমুদিত হয়| 
জঙুসাঝে: ১৮৫৮ খৃষ্টান শর্দি্টা নাটক রচনা করেন।, গ্রস্থাককারে 
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মুদ্রিত হইয়া! উছ!। যখন বেলগেছিয়ার রক্কালয়ে অভিনীত হইল, তখন 
মধুহ্দনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল । 

মাতৃভাষার প্রতি তখন মধুক্দনের ভক্তিসমুদ্র উচ্দ্বাদিত হইর! 
উঠিয়াছিল। তিনি তৎপরে প্রাচীন গ্রীস্‌ দেশীয় পুরাণ অবলন্বনে : 
“্পদ্পণারতী” নাটিক রন! করেন। এই নাটকে তিনি অমুতাক্ষর ছন্দের 
কিছু নমুনা দ্িলেন। ছুইথানি নাটক রচন! করায় মধুসদনের খ্যাতি 
যথেষ্ট হইয়াছিল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে “বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রে" 
ও৭্একেই কি বলে সভ্যতা” নামক ছুইখানি প্রন রচন| করেন। 
এই ছুইখানিই বাক্সালা সাহিত্যের প্রথম প্রহদন। 

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুনুদ্ন “তিলোত্তমাঁসস্তব” বাব্য অমুভাক্ষর ছন্দে 
রচনা! করিয্বা মহারাজ যতীব্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। অমুত্তাঙ্ষএ 
ছন্দে যে কাব্য রচিত হইতে পারে, ইহ1 সে সময়ে কেহই বিশ্বাস করিতেন 
না। শ্বকং বিষ্কাদাগর মহাশর পর্যযস্ত উহা! অসম্ভব বলিয়। অগ্রাহ্‌ করিয়া- 
ছিলেন। “্ভিলোতমামস্তব” কাবা পড়িয়! মহারাজ ঘতীন্ত্রমোহন বিশ্বয়ে 
স্তস্ভিত হইলেন। মাইকেলের অপূর্ব গ্রতিভা দর্শন করিয়া আনন্দে 
তাহার জদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি আপনার ব্যয়ে কাঁব্যখানি মুদ্রিত 
করিলেন। বঙ্গীয় পাঠকবুন্দ এই কাব্যের নৃতন ছন্দ, নৃতন ভাব ও 
ওলজন্থিতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন । নি কীর্তি দিগন্তব্যাপিণী 
হুইল। 

১৮৬১ গ্ুষ্টাব্ধে অমর গ্রন্থ "মেঘনাদ বধ” কাব্য রচিত হইল । মহা- 
কবি বলিয়া ষধুহ্দনের নাম বাঙ্গীলায় বিখ্যাত হইদ্লা গেল। পাঁচ 
বৎসর পূর্বে খিনি “পৃথিবী” লিখিতে গিয়া "প্রধিৰী” লিখিস্বাছিলেন, 
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তিনিই বাঙ্গালার মহাকবির আনন অধিকার করিলেন । ইহার পর 
প্ক্ণকুমারী নাটক,” পব্রজাঙগনা কাব্য” রচিত হইয়! বাঙ্গালা সাঁছ্ত্য- 
রাজ্যে যুগাত্তর উপস্থিত করিয়া দিল। 

ইতিমধ্যে মোকদ্দম! করিয়া তিনি পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া পাই- 
লেন। সেসমন্ন সম্পত্তি হইতে ও গ্রন্থ বিক্রয়ের ফলে যে অর্থ তিনি 
পাইতেন, তাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে তাঁহার চলিয়া যাইতে পারিত; কিন্ত 
আম্মসং্যমে তিনি কোনও দিন অভ্যস্থ ছিলেন না। বিলাস-বাসনে 
ভিনি অপরিমিতভাবে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন । সুতরাং তাঁহার 
অন্ভাবও ঘুচিল না। এই সময় তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা 
নন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 
১৮৬১ খৃষ্টান মধুক্দন স্থির করিলেন যে, তিনি বিলাতে গরিয়! 
ব্যারিষ্টার হইয়া জাসিবেন। ১৮৬২ থুষ্টীবে বিষয়সম্পত্তির ভার তাহার 
পিতার আমলের পুরাতন কর্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ 
করিয়। জী-পুভ্রারদির ভরণ-পৌষণের ব্যবস্থা করিয়া সেই বৎসর জুন 
মাদে তিনি বিলাত যাত্রা! করিলেন । 

কর্মচারীর উপর নির্দেশ ছিল যে, সে মাসে মাসে তীহাকে টাকা 
পাঠাইয়। দিবে। কিন্তু ধূর্ত কর্মচারী তাহাকে টাক1 পাঠাম দূরে 
থাকুক, কলিকাতাস্থিত তাহার 'স্তী-পুন্রের ভরণ-পৌধণের টাকাও বন্ধ 
করিয়াছিল। 

মধুস্দন বিলাতে গিয়া, অর্থকষ্টে বিব্রত হইলেন । এ দিকে তাহার 
পরী খরচের টাক ন1 পাইয়া অবশেষে অপগোও শিশু হুইটিকে লইয়। 
তাহার নিকট বলাতে চলিয়া গেলেন। মধুহুদনের বিপদের মাত! 


৯৯৪ ভারত-গ্রতিস্ত। 
বাড়িল। দারুণ অর্থকষ্টে তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন। উপারাস্তর 
 ন। দেখিয়। তিনি দয়ার অবতার বিস্ানাগর মহাশয়ের নিকট পত্রধোগে 
সকল বিবরণ লিখিক়্! অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিস্ভাসাগর 
মহাশয় পর্যাপ্ত অর্থ পাঠাইঙ্জা তীহাকে সে খাত্রা রক্ষা করিলেন । 
.. আমন ছুর্দিনের মধ্যেও মধুহ্দনের প্চতুদ্দশপদী কবিভাবলী” রচিত 
হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাদে মধুক্দন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উতীণ 

হন। তৎপরে ১৮৭৭ খুষ্টাবে কলিকাতায় ফ্রিরিয়া আপেন। বিস্বা- 
সাঁগর মহাশর তাহার জন্য বাড়ী দাজাইয় ব্যারিষ্টারী করিবার যাবতীয় 
আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি ব্যারি- 
টার হইলেন। প্রথমতঃ তাহার খুবই পমার প্রতিপত্তি হইল | মানিক 
দেড় হাজার ছুই হাজার টাক উপার্জনও হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি 
. জন্মাবধি স্বভাব কবি, ব্যবহারাঁজীবের কার্যে তাহার আসক্তিও ছিল 
. না, ইচ্ছা ছিল না । তাহার প্রকৃতিতে ব্যারিষ্টারী বুদ্ধির আদৌ স্থান 
ছিল না1। কাজেই ক্রমে তাহার পশার কমিয়া আসিতে লাগিন। 
ব্যবহারাজীবের কার্যে কোনও মতেই তাহার আস্থা ছিল না। 

উপার্জন কমিয়! গেল, কিন্তু ব্যক্ধ কমিল না। স্থরাপানের মাঘ্রাও 
বাঁড়িয্! গেল! ক্রমে খণ বাড়িতে লাগিল। ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া! তিনি 
কিছ দিদের জন্য চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময় “হেক্টর বধ* “মায়! 
কানন” ও শিশ্ুপাঠ্য কবিড়াবলী রচনা করিয়া তিনি অর্থোপার্জনের 
চেষ্ট1! করেন। 

খণ বাড়িতে লাঁগিল। উত্তমর্ণগথের তাগাদাহ তিনি অস্থির হুইয় 
উঠিলেন। বনু-বাঁ্ধধগ্ণণ যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতে লাগিলেন ? কিন্তু 
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আজীবন উচ্ছজ্খল ও অমিভাচান্ী কবির দৈত্তাদশা! কোনও ত্তেই 
ঘুচিল না। এই সময় তিনি কিছু ্লিনের জন্য উত্তরপাঁড়ায় গা অব- 
বান করেন। , 
জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় ও দাহায্যে মধূহ্দন কন্ঠ 
পর্শির্ঠার বিবাহ" দিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় অবস্থান কানে কবির 
দুঃখ-ছূর্দশ! চরম সীমায় উঠিয়াঞ্ছিল। তিনি ও তাহার পড়ী উভয়েই সে 
দমস্কে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অগত্য1 পড়ী হেনরীয়েটাকে কন্ঠ শর্দিষ্ঠার 
আলয়ে রািয়া তদীর বান্ধবগণ মধুন্দনকে কলিকাতা লইয়া আসেন । 
মধুহ্দন তখন আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
পত্তীর সহিত তাহার আর দেখা হয় নাই। হেন্রীয়েটা পূর্বেই 
জীবন ত্যাগ করেন। রোগশব্যায় শয়ন করিয়া অধুস্থদন সে পংবাদ 
পান। মুত্যুর অব্যবহিতপূর্কে স্থ্রনিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহূম ঘোষ 
প্রভৃতি তাহাকে দেখিতে যাঁন। তিনি শিশু-পুক্র এলবার্ট নেপোনিক্জনের 
ভার মনোযষোহনের উপর অর্পণ করেন। মনোমোহন সে কর্তব্য পাশন 
করিগ়্াছিলেন। মহাকবির পুত্রকে লেখা-পড়। শিখাইয়া উত্তরফাঁলে 
মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন। 
পরীর ঘৃত্যু সংবাদ পাইয়। তিন দিবস পরে ১৮৭৩ খুষ্টান্বের ২৯শে 
গুন রুষিবান় বেল! ২টার সময় বাঙ্গালার অমর কবি, প্রতিভার অপূর্ব 
অবতার মধুস্দন সর্ববহঃখ-যন্তরণার ১৫০০ মুজিলাভ করিয়া অনস্ত 
পথে ঘাঁতা করেন। 
১৮৮৮ খুষ্টাৰে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্ে সাগ্কুলার রোডের 
সমাধিক্ষেত্রে মধুক্দনের দেহ যেখানে সমাহিত হইয়াছিল, তাহার উপর 
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একটি মন্্রবেদী নির্মিত হয়। মাইফেলের হ্বলিখিত “ধাড়াও পথিফব় 
জন্ম যদি তর এ বঙ্গে” নামক কবিতাটি বেদীমূদে উৎ্কীণ আছে। 

মধুস্দনের অক্ষয় কীতি “মেঘনাদ বধ” কাব্য ব্যতীত নিম্নলিখিত 
কাব্য, নাটকাদি তিনি রচনা করিয়াছিলেন 3-- 

*ভিলোতুমা-সম্ভব,” “ত্রজাঙ্গ না,” “বীরাজ নাঃ” শ্চতুর্দশপাদী কবিভা- 
বলী,” *শশ্িষ্া,” “কৃষ্ণকুমারী,” “পন্াবতী,” “্দুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
কে,” “একেই কি বলে সভ্যতা,” “হেক্টর বধ,” মায়াকানন,” 
শশিশু পাঠ্য কবিতাবলী ।” 

এতগ্বাতীত তিনি “সিংহল বিজয়,” “বিষণ ধন্গুণ" নামক ছুই 
খানি ক্ষাব্য লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ করিয়] ঘাইতে 
পারেন নাই। বন সংখ্যক কবিতাবলীও অপ্রকাশিত ভাবে ছিল। 
ক্রমে ক্রয়ে “অপ্রকাশিত কবিতাঁবলী” বাহির হইতেছে । 

মহারাজ বতীন্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারে মাইকেলের শ্বহন্ত 
লিখিত “তিলোত্তমা সম্ভব” কাব্যের পাঁওুলি পি সযত্ে রক্ষিত আছে। 

কাব্যকাননের কলকণ কোকিলের , মধুর স্বরলহরী অকালে থামির। 
গিয়াছে। বাঙ্গালার ছুর্ভাগ্যবশতঃ অসময়ে মধুকদন পৃথিবী ত্যাগ 
করিয়াছেন। প্রতিভার অবতার রাণীর বরপুত্র অত্যন্ন কালের মধ্যে 
 স্বাঙ্গালা সাহিত্যতাগারে যে মহামূল্য রতুরাজি দান করিয়া শিক্কাছেন। 
তাহা! অতুলনীয় ও অপুর্ব প্রভাময় হইলেও বাঙ্গালীর সাধ তাহাতে 
| মিটে নাই। মধুস্দনের নিকট মাতৃভাষা! আরও অনেক গাইবার আশা 
করিস্াঁছিলেন। যে প্রতিভার অধিকারী হইয়া! তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সষ্যক বিকাশ তখনও হয় নাই। বিশ্বলাহিত্যের রহ 
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সিংহাসনে ধাহার অগ্রততিত্দী অধিকার ছিল, তিনি তাঁহার উপযোগী 
অধিক সংখ্যক মহাকাব্য রাখিয়। যাইতে পারেন নাই, এ ছুঃখ বাঙ্গালীর 
চিরদিন থাকিবে । আঁবাল্যের অসংযম ও আমিতাচাব তাহাকে অসময়ে 
কাড়িগ্ক! লইয়া! গিয়াছে, নহিলে প্রত্বহারা রাজেন্দ্রাণী” রূপে মাতৃভাষার 
কি অপূর্ব শোভ হুইতঃ তাহ! কল্পনাও কর! যাঁয় না। সারাজীবন 
বিজাতীন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও এই অপুর্ব শক্তিধর মহাকবি 
কাঁলে যেরূপ প্রগাড দেশ-ভক্তির পর্িচন্ন দিয়াছিলেন, মাতৃভাষার প্রতি 
নিষ্ঠা গ্রকাঁশ করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র, মহাঁন্‌ ও পবিত্র। বিলাঁত 
যাত্রাকালে “বঙ্গভূমিব প্রতি” শীষক কবিতায় দেশ-গ্রীতির কি গভীর 
নিষ্ঠার পরিচয় মধুক্থদন দিয়া গিয়াছেন। ভাঁব-সম্পদে, ভাষার পরশ্বধ্যে, 
কাব্য কলাব ললিত বিলাস ও ছন্দের লীলাফ়িতি গতিতে “মেঘনাদ বধ” 
মহাকাব্য বঙ্গভাষার কোহিনুর । এমন মহাকাব্য বাঙ্গালায় দ্বিতীষ 
নাই, কখনও হইবে কি না কে জানে । যে মহাকবি এমন কাবোয্ধ্য 
বাঙ্গালীকে দীন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিভার উপযুক্ত সন্মান 
বাঙ্গীলী জাতি করিতে পারে নাই। বাঙ্গালাব শ্রেষ্ঠ কবি দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে প্রাণ হাবাইয়াছিলেন, এ কলঙ্ক বাঙ্গালী কখনও স্মৃতি 
হুইতে মুছিয়। ফেলিতে পারিবে না। সাকু্লার রোডের উপরস্থিত 
সমাধিক্ষেত্রে, কবির সমাধিগ্রস্তরন্তত্তের কাছে আমিলে মহাকবিৰ 
লেখনী নিঃস্ত পাঁডাও পথিকবর ! জন্ম যদি তব এ বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ- 
কাল এ সমাধিমূলে” এই উৎকীর্ণ রচনাটি বাঙ্গালীর দৃষ্টিগোচর হইবা- 
মাত্র শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক অবনত হইবেই। জঙ্গে সঙ্গে মনে হইবে, 
কবে মাইকেলের স্মৃতিরন্ধার জন্য বাঙ্গালী মর্ধরমন্দির নিশ্দীণ করিয়া 


২৯৮ ভারত-গ্রতিভ। 


স্কৃতজ্ঞতার খধ কিয়ৎপন্জিমাণে শোধ করিবে । সাহিত্য-সশ্ত্রাট বিমচন্ 
শধুকদনের মৃদ্ুতে যে কথা বলিয়়াছিলেন, তাহার গুরে সুর মিলাইয। 
রলিতে হয়, বাঙ্গীলায় মাঁইকেলের মত মহাকবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিম়্া আঁশ! হয়, এ দেশ আবার জাগিবে, আবার জ্ঞানের প্রদীপ 
শিখায় বিশ্ববাসীকে আলোকিত করিবে। নে আঁশ! মিথ্যা নঙ্ে, 
সে আশ! দূরাশ! নহে, বাঙ্গালীর সাহিত্য ভাবে ও ভাষার সৌন্দধ্ো 
লোক বিমোহন হইয়া! উঠিতেছে। 


গোর তি রসন 


হেমচ্ন্র বন্দোপাধ্যায়। 


বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৩৮ খুষ্টাব্বের ১৭ই 
এপ্রিল মঙ্গলবার, হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিট! নামক গ্রামে হেমচন্তর 
মাতামহালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পিতার নাম টৈলাসচন্দ্র বন্থ্যো- 
পাধ্যায় জননীর নাম আনন্দম্য়ী। কৈলাসচন্ত্রের বংশ-মর্ধ্যাদা। যথেষ্ট 
ছিল; কিন্তু অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। উন্তরপাড়ায় একটি সামান্ত ও 
সাধারণ বাঁদভবন ছাঁড়া তাছার অন্ত কোনও পৈতৃক সম্পতি ছিল না| 
হেমচজ্জের মাতামহ রাজচন্দ্র চত্রবর্তীও ধনী ছিলেন না, তবে. 
জামাতাকে নিজগুঁহে রাখিয়! সযত্রে পুত্রনির্র্িশেষে লালন-পালন করিয়া” 
ছিলেন। হেমচন্ত্র পিতার জোষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাহার আরও 
[তিনটি সহোদর ও ছুই সহোদর! ছিপেন। সহোদরত্রয়ের নাম হ্থাক্রমে, 
ূর্চন্দ্, যোগেন্দ্রচন্ত্র ও ঈশানচন্ত্র। সহোদর যুগলের নাম, বসন্তকালী 
ও নৃত্যকাঁলী। হেমচন্দ্রের মধ্যম সহোদর পূর্ণচন্ত্র উত্তরকালে বারাণসী 
পাষে বশং ও অর্থ উপার্জন করিল্না উৎকৃষ্ট চিকিৎদক বলিয়। প্রপিদ্ধি 
পাঁভ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র্দ্র অন্ধালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। 
কনিষ্ঠ ঈশানচন্ত্র গলি কালেক্টরিতে কাঁধ্য করিতেন, পরিশেষে হাঁই- 
কোর্টে, চাকরি পাইয়াছিলেন। গ্ুকবি বলিয়া ইনিও উত্তরক্ষালে 
প্রতিপত্তি লাভ করেন। “যোগেশ” কাঁবষো ঈশানচন্ত্রের কৰিষশঃ 
নযুক্ঞ লীমায় উঠিয়্াছিল। 


১১৩০ ভারত-গ্রতিঙা 


বাল্যকালে হেমচন্ত্র গুলিটা গ্রামে মাতামহালয়ে থাকিয়া তত্রতা 
গ্রাম পাঠশালায় নয় বৎসর বয়স পর্যাত্ত অধ্যয়ন করেন। অল্পবয়স 
হইতেই তিনি ধীর প্রকৃতি শান্ত এবং পাঁঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 
গ্রাধ্য পাঠিশীলায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্রের মাতীমহ তীহাঁকে 
খিদিরপুর্স্থিত ভবনে লইয়া আসেন এবং তত্রত্য পাঠশালায় ভন্তি করাইয়! 
দেন। কিছু বাঙ্গালা ও শুভস্করী শিখিষা ভেমচন্দ্র বখন উচ্চতর শিক্ষার 
জন্ট লালায়িত, সেই সমষ তাহার মাতামহ রাঁজচন্দ্র ভবলীল! সা করেন। 
তাহার মৃত্যুতে পারিবারিক অবস্থ! অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। 
হেমচন্দ্রের পিতা কোনও কাজ-কর্প্ম করিতেন ন| | ' সেই ময় পত্তিত্- 
প্র্থর প্রসন্নরকুমীর সর্বাধিকারী খিদিরপুরে বাস করিতেন। তিনি তখন 
হিন্দি কলেজের অধ্যাপক ! হেমচজ্রেব জননী গ্রসন্নকুমারের শরণাঁপন্ 
হইলে তিনি কিশোবয়স্ক হেমচন্দ্রকে স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম 
করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রতিভাবান হেমচন্দ্র পাঠে দক্ষতা গ্রদদ্ণন 
করাক় প্রসন্নকুমার তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভণ্তি কঞ্সাইয়! দেন। ১৮৫৩ 
খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। 

১৮৫৫ থুষ্টাীনে হেমচন্জ্র জুনিয়র হ্কলারশিপ পরীক্ষায় দিতীয় স্থান 
অর্ধিকার করিয়! ছুই বৎসরের জন্ত মাসিক দশ টাক] করিয়া! বৃত্তিলাভ 
করেম। এই বৃত্তির টাকায় দরিদ্র পরিবারের আংশিক ছুঃখ দূরীভূত 
হুইয়াছিল। ১৮৫৭ খুষ্টাবে হেমচন্ত্র সিনিরর পরীক্ষা! প্রদ্দান করেন। 
বৃত্তিলাভ করিতে পারিলে সংসারের কষ্ট কিম়্ৎপরিমাঁণে দূরীভূত, হইতে 
পাগিবে ভাবিয়া হেমচন্ত্র এ সমন্ধ অ্লাস্তভাবে রাত্রি জাগরণপূর্ঘবক 


হেমচক্জ বান্রাপধ্যায় । ৩৪২ 


মধ্যয়ন কবিতেন । পরিশ্রষের পুরস্কার আছে। হেমচন্ত্র চতুর্থ স্থান 
অধিকার করিয়া! মাসিক ২৫২ টাক। বৃত্তিলাভ করেন । 

১৮৫৭ থৃষ্টাব্বে কলিকাতা বিশষ্ববিদ্তারন্নের প্রতিষ্ঠ। হয । দেই বংনর 
প্রথম প্রবেশিক! পরীক্ষা গৃ্ীত হইলে হেমচন্ত্রু উক্ত পরীক্ষা! প্রধান 
কবেন। পরীক্ষা ফল প্রকাশিত হইলে দেখা! ষাঁ় যে, তিনি প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয্! বৃত্তি পাইক়্াছেন। হেমচন্দ্র অতঃপর প্রেসিছেন্দী 
+লেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন) কিন্তু দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিবার 
পযোগ ও সুবিধা তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাহ । ১৮৫৯ থৃষ্টাবে চতুর্থ বার্ষিক 
শ্রেণীতে অধ্যঘন করিবার প্ময় ভীাঁকে কলেজ পবিত্যাগ করিতে 
১ল। মাসিক ১৫২ টাকা রুত্তি ছুই বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। উহা শীন্ত 
বন্ধ হইবার সম্াবনা দেখিস বাধা হইম়্া হেমচন্ত্র বিশ্ববিদ্ভালষ়ের 
শকট বিদায় গ্রহণ করিলেন! অর্থোপাজ্জন না কৰিলে সংপার 
অচল। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের গ্সাফিসে বন্ুবান্ধবের 
প্রপারিশে হেমচন্্র একটি ৩৫ টাকা বেতনেঞ্+ কেরাঁণীগিরির পদ লাভ 
করিলেন । 

কেরাণীগিরির শুঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও হেমচন্ত্রের অধ্যয়নানুবাগ 
স্‌ পায় নাই | গৃহে তিনি নিয়মিত পাঠাভ্যাদ করিতে লাগিলেন । 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ে তখন বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইতেছিল। 
হেমচন্ত্র উক্ত পরীক্ষ। প্রদানের অধিকাবী ছিলেন? তিনিও অবনরকাঁগে 
অধায়ন করিয়! উক্ত পরীক্ষা প্রদানের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 
১৮৫৯ থুষ্টাবে পরীক্ষা! গৃহীত হইল । হেমচন্ত্ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইক়] দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। কেরাদীর পক্ষে এক্সপ ভাবে 


ক ূ ভা র্ত"্ঞতিড়া। 
সাঞ্চল্য লাভ করা৷ অত্যন্ত গৌরবের এবং এই ঘটনা ইতিহাসের 
পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার ষোগা । 

ছাত্রারস্কাতেই হেমচন্দ্রের ধিবাহ হ্ইল্নাছিল। ভানীগুরের কাঁশী- 
নাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যার সহিত তাহ পরিণয় 
বটস্থাছিল। হেষ্চন্দ্রের পত্ীর নাম কামিনী দেবী। তিনি লেখাপড়া 
জীনিভেন না। বুদ্ধির বিশেষ প্রাথধ্যও তীহার ছিল না। তবে তিনি 
যেমন ধর্মপরায়ণা, পতিভ্রত। তেমনই সুন্দরী ছিলেন। 
১  কেরানীগিরি করিয়া অবশিষ্ট স্বীবন যাপনের অভিপ্রায় হেমচন্তেন, 
কোনও 'দিন ছিল না। বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ছিনি 
নব প্রতিঠিত “কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের” প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করেম। মালিক বেতন ৫০২ টাক1। সরকারী চাকরীতে থাকিলে 
হেমচন্ত্র পরিণামে পেন্সন পাইতে পান্গিতেন, কিন্তু স্বাধীনচেত! হেমচন্ত্র 
দাসত্বের নিগড়কে, বিশেষতঃ কেরাণীগিরিকে শোভনীয় ও স্পৃহনীয় বলিয়! 
মনে করেন নাই। “ট্রেনিং স্কুলের” প্রধান শিক্ষকপদে কাঁধ্য করিতে 
করিতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ও 'ব্যবহারাজীব রমাপ্রসাদ রায়ের 
পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

খিদিরপুর হইন্ডে প্রতাহ শিক্ষকতা করিতে আসা অসম্ভব বোধে 
তিনি সেই সময় কলিকাতা মেসে অবস্থান করেন এবং ন্ব্যবস্থাশানজ 
অধ্যরনে মনোযোগী, হন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও গৃকধ- 
শিক্ষকের বর্তব্য পালন করিয়া অবকাশ অতি অল্পই ঘটিত, তথাপি 
হেমচন্ত্র পশ্চাঁৎপদ হইলেন না। তিনি প্রেপিডেন্দী ' কলেজ, হইতেই 
১৮৬৯ খৃষ্টান্জে বি, এল পরীক্ষ। প্রধান করিলেন। পরীক্ষার ফল 


হেমচন্জর বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩০জ্‌ 


সুবিধাজনক হইল না। তিমি এল, এল উপাধি লাভ করেন। এল, 
এল উপাঁধ লাভের পর তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিলেন । রমা" 
প্রধান্ধ হেমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার উপদেশে হেয়চন্জ্ 
সনন্দেফী পদের ছন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিলেন। 
একশত টাকা বেতনে তিনি প্রথমতঃ শ্রীরাঁমপুরে পরে হখব্‌ড়া় 
সুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন) কিন্তু চাকরী তাহার প্রক্ৃতিবিকদধ 
ছিল। দীর্ঘকাল দানত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে ' অস্বাসা- 
বিক। সুদূর প্রবাসে মুন্েফী কার্ধ্যোপলক্ষে তাহাকে যাইতে দিতে : 
জননী আপত্তি গ্রকাশ করাম়্ মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র কাধ্য পরিত্যাগ 
করেন। 

১৮৬১ খুষ্টান্বে ১৯শে মার্চ তারিখে হেমচন্ত্র হাইকোর্টের উককীল- 
শ্রধীতে নাম লিখাইয়া ওকালতী আরম্ত করেন। নবীন ব্যবহারাজীবকে 
গ্রায়ই জীবন-সংগ্রামে বিশেষ কষ্ট পাইতে হই থাকে । কিন্তু হেম- 
চক্ত্রকে দে অস্মুবিধ। তোগ করিতে হয় নাই । দেই ময়ে 2০015 
[9 01175105009” ইংরাজী আইন-বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুদিত 
করিবাক্ধ জন্ত গবর্ণমেন্ট বিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন। হেমচন্দ্রকে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনা করিয়। সরকার বাহাছুর তীহাকে ই উক্ত কার্যের ভার অর্পণ 
করেন। হেমচন্ত্র এই অঙ্থরাদ ব্যাপার হুইতে "পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রান 
হই সহত্র মুদ্রা! পাককিমাছিলেন। এই, অর্থের ভন্ঠ প্রথমতঃ হাইকেটে 
আমিয়াই তাহাকে অর্থকষ্ট সহা করিতে হয় নাই । ২৮৬৪-৬৫ খুষ্টাবে 
বিশ্ববিদ্ালম্ের গ্রবন্তিত নুতন নিয়মান্থসাঁে ৩০, টাকা! জমা দিয় হেমচন্্র 
বি, এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 


খটও 9 ভারত-প্রতিভ। 


১৮৬১ শ্ষ্টাৰে ছাত্বাবস্থায় ছেমচন্দ্রের কবিত। লেখার গ্রবৃতি জন্মিয়া- 
ছিল। সেই সমক্প “চিন্তাতরক্জিশী” নামক তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। সে সময় রঙ্গলাঁলের "পদ্মিনী উপাখ্যান” ; মাইকেলের 
শ্তিলোন্তমাসম্তব* ও “মেধনাদবধ” বাঙ্গাল! সাহিত্য-কাননে ফুটিযাছিল। 
কিন্তু ঘাঙ্গালী সাধারণ পাঠক তখনও তাহাদের প্রকৃত সমাদর করিচ্ছে 
শিখে নাই। *টিভ্তাতরঙ্গিণী* মুদ্রিত হইলে পর আঁচাধ্য কষঃকমলের 
চেষ্টান্স ১৮৬৩ খুষ্টান্দে উহা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এল, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের 
পাঠা পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয় । 

১৮৬৪ খুষ্টান্দে হেমচন্ত্ের দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ “বীরবাহুকীব্য” প্রক1- 
শত হইয়া বাঙ্গাল! সাহিত্য-ভাগ্ারের শ্ত্রীবৃদ্ধি সাধন করে। এই গ্রন্থে, 
কবির দেশ-ভক্তির অস্কুর ও ছন্দের প্রতি অধিকারের পরিচয় পাওয়! 
যান্ন। হেমচক্জ সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়া] ক্রমশঃ যশোলাঁভ 
করিতে লাগিলেন। এ দ্িকে হাইকোর্টে তাহার পশার প্রতিপত্তিও 
জ্রঘশঃ বদ্ধিত হইভে লাঁগিল। প্রথমতঃ রমাপ্রসাদ রায় তাহার পৃষ্ট- 
পৌধক ছিলেন; কিন্তু ঠাহার অকালমৃত্যুতে হেমচন্দ্র নিজের উন্নতি 
সম্বন্ধে হতাঁশ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি মনে এমন সংকর্পও 
'করিফ়াছিলেন যে, হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া অন্ঠত্র গিয়। ব্যবহারাঁজীবের 
কার্য করিবেন? কিন্তু অকন্মাৎ অতর্কিতভাবে তাহার জীখনের গতি 
পরিবন্িত হইয়া গিয়াছিল। রমাপ্রসাদের শৃত্যুর পর তিনি কোনও 
শ্বেতাঙ্গ উক্ীলের সহকারিভাঁবে কাজ করিতেছিলেন। একটি মোক- 
মায় শ্তোঙ্গ উকীলটি উপস্থিত না থাকায় হেমচন্্রই যেই স্থলে 
মোকদদনা চালাইতেছিলেন। যুক্ি-তর্কের অবতারপাকালে তিনি এমনই 


ক্ম্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩৭৫. 


'নপুণভাবে যোকদামার সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য বিচারকের নিকট উপস্থাপিত 
করেন যে, তাহাঁতেই মোৌকদমায় তিনি জয়লাভ করেন। এই ঘটন। 
ক₹ইভেই হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের পসার-প্রতিপত্তি বাড়িতে আরম্ভ করে। 

দ্বারকাঁনাথ মিত্র তখনও হাইকোর্টের জজ হন নাই। সে সমস্বে 
হেমচন্দ্রই হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল। হেমচন্দ্রকে দ্বারকাঁনাঁথ অত্যন্ত 
তাঁলবাদিতেন। দ্বারকানাথের সহায়তায় হেমচন্ত্র প্রতিভাবলে হাইকোর্টে 
এমনই গ্রতিষ্ঠালাভ করিলেন যে, ১৮৬৪ খুষ্টাব্ষে তাহার মাসিক ছুই 
পহত্ত মুদ্রা উপাঞ্জন হইতে লাগিল। হেমচন্ত্র লক্ষী ও সরম্বতী উভয়েরই 
গন্সেহ দুষ্টি লাভ করিয়! ধন্ত হইয়াছিলেন। তাহার বন্ধু-বান্ধব তাঁহার 
“ত উন্নতি দর্শনে বিশ্মিত ও পুলকিত হইলেন। 

এই উন্নতির সময় হেমচন্দ্রের পিভৃ-বিয়োগ ঘটে । হেমচন্দ্র অত্যান্ত 
পিতভক্ত ছিলেন। পিতার বিযোগে তিনি অত্যন্ত অধীর হুইয়। পড়িলেন 
এবং কিছুদিন ধরি! নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গয্ায় 
গিয়া পিতৃদেবের শ্রাদ্ধাদি করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
কেশবচন্্র সেন তখন ব্রাহ্গধন্ম আলোচনার দ্বারা শিক্ষিত দেশবাসীকে 
্রবুদ্ধ করিতে ব্যন্ত। হেমচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধাদি তাহার নিকট কুসংস্কার 
বলিয়া অন্থমিত হুইঘ্াছিল। উচ্চ-শিক্ষিত হেমচন্দ্রকে এক্সপ 
' কুসংস্কারের* পক্ষপাঁতী হুইতে দেখিয়া ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্ত্র প্রকান্তভাবে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বাধীনচেতা, স্বদেশভক্ত, শ্বধর্শ- 
নি্ঠ হেমচজ্জ তাহার এই প্রকাস্ত অসন্তোষের গ্রতিবাদে কৃতসংকর হইয়া! 
: 0381)10015 0061900 টা) 10095 ঈর্যক একটি প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষার 
বচন করেন। পুস্তিকাখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

ূ ঁ 


৩০৬ ; ভাঁরগ-শ্রতিভ! 


 ভৃদেববাধু খন “এডুকেশন গেজেটের* সম্পাদক, সেই সমক্ক 
হেমচান্দ্রের অমৃত-নিন্তন্দিনী কবিতারাঁজি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত, 
হইত । হেমচক্্র ভূদেববাবুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের সর্ধোৎ- 
কুষ্ট কবিত। “ভীরত-বিলাপ” ও “ভাঁরত-সঙ্গীত৮ ১২৭৭ সালে উক্ত পত্রে 
গ্রকাঁশিত হুইয়াছিল। “ভারত-সঙ্গীত” প্রকাশিত হইলে সমগ্র বঙদেশে 
একট! তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পর্যন্ত তৃদেব- 
বাবুর 'কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন! ভূদেববাঁবু উহার সস্তোবজনক 
'কৈফিয়ৎ দিলে সরকার বাহাছুর কবিতাটির সম্বন্ধে আর উচ্চবাঁচ্য করেন: 
নাই। এই একটি কবিতা রচন! করিয়াই হেমচন্ত্র দেশের মর্দস্থল পর্য্যন্ত 
আলোড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ওকাঁলতীতে হেমচন্দ্রের এমনই প্রতিষ্ঠা? হইয়াছিল যে. সরকারী 
উকীল অন্নদাঁচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ 
করায় লন প্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব, স্থুকবি হেমচন্ত্র তীহার স্থানে সরকারী 
সিনিয়র গ্রীডারের পদে মনোনীত হন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তখন হেমচন্ত্র 
পূর্ণ শশধর। 

'ইংরাঁজী ১৮৭২ থৃষ্টার্দে সাহিত্যমত্রাট বন্ধিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" মাঁদিক 
পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কবিবর হেমচন্্র প্রথমাবধিই “বঙ্গদর্শনের” 
লেখক ছিলেন । “বঙ্গদর্শন” চারি বৎসর কাল নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ইহাতে হেমচন্দ্ের সর্বসমেত একাদশটি কবিতা ও একটি 
গ্াবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

 "বন্ুবর্গের অনুরোধে হেমচন্ত্র সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে গ্রকাঁশিত 
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মুত্রিত করেন | দে সময় হেমচন্্র মধুত্দনের ত্যক্ত সিংহাননে অবিসং' 
বাদিরূপে প্রতিষ্িত। 'তীহার বীণাধ্বমির মধুর তানে বঙ্গবাদী তখন, 
পুলকিত, বিশুদ্ধ । কমলাসন! বীণাপাণির প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হেমচক্েন 
ললাঁট সমুজ্জল।' ইন্দিরাও তখন তীহার ্বর্ণ-ঝাঁপি খুলিয়া বলগমাতার 
এই ক্কৃতী সন্তানের উপর আনীর্ব্ধবাদ বর্ষণ করিতেছিলেন। হাইকোর্টে 
হেমচন্দ্রের ভখন অতুলনীয় প্রতিপত্তি ও মর্যাদা । 

বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র ও হেমচন্দ্র সমসাময়িক । উভয়ে একই 
সময়ে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন । পসার ও প্রতিপত্তি রমেশচন্ 
অপেক্ষ1! হেমচন্দ্রের কম ছিল না । অনেকের বিশ্বাস হেমচঞ্জের তর্কশক্তি 
ও বক্তা দিবার ক্ষমতা রমেশচন্্র অপেক্ষা সমধিক ছিল । হেমচন্ত্রকে 
একবার বিচারকপনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা হইয়াছিল, কিন্তু হেমচন্দ্ 
স্বাধীনতা হারাইয়। রাঁজ-কাধ্যে নিযুক্ত হইবার পক্ষপাতী ছিলেন ন1। 
বিশেষতঃ তাহার জননী উহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেম। তাঁহার 
বিশ্বাস ছিল, বিচারপতি হইলেই অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। বিচার- 
গতি রমাপ্রসাদ রায়, শল্তুনাথ ও দ্বারকাঁনাথ মিত্র অকালে ইহলোক 
হইতে অপস্থত হইয়াছিলেন।' কাজেই তিনি সন্তানকে এ ক্বার্য্ে নিষুদ্ত 
হইতে দিবার কল্পনাও মনে পোঁষণ করিতে সম্মত ছিলেন মা । 

ওকালতী ব্যবসায়ের দ্বার! হেমচন্ত্র প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিতেন 
সত্য, কিন্তু! তিনি অর্থ-সঞ্চয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি দানে মুক্ক- 
হস্ত ছিলেন। প্রীর্থী কখনও তাহার নিকট আসিয়া বিমুখ হইত না। 
বাল্যকালে দারিজ্রোর কোলে লািত-পালিত হইয়া! তিনি 'দরিত্রের হুঃখ 
বুবিতেন। কাঁধেই অভীবগ্রন্ত ব্যক্তিকে তিনি অকুঠটিতচিত্তে 'দনি 
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করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপনে দাঁনই তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। 
বাহিরের গ্রশংসালাঁভের দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি ছিল ন! । বন্ধু-বান্ববকে 
তিনি ঘযাচিতভাঁবে কত সময় নানা প্রকাতে অর্থ-সাহাধ্য করিতেন । 

সমাজের সর্বত্রই হেমচন্দ্রের অসামান্ত প্রতিপত্তি জন্িয়াছিল। নে 
সময় কবির গানের বাহুল্য ছিল। কবির গান উপলক্ষে উভয় পক্ষে 
কবিতার লড়াই চলিত। হেমচন্ত্র সেরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে 
প্রায়ই অনুরুদ্ধ হইয়া বিচারকের আদন গ্রহণ করিতেন। তিনি বিচার 
করিয়া যে পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, সেই পক্ষই জয় লাভ 
করিত; তজ্জন্ত পরাজিত পক্ষ কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন ন1। 

সারদার ধ্যানে তম্ময় হেমচন্্র ক্রমে ক্রমে “আশাকানন,” “ছায়াময়ী,” 
“দূশম্হাবিদ্যা,* প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। করিয় বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জকে রমণীয় 
করিয়' তুলিতে লাঁগিলেন। 

মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য হেমচন্দ্রের হৃদয়ে একটা প্রবল 
আগ্রহ ছিল। “মেঘনাদ-বধের” টীক1 রচন! করিবার সময় হইতেই হেঙ্গ- 
চন্দ্রের হৃদয়ে এইরূপ একখানি মহাকাব্য লিখিবার বাসনা জন্মিক়্াছিল। 
মহাভারতে “বৃত্রসংহার* বৃত্তাত্ত অতি সঙ্ক্ষেপেই বর্ণিত আছে ।, হেমচন্ত্র 
সেই বৃত্তাত্ত অবলম্বন করিয়া “বৃত্রসংহা রম্রূপ অপূর্ব মহাকাব্য রচনা! 
ররেন। এই অমরকাব্যে পৌরাণিক বৃত্তাত্তকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
না করির। বহু স্থলে মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। এই মহাকাব্য 
১২৮১ সালে প্রক্কাশিত হয়। সুধী সমালোচিকগণ “বৃত্রসংহারকে” 
. সেখনাদ-বধের" কাব্য হইতেও উচ্চ আসন প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে 
এই উপাদের মহাকাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল্য সম্প্্‌। 


 ছেম্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩৩. 


দীর্ঘকাল লক্ষ্মী ও সরন্বতীর সেরা করিয়। হেমচন্র বার্ধক্য দৃষ্টিশর্তি- 
হীন হন। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র হইতে অব্দর 
গ্রহণ করিতে হয়। অজস্র অর্থ উপার্জন করা সত্বেও সুক্তহস্তে দান 
করার ফলে হেমচন্ত্র কপর্দকমাত্র সঞ্চয় করিতে পারেন নাই । এজন 
শেষবয়সে তাহাকে নিদারুণ অর্থকষ্ট সহ করিতে হুইয়াছিল। এ যাবৎ 
তিনি কোনও দিন পুস্তকবিক্রয়-লব্ধ অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। 
দৈবহর্কিপাক বশতঃ অন্ধ হইয়1 হেমচন্ত্র কাশীধামে গমন করেন। শেষ 
জীবন তথায় অবস্থান করিবেন, এইরূপ সক্কল্প করিয়াই তিনি বিশ্বে- 
শ্বরের চরণে শরণ লইয়াছিলেন । এতকাল পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ কখনও 
তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু দারুণ অর্থ-সমন্তায় পড়িয়া তাহাঁকে শেষে 
উহ্যঞ্ত গ্রহণ করিতে হইল। 

এই সময়ে তিনি “চিন্বিকাঁশ* নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচন! 
করেন। নিজে মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, অন্যে তাহা লিখিয়! লইত। 
এইরূপ গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে, তিনি “চিতুবিকাশকে” স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের 
তালিকাভূক্ত করাইবার জন্য কাশীধাম হইতে খিদদিরপুরের বাঁটাতে 
আগমন করেন; কিন্ত কবিবরের ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সে চেষ্টা ফলবতী 
হয় নাই। দারুণ অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইল । হেমচন্দ্র দৃষ্টিশক্তি হারহিয়! 
জগৎকে অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, অন্ন-চিস্তায় অধীর হইয়া সে অন্ধ- 
কারে কোনও কূল পাইলেন নাঁ। যিনি এত দিন সহ সহত্র অর্থ 
অকাতরে দরিদ্রের সেবায়, অভাবগ্রস্তের ছর্দশা-বিমোচনে ব্যয় করি! 
আসিয়াছেন, বাঙ্গালার দেই সর্ধশ্রে্ঠ কৰি অন্ধ হইয়া উদরানের জন্ত 
লালায়িত, ইহা! হূর্ভাগ্য ৰদেশেই সম্ভবে ! বাঙগালার সাহিত্য-সেবিগণ 
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রুৰিররের ছর্দশীয় বিচলিত হইলেন। সকলে সমবেত হক্ব গবর্ণ- 
যেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। নরকার বাহাদুর তাহাকে মাসিক 
২৫২ টাকা বৃত্তি দান করিতে লাগিলেন। এই সামান্ত বৃত্তি হে়চন্দরের 
তাৰ কেমন করিয়া দূরীভূত করিবে? কিন্তু হেমচন্দ্র অগত্যা 
তাঁহাতেই সন্তষ্ট হইলেন। সাধারণ চাদার দ্বারাও কিছু অর্থ সংগৃহীত 
হইয়াছিল।, 
বাঙ্গালার মহাকাব্য গ্রণেতা, হাইকোঁটের সুপ্রসিদ্ধ ব্যরছারাজীর, 
অজ অর্থ-উপার্জনকাঁরী, পরোপকারী, মহাপ্রাণ হেমচন্ত্র ২৫ টাকা 
বৃত্তির দ্বার! কায়-ক্লেশে বীচিয়! রহিলেন ! বাঙ্গালার শিক্ষিত, সন্তাপ্ত ও 
ধনরান্‌ সম্প্রদায় তাহা দেখিতে লাঁগিলেন। ক্রমে কাল তাহার সকল 
খ-দৈন্যের অবসান করিয়া দিল! ১৩১৭ সালের ১*ই জ্যৈষ্ঠ অমর 
কবি হেমচন্ত্র পার্থিব হুঃখ-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়! মহা প্রস্থান করিলেন। 
আকাশের চন্দ্র মেঘ্জালে আচ্ছন হইয়া! গেল। মধুহদনের ভেরীধ্বনির 
পর যাহার বীণারব বাঙ্গালার কাব্যকুপ্রে অমূতের ধার! বর্ষণ করিতেছিল 
মে বীপা নীরব হইয়। গেল। কিছু কাঁল পরে পতি-বিয়োগবিধুর! 
ছন্মাদিনী পত়ীও স্বামীর সহিত সাধনোচিত ধাঁষে মিলিত হইতে 
গেলেন। 
মহাকবি হেমচন্ত্রের রি ্রস্থাৰলীর নাম--(১) চিস্তাতরঙগিণ। 
(২) বীরবাছ কাব্য, (৩) আশাকানন, (৪) ছাঁরামরী, (৫) বুত্র" 
্ংহার, (৬) কবিতাঁবলী, (৭) চিত্ত-বিকাঁশ, (৮) দশমহাবিদ্ঠা 
৫) বিবিধ কবিতা (১*) রোমিও ভুলিয়েত, (১১) নলিনীবদত্ত । 
(১২) ভারত কবিতা, (১৩) রহস্ত কবিতা, (১৪) অপূর্ব কবিত। 


হেয়চন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় । 0১৯ 


 শ্বভাঁবকৰি হেমচন্ত্র, বঙ্গবারীর জেট সন্তান মহাকবি হেমচজ চলিয়! 
গিয়াছেন,কিস্ত তাহার অনল প্রবাহপূর্ণ, ললিত শববহুল কাঁব্যরাঙ্জি বাঙ্গা- 
লীর চিস্তারাজ্যযে যুগান্তর আনিয়। দিয়া অনস্তকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্ক- 
মান থাকিবে । হেমচন্ত্রের স্তান্ধ এমন তেজঃপুর্ণ ভাষায় বাঙ্গালার কোন? 
কবি কাব্য রচন! করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার "ভারত-সঙ্গীত” 
অজর, অম্রভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদ্দিত থাকিবে। এমন 
অনলম্াবী, এমন ওজোগুণসম্পন্ন চমৎকার কবিতা সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে 
দ্বিতীয় আঁর একটি নাই। হেমচন্দ্র যদি অন্য কিছু রচনা না করিয়! শুধু 
“ভারত-নক্গীত” রচন| করিয়। যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিন 
অমর কবি বলিয়া পুজা! লাভ করিতেন, হেমচন্দ্র আত্মবিস্ৃত বাঙ্গানী 
জাতিকে উদবুদ্ধ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। শ্বজাি- 
বাৎসল্য তাহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। স্বদেশভক্কি তাহার সমগ্র হৃদয়- 
'টিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল । উচ্চশিক্ষিত হেমচন্ত্র তাঁৎকানীন প্রথা" 
'মত ইঙ্গভাবাপন্ন হন নাই। ইউরোপ অপেক্ষা ভারত্ববর্ষের যাবতীয় 
বিষয়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা! ও অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালার গৌরবের কথ! 
রেখনী-দাহায্যে রচনা করিতে তাহার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইত, তীহা- 
তেই ভীহার হৃদয়ের যথার্থ পরিচক়্ পাওয়া যায়। মধুহ্দনের মৃত্যুতে 
কবিসিংহাঁসন যখন শুন্ত হয়, তখন সাহিত্য-সমাট বঙ্ছিমচন্্র 'বন্দদশনে' 
পাদটাকায় লিথিয়াছিলেন, প্বঙ্গ-কবি সিংহাসন শৃন্ত হয় নাই। **** 
এহেমচন্ত্র থাকিতে বঙ্গমাতাঁর ক্রোঁড় স্ব-কবিশৃন্ত বলিয়া আমরা রোদন 
করিব না।” দরিদ্রের সন্তান হেমচন্তর দারিদ্র্-ছুঃখ সম্থ করিয়া মানুবু 
হুইয়াছিলেন, ইন্দিরাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিলীভে ধন্য হইয়াছিলেন ; কিন্ত 


৩১২. | ভারত-শ্রতিভ! ' 


জীবন-ায়াহে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া স্তাহাকে রাজ হুগ্রহের ভিখারী হজে 
হইয়াছিল। একদিন তিনি লিখিয়াছিলেন, “যে জন সেবিবে তোমাক 
চরণ সেই দে দরিদ্র হবে !” শ্রই বাণী হেমচন্দ্রের নিজের জীবনে 
শেষদশায় অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। মহাকবির মহাঁবাণী: 
কি এমনই করিয়! নিজের জীবনে ফল প্রসব করিয়া খাঁকে ? হেমচন্দ্র 
বাঙ্গালার মহাগৌরবের পাত্র, বাঙ্গালী এই মহাকবির অপুর্র্ব দান 
মাথায় ধারণ করিয়। পবিত্র হইয়াছে । সমগ্র বাঙ্গালী জাতি চিরদিন, 
গভীর কৃতক্ঞ হৃদয়ে হেমচন্দ্রের রচিত কাব্য-স্ুধাপানে পরিতৃপ্ত হইবে। 
হেমচন্দ্রের পর বহু কবি বাঙ্গালায় আবিভূত হইয়াছেন, কিন্তু এমন 
উন্মাদনাময় ভাষায় আর কেহ কাব্য রচনা করিতে পারিলেন না) 
তাহার বীণার বস্কার কখনও তরঙ্গভঙ্গবুল সমুদ্রগর্জনবৎ ভীষণ,, 
গম্ভীর এবং হৃদয়োন্মাদময়। আবার কখনও কলনিনার্দিনী ললিতনৃত্য- 
পক্সারণা তটিনীর ন্যায় সুমধুর । প্রত্যেক গীতি-কবিতায় এমন একটা 
গজন্বিতা আছে-যাহা অন্যত্র ছুর্লভ। জাতীর মহাঁকবির আসন 
হেমূচন্দ্রের ন্যায় কবির জন্যই নির্দিষ্ট । এমন কবি না হইলে একট! 
জাতিকে কেহ উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না) হেমচন্দ্রের আসন এজন্ত 
চিরকাল শ্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট থাকিবে । তাহার সারা জীবনের তপশ্তার 
ফল বাঙ্গালী জাতি উত্তরাধিকারহ্ত্রে লাভ করিয়া যে দিন ধন্য ' 
হইবে, সেই দিন এই মহাকবির যোগ্যতর সমাদর হইবে। এখনও, 
লমগ্র বাঙ্গালীজাতি হেমচক্জ্ের কাঁব্য-প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর করিতে ৃ 
পারে নাই । . ইহা কবির দোষ নকে, জাতির দুরদৃষ্ই | | 





রমেশচচ্ দত । 


কলিকাঁতাঁর রাষবাগানের দেশ প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৮৪৮ টের ১৩ই 
আগষ্ট তারিথে মাতুলালয়ে রমেশচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম ঈশানচন্ত্র, পিতামহের নাম পীতান্বর দত্ত । রামবাঁগাঁনের দত 
বংশের সকলেই সুশিক্ষিত ও সাহিত্যরসিক। রমেশচন্ত্র পিতার 
দ্বিতীয় পুত্র । তাহার জ্োষ্ঠ সহোদরের নাম ষোগেশচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাষ 
অবিনাশচন্ত্র। এতথ্যতীত রমেশচন্ররের আরও দুইটি সহোদর জন্মগ্রহণ 
করেন । 

চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে র্মেশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। জোষ্ঠ 
সহোদরের সঙ্গে তিনি পন্নীর এক পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। 
তৎপরে কোনও বাঙ্গাল! বিদ্কালয়ে কিছুকাল পড়িয়! দুই স্োদর একক্তে 
হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হন। রমেশচন্ত্র বাল্যকালে পিতার নিকট দীর্ঘকাল 
থাকিতে পান নাই, কারণ, তাহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন । 
কাজেই দেশ-বিদেশে রাজকর্মোপলক্ষে তাহাকে প্রায়ই বদলী হইতে 
হইত। রূমেশচন্জর উচ্চশ্রেধীতে উন্নীত হইবার পর কলিকাতায় পিডৃব্য 
শশিচন্ত্র মত্ত মহাশয়ের তত্বাবধানে থাকিয়া “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত 
লেখাপড়া শিক্ষা করিতে থাকেন। উচ্চশিক্ষিত 9 সাহাঁষেচ 
রমেশচন্দ্রের চরিত্র সুগঠিত হয়। 


ক্ত১৪, রঃ ভারত-প্রতিভ! 


লেখাপড়ায় রমেশচন্দছের আন্তরিক যত্ব ও আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায়ই 
অবকাঁশকালে বাড়ীতে থাকিতেন; কাহারও সহিত্ধ বড় একটা মিশি- 
তেন না) সর্বদা পাঠিগৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। বাঁল্যকাঁলে 
ঘতদিন পিতার সঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি ভাগলপুর, বীরভূম, কুমার- 
খালি, পাবনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থান দর্শন করিবার অবকশি 
পাইয়/ছিলেন। 
রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্ত্রের একটি পুরাতন ভূত্য ছিল। তাহার 
নাম যুধিষ্টির।' যে মনিবপুত্র ছুইটিকে পরম যত্ধে রক্ষণাবেক্ষণ করিত। 
যখন তাঁহারা দেশত্রমণে বাইতেন, সেও ছায়ার স্তায় তাহাদের অনুবর্তী 
হুইত। বাল্যকালে রমেশচন্ত্র এই ভৃত্যের প্রমুখাৎ রামায়ণ-মহাঁভারতের 
গল্প গুনিয়। পরম কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। রমেশচন্দ্রের 
জননী নিষাবতী হিন্দুনারী ছিলেন। হিন্দুধর্ম তীহার প্রগাঁ শ্রদ্ধা ও 
ক্তক্তি ছিল। স্বামীর সহিত যখনই তিনি বিদেশে যাইতেন, তত্রত্য দেব- 
দেবীর মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি পুঙ্খান্ুপুজ্ঘরূপে দর্শন করিতেন। মাতার 
লহিত রমেশচন্ত্র যখন থাকিতেন, তখন তিনিও এই সকল তীর্ঘক্ষেত্ 
সর্শনের নুযোগ পাইতেন। শুধু তাহাই নয়, স্থানীয় ইতিহাস জানিবার 
দিকেও তাহার প্রবল আগ্রহ বাল্যকাল হুইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। 
১৮৯৫ খৃষ্টীন্দে রমেশচন্ত্র মাতৃহীন হুন। তাহার পর স্থাক্িভাবে কপি- 
কাডাতেই খুর্তাত-তবনে থাকিয়! লেখাপড়া শিখিতে থাকেন । 
: ইংরাকী সাহিত্যের প্রতি রমেশচন্দ্রের অন্থরাঁগ বাল্যকাল হইতেই 
বর্ধিত হইস্জাঁছিল। তাহার পিতা এ অন্র রমেশচজ্জকে অত্যান্ত গ্নেছ 
করিতেন এরং প্রারই বপিতেন, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতে 
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পারিলে তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া। দিবেন) কিন্তু ঈশানচন্ত্র ভীহার 
বাকারক্ষা করিবার অবকাঁশ পান নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার 
সন্নিহিত কোনও খালের মধ্যে নৌকাডুবি ভুইস্বা তিমি গ্রাগত্যাগ করেন। 
দে সময় রযেশচন্দ্রের বন্সস আয়োদশ বৎসর মাত্র । 

খুল্লতাত শশিচন্্র পিতৃহীন ভ্রাতুদ্পুত্রগণকে বুকে তুলিয়া রা |. 
এক দিনের জন্য রমেশচন্দত্র অথবা তীহার ভ্রাছ্াা-ভগিনী কাহাকেও 
কোঁনওরূপ অন্থবিধা ভোঁগ করিতে হয় নাই। শশিচন্ত্র উচ্চশেণীর 
সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ছিলেন। তাহার পাঙ্িত্যের খ্যাতি বড় বড় 
ইংরাজদিগের মধ্যেও প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল। 'গুণবাঁন্‌ 
পিতাবর সংশ্রবে থাকিয়া! রমেশচন্দ্রের সর্ববিষয্জেই ক্রমোন্রতি ঘটে। 
শশিচন্দ্র খৃষ্টধর্মীবলম্বী হইলেও সামাজিক প্রথ1 এড়াহিয়া চলিতে পারিতেন 
না । সুতরাং পঞ্চদশবর্ষ বয়সে সিমলার নবগোপাল বনু মহাশকের মধ্যমা 
কন্] শ্রীমতী মোহিনীর সহিত রমেশচন্ধ্ের গুভ-বি বাহক্রিয়! সুসম্পন্ন হয় । 

১৮৬৪ খুষ্টাবে রমেশচন্্ ১৭ টাকা! বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। স্কুলের সকল ছাত্রের উপরের স্থান তিনি ত্যধিকার করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর প্রেসিডেন্দী কলেজে ভর্তি হইয়৷ তিনি ফাষ্ট আস 
পরীক্ষা প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে 
তিনি সেবার দ্বিতীর স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৩২২ টাক! বৃত্তিলা 
করেন। 

সাহিত্যের প্রতিই বাল্যাবধি রমেশচন্দ্রের সবিশেষ আবরণ ছিল। 
কিন্তু গণিতশাক্্ের প্রতি তাহার সেরূপ আকর্ষণ লক্ষিত হই ন!।: এফ 
এ পড়িবার সময় শিক্ষকগণ তাহার এই ক্রটি আবিষাঁর কৰেন। তখন 


৩১৬  ভারত-প্রতিভা। 

বাঙ্গালীর গৌরবন্তত্ত স্তার খুরুদাদ বন্যোপাঁধ্যায় প্রেসিডেন্দী কলেজে 
শ্রণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই রমেশচন্ত্রকে বুঝাইয়া! দেন যে, চেষ্টা 
করিলেই রমেশচন্দ্র গণিতশান্তেও অধিকার লাঁভ করিতে পারিবেন। 
পরিণামে ঘটিকাছিলও তাহাই পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । 

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পড়া শেষ করিয়! রমেশ- 
চন্দ্র বিলাঁতযাতা করেন। সহাধ্যায়ী বিহারীলাল গুপ্ত ও দেশপ্রসিদ্ধ 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যাপ ইহার সহযাত্রী ছিলেন। বিলাতে 
গিয়া সিবিলসার্কিস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া তাহার! খাত্রা 
করিয়াছিলেন! তখনকার দিনে বিলাঁতযাত্রা অত্যান্ত কঠিন ছিল। 
তাহাদের পূর্বে একমাত্র বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয়ই 
প্রথম খিলাত গির়। দিবিলসার্বিস্‌ পরীক্ষার সাফল্য লাভ করেন । এ 
পরীক্ষা! অত্যন্ত কঠিন, প্রতিযোগিতা বড়ই ভীষণ। অত্যন্ত মেধাবী 
ছাত্র না হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সন্তাবন! অন্প। 

তিনটি বাঙ্গালী যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লগুন বিশ্ববিদ্ভালয় কলেজে 
প্রবিষ্ট হইলেন। উৎকট সাধনা আরম্ত হইল। রমেশচন্্র পরীক্ষার 
জন্ত পচটি বিষয় নির্বাচিত করিয়াছিলেন ১_-ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস 
ও রচনা, গণিত, মনোবিজ্ঞান, প্ররুত বিজ্ঞান ও সংস্কৃত । 
পরীক্ষার্থীরিগের সমস্তই ইংরাজ। তাঁহার! তিন বন্ধু ব্যতীত ভার" 
তীয় ছাত্র অন্য কেহ এই প্রতিযোগী পরীক্ষায়, প্রার্থী ছিলেন ন!। 
বিলাচ্ছের শ্রেষ্ঠ '+কলেজসমূছের শ্রেষ্ট ছাত্রবর্গ পরীক্ষার্থী। ইংরাজী 
তাহাদের ঘাতৃভাষ! | রমেশচন্ত্র অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ক্মধ্যরন 


রমেশচন্্র দত্ত। ৩৯, 


টির লাগিলেন | তাহার উৎ্কট তপস্ত দর্শনে বিদেশী পঙ্ডিভগণ 
ডমত্কৃত হুইয়! গেলেন। সকলেই এই অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী ছাত্রকে 
পবন অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। বখাদময়ে ইংরাজী সাহিতোর 
পরীক্ষার ফল বাহির হইলে সকলে সবিশ্ময্বে দেখিল, এই মেধাবী 
বাঙ্গালী ছাত্র ইংরাঁজ ছাত্রবর্কে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন শত পঁচিশ জন। ইংরাজী 
সাহিত্যের পূর্ণ সংখ্যা ৫০*; তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র ৪২* নম্বর পাঁইয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত মাহিতোও তিনি ৫** শতের মধ্যে ৪৩০ নম্বর পান। 

একমান ধরিয়া পরীক্ষা গ্রহণের পর যখন পরীক্ষার ফল বাহির 
হইল, তখন বিন্ময়মুগ্ধ বিলাতবাসীর1 দেখিলেন যে, এই নবীন বাঙ্গালী 
যুবক রমেশচন্দ্র দিবিলনার্ষিল পরীক্ষায় তৃতীষ় স্থান অধিকাঁর করিয়াছেন । 
বিহারীলাল গুপ্ত ও নুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। 
সেবার মাত্র পঞ্চাশ জন এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 

দিবিলমাঁব্বিস সংক্রান্ত যাঁবতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রমেশ- 
ন্ত্র স্কটল্যাও, আয়রল্যাওড, বেলজিয়ম্‌, ফ্রান্স, নুইজারল্যাণ্ড, ইটালী 
প্রভৃতি দেশ পর্যটন করেন। দেশত্রমণম্পৃহ! তাহাতে বিশেষভাবে 
বিদ্কমান ছিল। তিনি যেখাঁনে যাহা দর্শনীয় ছিল, সমুদয় দেখিয়! 
তৎসংক্রাত্ত যাবতীয় ব্যাপার খাতায় লিবিয়া, রাখিতেন। ভবিষাতে 
এই সকল বিষয়ের সাহায্যে রমেশচন্ত্র ইউরোপে তিন বৎসর নামক 
উপাদেয় ভ্রমণ-কাহিনী রচন। করেন। 

ইউরোপ-ত্রমণের পর রমেশচন্্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক কিছুদিন 
পৈতৃক বাঁীতে ভ্রাতূগণের সহিত একত বসবাস করেন। ভতৎপরে 


৩১৮. [.. ভারত-প্রতিভ। 


১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আলিপুরে আযাশিষ্টযাপ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রাণ্ড হন। 
এখাঁনে এক বৎসর কার্ধ্য করিবার পর তিনি মুরশিদাবাঁদ জেলার 
অন্তর্গত জঙ্গিপুরে বদলী হইয়৷ বান। তথা! হইতে ১৮৭৩ খুষ্টাব্বের ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী নদীয়া] জেলায় বনগ্রাম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। বনগ্রামে 
অবস্থানকালে তিনি সেখানকার বু বিষয়ের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । 
নুতন পথ নির্মাণ, ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার; পাঠশাল! প্রভৃতির 
উন্নতি বিধান করিয়া তত্রত্য অধিবাসিবর্ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন 
করেন। 

১৮৭৪ খুষ্টাব্ধে নদীয়া! জেলীয় মেহেরপুর মহুকুমাক্ধ তিনি বদলি 
হন। সেই সময় জলপ্লাবন হেতু সে অঞ্চলে ভয়ানক মহামারী ও 
দুর্ভিক্ষ ঘটে। রমেশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সেখানে অন্নসত্র খুলিয়া 
ক্ষুধিত নরনারীর বুভুক্ষা নিবারণ করিয়াছিলেন । গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসী 
উভয় পক্ষই রমেশচন্দ্রের এই মহদনুষ্ঠানে চমত্কৃত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে ভত্রত্য নীলকর সাহেবদিগের সহিত রমেশচন্দ্রের মতের 
সামঞ্জস্য ছিল ন1। শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ নানাপ্রকারে তাঁহার ভাবী 
উন্নতির পথে বিদ্ব স্ষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু রমেশচন্দ্র সে বিষয়ে লক্ষ 
ন। ক্ষরিয়া সতেজে কর্তব্য পাঁলন করিতে লাঁগিলেন। 

দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইলে গব্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ 
করিয়া দেশবাসীর হৃদয়োখিত পুজার অর্য পাইয়া রমেশচন্দ্র ১৮৭৪ 
খুষ্টা্দে আরার বনগ্রাষে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে কিছু দিন বা্ধ্য 
করিতে করিতে একবার তাহার নিকট জমীদার ও প্রজার বিবাদ- 
ফরংক্রীস্ত একটা মোক দ্বস! উপস্থাপিত হয়। জমীদার'বদ্ধিত হারে খাজনা 


রমেশচন্্র দত্ত । |... ৩১৯ 
আদায় কঞ্জিবার ব্যবস্থ। করায় প্রজ্জাগণ উহা! দিতে স্বীকৃত হয় (4 
তছুপলক্ষে ঘোরতর বিবাদের ুত্রপাঁত হয়। রমেশচন্দ্র উভয় পক্ষের 
লোকদিগকে ভাকাইয়া আনিয়া! তাহাদিগের সন্মতিক্রমে জমীর খাজনা 
নির্ধারিত করিয়া আপোঁষে মোকদ্দম! মিটাইয়! দেন। 

১৮৭৬ থৃষ্টাবে রমেশচন্দ্র নদীয়া জেলার এক্টিং স্যাঁজিষ্রেটের পদে 
নিষুক্ত হইয়! কিছুদিন স্ুখ্যাতির সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার 
পর-ত্রিপু্লা» কাটোয়! প্রভৃতি স্থানে কাধ্য করিবার পর ১৮৮১ খৃষ্টাবকে 
তিনি তিন মাসের জন্য বাকুড়ায় প্রধান ম্যাজিষ্রেটের কাধ্য পান। 
তৎপরে ১৮৮২ খুষ্টাব্ধে বালেশ্বর জেলার হাকিমস্বরূপ আরও তিন 
মাস কাঁধ্য করেন। সে সময়ে কয়েকটি ইংরাজী সংবাদপত্র ৰাঙ্গালীকে 
জেলার দগুমুণ্ডের কর্তা হইতে দেখিয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন 
করিয়াছিল; কিন্তু রমেশচন্্র বালেশ্বর জেলায় যেরূপ দক্ষত1 সহকারে 
জেলার ম্যাজিষ্টরেটের কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ছ্রেটস্ম্যানের 
মত বাঙ্গালীবিদ্বেষী সংবাদপত্রেও রমেশচন্দ্রের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল । 

১৮৮৩ খৃষ্টান বূমেশচন্্র বাখরগঞ্জ জেলার ভারপ্রাপ্ত হন। ইহার 
*ুর্ব্বে কোনও ভারতবানী স্থাক়িভাবে কোনও জেলার শাঁসন্ভার পাঁন 
শাই। দীর্ঘকালের নিমিত্ত রমেশচন্ত্র জেলার ভারপ্রাপ্ত হইলে সকলেরই 
দৃষ্টি এই বাঙ্গালী যুবকের উপর নিপতিত হইল। সে সময় অনেকেরই 
বারণ ছিল যে, দেশীয়দিগের দ্বারা কখনই জেলার কার্য সথসম্পন্ন হইবে 
না; কিন্ত অত্যন্লকালের মধ্যেই সকলের ভ্রম অপনোঁিত হইল। বাঁখর- 
গঞ্জের মত হর্দাস্ত জেলার ভার পাইয়াও রমেশচন্ত্র অত্যত্ত দক্ষতার সহিত 
উক্ত জেলার শাসনসংরক্ষণ করিতে থাকেন। তীহার কার্যতৎপরতাগুণে 


বতহ৪ ঠ . ভারভ-প্রতিত। 


মুগ্ধ হ্ইয়৷ তদানীস্তন বঙ্েশ্বর পথ্যত্ত কলিকাতা গেজেট ঙাহার 
কার্াদক্ষতার প্রশংসা করেন । সে সময়ে লর্ড রিপণ ভারতবর্ষের ভাগ্য- 
ববিধাত্ত। ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্রেরে শাসনকাধ্যের প্রশংল! গুনিয়া 
'্টাহাকে দেখিতে চাঁহেন। রযেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়। তাহার সহিত 
দেখা করিয়াছিলেন । 

সাহিত্য-রচনার দিকে রমেশচন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। ১৮৭১ 
খৃষ্টান্ষে তিনি ইংরাঁজীতে “ইউরোপে তিন বৎসর” নামক ভ্রমণ-কাহিনী 
প্রকাশিত করেন। ণকলিকাঁত! রিভিউ* নামক ইংরাজী মাঁসিকেও 
তিনি কখনও কখনও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সাহিত্য-সমরাট বন্ধিমচন্ত্রের 
সহিত রখেশচন্দ্রের পিতার সৌহাদ্য ছিল। সেই হ্যত্রেতিনি রধেশ- 
চন্দুকে চিনিতেন ও বথেই্ স্নেহ করিতেন। বাঙ্গালায় প্রকাশিত গ্রন্থ! 
'দিও রমেশচন্ত্র বত্রসহকারে গাঠ করিতেন। বহ্িমচন্দ্র বখন “বঙ্গদর্শন” 
বাহির করেন, দেই সমক্প তিনি ভবানীপুরস্থিত ছাপাখানার প্রায়ই যাই- 
তেন। রমেশচন্ত্র সেই ছাপাখানাঁর অনতিদুরেই থাকিতেন। তিনি প্রায়ই 
এই ছাঁপাখানাক় বন্ধিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কথা প্রসঙ্গে 
'তিনি বস্কিমচন্দ্রের উপন্তাঁসাবলীর প্রশংসা করিলে দাহিত্য-সমাট রমেশ- 
চন্দ্রকে বলেন, “বাঙ্গাল! বই যদি তোমার পড়িতে এত ভাল লাঁগে, তবে 
তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?” রমেশচন্দ্র তাহাতে সবিন্ময়ে বলেন ফে 
তিনি বাঙ্গাল! রচনাপদ্ধতি কিছুই জানেন না, কিরূপে লিখিবেন? 
“তাহাতে বদ্ধিমচন্দ্র বলেন, “তোঁষর। শিক্ষিত যুবক, অগাধ পা্ডিত্য লাত 
করিয়াছ। তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনাপদ্ধতি। তোমরাই 
ভাষাকে গঠিত করিবে 1 


রমেশচজা দু । ১৬ 


সাহিভ্যন্সতাটের মহৎ বানী রমেশচজের হৃদয়ে বদ্ধমূল হা গিয়া- 
ছিল? 'াহার গ্রুখম ফল, “বঙ্গবিেতা”। ক্রমশঃ বাঙ্গালা সাহার 
মূল্য সম্পন্ন স্বরূপ আরও ভিনখানি উপন্তাঁস “মাধবীকম্কণ।” "জীবন 
প্রভাত” ও প্জীবন সন্ধ্যা” বাঙ্গাল! ভাষার শ্রীরৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল । 

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি “বাঙ্গালার কুষি সম্প্রদায়” নামক একখানি 
ইংরাজী পুস্তক রচনা করেন। উহাতে জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে গিয়া রমেশচন্্র দরিদ্র প্রজার পক্ষ সমর্থন করেন 
ভারতবর্ষ ও বিলাতে এই গ্রন্থথানি সমাদৃত হইযাছিল। 

তৎপরে রমেশচন্্র “বঙ্গের সাহিত্য” ও প্পভ্যতার ইতিহাস” নামক 
ছুইথানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। “বঙ্গের সাহিত্য” বিলাতের 
পণ্ডিতসমাজে বিশেবরূপে সমাদৃত হুয়। তাঁহার ইংরাজী রচনা-পদ্ধতির 

ংস! করিয়! পরীক্ষক” নামক একখানি বিলাতী পঙও রমেশচন্দ্রের 
গুণগান করেন। 

যাতৃভূমির অতীত গৌরব-গাথা রমেশচন্ত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। 
বঞ্িমচজ্দ্রের নির্দেশে বাঙ্গালা উপন্তান রচনা করিয়। “শতবর্ধের” অতীত 
ভারভ-চিত্র তিনি বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধারণ করেন। দপ্বঙ্গবিজেত1*, 
“মাধবী-কম্কণ* “জীবন সন্ধ্য।” ও "জীবন প্রভাত” এই চারিথানি উপন্তাসের 
নাম পশতবর্ষ*। প্রতিহাসিক উপন্তান রচনায় এক বন্ধিমচক্্র বাতীত 
রুমেশচজ্জের সমক্ষক্ষ আর কোন বাঙ্গালা ভাষার লেখ এ শর্ধযস্ত 
আবির্ভ,ত হন নাই, ইহ! অভিরঞ্জন নহে--অতি দরল সত্য কথা। 

অন্নীস্তকর্ী, বঙ্গবাণীর একনি লাঁধক রমেশচন্ত্র শুধু উপন্তাস রন! 
কুরিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না । তিনি কষেকজন পঞ্ডিতের নহায়তার খাখেদের 

২১ 


ইং ভাঁদসব্পীতিত! 


বায় হুঁ পরষ্থ্র বাঙ্গাঁপ। অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । (বিশ্বযুদ্ধ 
শিক্ষিত সমাজ 'চসৎকৃত হইয়া! গেল? বিলাতি-গ্রত্যাগত একজন জেলার 
ছরবীফম সংক্কতভীমায় ' একপ'পাতিত্য লাঁত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার উঃ 
প্রকার খাইন গ্রহের অনথবাদ করিতেছেন । চারিদিকে বমেশচন্জের খ্যাতি 
পরিধ্যাপ্ত হইল । অবশ্ব, হীনচেতা ব্যজিগণ তাহার নিন্দা-রটদাতে ক্ষান্ত 
পিল না) কিন্ত রমেশচন্ত্র যেন সাধকের আপনে উপবিষ্ট) তুচ্ছ দিন্দা- 
স্ঁতি তাহাকে টলাইতে পারিল নাঁ। তিনি সাঁধনা করিতে লাগিলেন। 

খগ্থেদ অনুদিত করিবার পর তিনি ছইথানি উপন্তাসে বাঙ্গালার গারস্থা 
জীরনের চিত্র ফুটাইয়। তুলিলেন--"সংসার* ও "সমাজ? বাহির হইল। 
তৎপরে তিনি-প্প্রাচীন ভারতের সভ্যতার” ইতিহাপ ইংরাজী ভাষায় 
বচন! করেন। পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পুর্ণ এই গ্রন্থ রটনা করিয়া তিনি 
অক্ষয় বশর্তি ও যখোলাত করেন | সমগ্র সভ্য জগৎ রমেশটন্দের গবে- 
বণাশক্তির পরিচয় পাইয় বিশ্বয়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। »খঁ 

১৮৮৫ খৃষ্টান বাখরগ্জ জেলা হইতে বিদার লইয়া রমেশচন্র রাজ" 
ধধ্য হইতে ছুই বৎসরের জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন । সেই সময়েই 
খাখেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাতযারা 
করেন। তথা হইতে প্রত্যাৃত্ত হইয়া তিমি পাবন! জেলায় স্যালিষ্েট 
খুদে নিুক্ত হন । সেই দমক্ে ময়সনসিংহ জেলায় শাঁসনকার্দয অত্যক 
গৌপধোগ উপস্থিত হন্। রমেশচন্দ্র তথায় প্রেরিত হন এবং ইগ্ন শী 
অবস্থানের পর জেলার শাপনকার্ধো শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। 
৯৮৮১ খুটাবে রঘেশচন্্র বর্ধমান ফেলার শাঁসদভার আঁ হন। 
দৌর্দানেও তিনি বিশেষ প্রশংসার মহিত কারা করেন। তংপয়ে ১1৯১ 


সর়মলাদজ দত । ূ ১০৯ 


প্টাঝে মেরিদীগুর জেলার চার পাঁ্ড হূন। সেখানে হিনি নীলবধিগগ 
অভাচার ছইতেগ্রজারর্থতক, অব্যাহতি দান কবরয়া অশেষ ঘশঃ উপাযদিন 
করেন। 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সন্নকার বাছুর সাহাকে দি-সাই-ই/উপাহি-প্রদ্ান। 
ফরেন। দীর্ঘ একুশ কসর, কাল যোগ্যতার সহিত রাজকার্ষা সম্পাদনের 
গর তিনি অবকাশ লইয়। পুনরাস্ব বিলাতযাত্রা করেন । বিলাত হইতে 
গ্রন্যাবুভ হই! দ্বিনি ১৮৯৪ থুষ্টাবে বর্ধঘান বিভাগের কমিশনার পদে 
উন্নীত হন। তার "পূর্বে কোনও ভারতবাসী এইকপ সম্মানজনক, 
দায়িতবপূর্ণ ঝাঁজপদ প্রাপ্ত হন নাই। 

গুরুতর রান্বকার্ষ্যে নিযুক্ত থাকায় তাহার অবকাশ দো ছিলি 
না। হুর্ষ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্যে নিঘুকু থাঁকিয়। হূর্য্যান্ত পর্যাস্ত 
অবিশ্রান্ত তিনি রাজ্বকা্য গম্পাদ্দন করিতেন। বাত্রি সমাগত হইলে 
তখন ক্রান্ত এ বিশ্রামের জন্য লালান্নিত হইত) কিন্তু মাতৃভাষার 
তক্-সাধক সান রিশ্রাম করিতেন না। অনেক সময় সারাঝতি 
জাঘিয়া ছিনি ম্বাহিত্যের পাধনা! করিতেন। দীর্ঘ রঙ্দী কোথ। 
দিয়! চলিয়া যাইত, অনেক সমগ্ব রমেশচন্দ্র তাহা, অস্থভব , করিতেও 
পারিতেন নাঁ। | 

রমেশচন্জ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে “বন্ধীয় দাহিতা-পরিষদের" ঈভাপতি হন । 
'ভীহার হয়ে "সাহিত্য-পরিষর" যথেষ্ট উন্নতি নাভি করে। ১৮৯৭ গৃষ্ঠান্ে 
তিমি গানবষারধয হইতে অবদর গ্রহণ করেন। তগ্পরে বিলাঁতে গিয়া! 
কিছু টিন লঞন,বিবিগ্বালনে প্রাচীন দ্ধারতের ইতিহাস নিষয়ে অগ্যাপক 


নিচু হন! 


৩২৪ ভারক্-প্রতিভা 
বিলাত হইতে প্রত্যাগত হুইয়! তিনি রোদ! রাঁজোর প্রধান মন্ত্রীর 
পদে নিযুক্ত হন। কাঁধ্যদক্ষতাঁগুণে বরোদার গায়কোবাড় তাহার 
অত্যন্ত অনুরাগী হন। সকল বিষয়েই রমেশচন্দ্র তাহার দক্ষিণ হস্তত্ববপ 
ছিলেন। রাঁজকাধ্য রমেশচন্দ্ের নির্দেশক্রমেই পরিচালিত হুইত। 

১৯০০ খুষ্টীবধে রমেশচন্দ্র জাতীয় মহাদমিতির সভাপতিপদে মনো" 
লীভ হন । বরোদা রাঁজো দীর্ঘকাল রষেশচন্দ্র কাঁধ্য করিতে পারেন 
নাই। ১৯৭৯ খৃষ্টান্ধে ৩*শে নবেম্বর বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় বাঙ্গা 
লার উজ্জল জ্যোতিষ্ক রমেশচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

মৃত্যুকালে রমেশচন্ত্র পাঁচ কন্তা, ও একটিমাত্র পুত্র অজয়কে রাখিয় 
থাঁন। তাহার রচিত গ্রন্থাদির নাম--থণ্থেদ-নংহিতা, হিন্দুশীন্া ১ম, ২য় ও 
ওয় ভাগ, বঙ্গবিজেতাঁ মাধবীকন্কণ, রাজপুত জীবনমন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবন- 
প্রভাত, সংসার, সমাজ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইউরোপে 'ভিন বত্গর, 
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শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত উপন্তাস। 

অতি গুভ মুহূর্তে বঙ্গ-জননীর কোল আলে! করিয়! বন্-সরন্বতীর বর" 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের গৌরবে বাঙ্গালী জাতি ধর, 
ককতার্থ। এমন সুধী, এমন একনিষ্ সাধক, এমন কর্মমপ্রীণ নহাপয 
বাঙ্গালীর উর্ধরক্ষেজরেও কদাচিৎ আবিভূ্তি হইয়া! থাকেন। বিদেশ 
পরিচ্ছদে দেছ আবৃত থাকিলেও বাঙ্গাল! মায়ের এমন ভক্ত নুপস্ান 
কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? বাঙ্গাল! ভাষা যখন উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, 


রমেশচন্ত্র দত্ত । ৩২৫ 


তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রগণ্য রমেশচন্দ্র মাতৃভাবাঁচষ্চার জন্ত আগ্রহ- 
ভরে সাধনা করিতেছেন। তীহার তপন্য। সার্থক হইয়াছে। তাহার 
অমূলা দান বাঙ্গালার সারম্বত ভাগারে উজ্জল মরকতের স্যার দীর্তিমান 
হইয়া শোভা পাইতেছে। ইতিহাদের গৌরবময়ী কীর্তি তিনি উপন্যাস।- 
কাঁরে বঙ্গবাসীর চক্ষুর সম্মুখে ধারণ পূর্বক অক্ষয় যশঃ অর্জন করিয়া 
গিয়াছেন। উচ্চ রাজপদে ভারতবানীর অধিকারের পথ তিনিই নিজের 
কর্মুকুশলতাগুণে বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজ! ও প্রজা উভয় 
পক্ষেরই তিনি হিতার্থী ছিলেন । 

সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকিষাও এমন সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, তেজন্বী 
পুরুষ বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়। যায়। দেশবাসী রমেশচম্্রকে 
মাঁথাৰ মণি করিয়। রাখিয়াছে। তাহার পুণ্যস্থতি চিবধিন বাঙগীলীর 
মদয়ে অপূর্ব দীপ্তি গ্রদান করিবে। স্বদেশকে তিনি গ্রীণ ভরিয়া! ভাল- 
বাদিতেন, মাতৃভাষাকে তিনি গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিতেন! শুধু পূজ। 
করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; সারা বঙ্গে তাহার চিন্তাগ্রন্থত উপা- 
দেয় বচনাদভ্তাব বিলাইয়া দিয়াছেন। উত্তরকালের বাঙ্গালী জাতি 
এই মছান্ুভবের প্রভাবে প্রবুদ্ধ হইয়৷ জাতিকে চিনিবে, মাতৃভাষাকে 
সগৌববে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবে। সেই জন্তই সাহিত্য-সম্রাট 
ধন্ধিমচন্জ্রের আবির্ভীব হইক়্াছিল; রমেশচন্ত্র, মাইকেল সধুহ্দন, 
হেমচন্্র প্রভৃতি লাহিত্যের দিক্পাল বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে আবিদ 
হইয়াছিলেন। তাহাদের সাধনার ফল ফলিতে আরম্ত করিয়াছে। 
বঙ্গজননী মাতৃভাষা আজ ভক্ত সস্তানবৃন্দের নিবেদিত হৃদয়ের পুজার 
অর্থ্যভার়ে গৌররময়ী। 


৩২৬ ভাব -প্রতিউ। 


রামেশচন্জ্র চারগগীতে শ্বদেশের গৌরকশাখার থে অপূর্ব ব্ণনা করিয়া" 
ছেল, সে মৃতসজীবনী মন্ত্র গ্রভাবে বাঙ্গালী যুগগ-যুগীস্তরেও উদ্দীপিভ- 
অপুপ্রাণিত হইবে! বীরত্ব্দীপ্ত ইতিহাসের অত্যুজ্জল রশ্িগম্পাতে 
রমেশচন্ত্র তীহার দেশমাতৃকার যে জ্যোতির্মর-মুক্তি সুপ্ত-বাঙ্গালীর চক্ষু 
সশ্বুখে ধরিপ্লাছেন, কালের প্রভাবে সে জ্যোতি: স্তিমিত হইবার নফে। 
যাঁও রমেশচত্ত্র ! বিষ হেম,। মধুহদন তোমার জন্ত অমরধামে 
অপৈক্ষা করিতেছিলেন ; জীবনে তাহাদের সহিত দাহিত্য-লাধনাহ জী 
হইয়াছিলে ;-অমরধামে তাহাদের সহিত সন্মিলিত হইয়া বাঙ্গালীকে 
আধীর্ধাদ কর, বাঙ্গালীর মন্ত্র সাধন সফল হউক | 


য্তীন্দ্রমোহন ঠীকুর। 


১৮৩১ খুষ্টা্দে যতীন্ত্রমৌতন পাখুরিয়াঘাটা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন 
এরকুমার ঠাকুরের ইনি জ্যে্ট পুত্র। ইহার জননীর নাম শিবজন্দরী ; 
পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে হাতেখড়ি হইবার পর যতীন্রমোহন 
প্রোসাদে নিযুক্ত গুকমহাশয়ের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুক্কাল 
পরে পাফিন্‌ সাহেবের যোঁড়ার্নীকোস্থিত “ইনফাণ্ট* বা শিশুবিদ্বালয়ে 
প্রবিষ্ট হইয্স! তিনি বিদ্ার্জন করিতে থাকেন। অষ্টম বর্ষ বয়ংক্র" 
কালে হিন্দু কলেজে তন্তি হইক়্া৷ যতীন্ত্রমোহন উচ্চশিক্ষা! লাভ করেন। 
এই কলেজে তিনি নয় বৎসরকাল পাঁঠ করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 

ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় তাহার থে অনুরাগ ছিল। ছাত্রাবসথান 
মধ্যে মধো তিনি ঈশ্বর গুণ্টের সুবিখ্যার্ত “প্রভাকর” পত্রে বাঙ্গাল!” 
রচন। প্রকাশ করিতেন। “মিলিটারী গেজেট” ও অগ্থান্ত ইংরাজী 
কাগছেও তিনি প্রবন্ধ পাঠাইয়া! দিতেন। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত 
হইলে ১৮৪* খুষ্টান্ে তিনি কলেঞ্জ হইতে নিঙ্গান্ত হছন। তৎগরে 
কাপ্ডেন রিচার্ডসন্‌ ও বেভারেপ্ট জন্য্যাস্‌ নামক ছুই জন স্ুপপ্ডিত 
ইংরাজের নিকট গৃহে ইত্রাজী পড়িতে আরস্ত করেন। এক জন 
সংস্কৃতজ পণ্ডিতও তীহাঁকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষ! দিতেন । বাল্য" 
কালেই ত্বাহার বিবাহ হস । 


৩২৮ তারত-প্রতিভা 


যতীন্ত্রমোহন মাতৃভক্তের আদর্শ ছিলেন! হিন্দুধর্ম তীহার 
গ্রগাড় অনুরাগ ছিল৷ প্রত্যহ সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া তিনি কোন 
কন্মে লিপ্ত হইতেন ন!। 

বজ-সাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন। কাব্য-রচনায় তাহার 
বিশেষ্ব আসক্তি ছিল। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় তিনি বহু প্রবন্ধ; 
সঙ্গীত ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তিনি যে সুমধুর 
শ্রোকাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অধুনা হৃত্রাঁপ্য। তীহার রচিত 
“বিদ্বানুন্দর”, প্তক্ষুদান”, “উভয় সন্কট*, প্যেমন কর্ম তেমনি ফল" 
গ্রভৃতি নাটক এখনও অনেকের চিত্তবিনোদন করে। তীভাঁরই উৎসাহে 
মাইকেল মধুস্দনের নাটক অভিনীত হয়। যতীন্রমোহন মধুত্দনের 
“তিলোত্তমা ষ্ডবকাব্য' পাঠে তীহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বথেঃ 
সমাদর ও উতৎদাহ প্রদান করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গাল! থিয়েটার তাহারই চেষ্টায় এ দেশে প্রথম প্রতিচিত 
হয়। স্বীয় তবনে অভিনয় করাইবার উদ্দেহ্ঠে তিনি প্রথম 
“বিস্তানুন্বর* নাটক রচনা! করেন। কনিষ্ঠ সহোদর শোরীন্্রমোৌহনকে' 
লইয়া যতীন্দ্রমোহন প্রথম সথের থিয়েটারে এঁক্যতান বাদনেতর 
প্রীতিষ্ঠা করেন । 

১৮৪৯ খৃষ্টাবে পিতার নিকট হইতে তিনি জমীদারীর তত্বাবধাঁনের 
ফিয়ৎপরিমাণ ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ খুষ্টান্ছে তাহার পিতৃবিয়োগ 
হুইলে ২৭ বৎসর বম্পসে তিনি সমুদা সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। 
খুরতাত প্রসঙ্পকুমার ঠাকুর তীহাঁকে জমীদারী পরিচালনের যাবতীয় 
কা্ধ্য শিখাইয়। দিয়াছিলেন। 


ঘতীন্্রমোহন ঠাকুর । ৩২৯ 


& 

১৮৭* খুষ্টান্বে তদানীস্তন বঙেশ্বর স্যার উইলিয়ম্‌ গ্রে তাহাকে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক ভার সদস্তপদে মনোনীত করেন। এই কাধ্যে 
তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বড় লাট' 
বাহাছর লর্ড মিন্টো তাঁহার কাধ্যে প্রসন্ন হইয়! তাহাকে "রাজ।” 
উপাধি প্রদান করেন। 

মতীন্্রমোহন ১৮৬৬ খুষ্টান্দের ভীষণ ভুভভিক্ষের সময় প্রজী বর্গকে 
চলিশ সহত্র টাকা দান করেন। সেই সময় প্রত্যহ আড়াই শত 
অনশন-ক্রিষ্ট ব্যক্তি তাহার বাঁটীতে আহার্ধ্য প্রাপ্ত হইত। প্রায় তিন 
মাসকাল তিনি এইরপে প্রত্যহ আড়াই শত ক্ষুধিত নরনারীর বৃতুক্ষা 
নিবারণ করিয়া অশেষ কীর্তি লাভ করেন। ১৬টি ছাত্র সর্বদা তাহার 
ভবনে থাকিয়া! বিদ্ভাশিক্ষা করিত । 

১৮৬৭ খুষ্টান্দে তিনি বুটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েদনের অবৈতনিক 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

১৮৭৭ থুষ্টান্ধে তিনি বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সান্ত 
হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাঁণী ভিক্টোরিয়া যখন “ভারিতেশ্বরী” উপাধি 
ধারণ কলেন, সেই সময় দিল্লীর দরবার হইতে ভিনি “মহারাজা” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যতীন্্রমোহন “সি, আই, ই* উপাধি ভূষণে 
ভূষিত হুন। সবকার বাহাছুর তীহার প্রতি এমনই প্রসন্ন হইয়াছিলেন 
যে, ১৮৮১ খুষ্টান্দে তাহাকে পুক্রযাচুত্রমে “মহারাজ” উপাধি ধারণ 
করিবার অধিকার প্রদান করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি “ফ্যাকল্টি 
অব ঘআর্টস্‌* নামক সভার সভাপতি এবং “ইত্ডিয়ান্‌ মিউজিয়মের* উষ্টি ও 
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সভাঁপতিপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খুষ্টান্ধে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
'হুল্তে কয়েক সহস্র মুদ্রার কোম্পাীর কাগজ প্রদান করেন। উহার 
সুদ হইতে প্রতি বদর কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইভে সংস্কৃত পরীক্ষা 
: উতভীর্ঘ মর্কশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে একটি স্থুবর্ণ-পদক ও শ্টাকুর ল" পরীক্ষান্স যে 
প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে রৌপ্যপদক দিবার র্যবস্থা 
করেন। প্রথমটি তীহাঁর পিতা হরকুমার ও দ্বিতীয়টি খুল্পতাঁত প্রসন্ন- 
কুমারের নামে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়। এতদ্বযতীত খুল্লতাত 
প্রসন্নকুমারের একটি সুন্দর প্রস্তর-যুত্তি ক্ষোদদিত করিয়া! সিনেটের সন্ুথ- 
ভাগে প্রতিঠিত করিবার জন্য প্রদান করেন । 

মেও ইঁসপাতাঁল নির্মাণের সময় ঘততীন্দ্রমোহন এক খণ্ড ভূমি ও দর্ণ 
সহস্র শুদ্র। প্রান করিম্বাছিলেন । উক্ত হাসপাতালে মহারাজের নাছে 
: একটি ওক্ার্ড আছে। ১৮৯৩ খুষ্টান্বে জুরীর কার্য্য সম্বন্ধে যে অনুপনস্ধান- 
সমিভি নির্বাচিত হইয়াছিল,যতীন্্রমৌহন তাঁহার এক জন সদস্ ছিলেন । 

কলিকাত! তালতলা স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে একটি পাক বা 
ভ্য্নণ্োস্ভান প্রতিষ্ঠার জন্য যতীন্ত্রমোহন ভূমি দান করিগ্নাছিলেন। 
তাহাতে ভাঙার পিতার একটি প্রস্তর-মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 

বিধবাঁদিগের ছাখ দূরীকরণের অভিপ্রাযে যতীন্রমোহন এক লক্ষ 
টাকার একটি ধনভাগার প্রতিষ্ঠ। করেন। জননী শিবনুন্দরীর নামে 
উল্ত ধন-ভাগুার পরিচিত । 
.. শতীন্ত্রমোহন পাখুরিয়াঘাট! প্রাসাদে নিত্য অতিথি-লেবার বন্দো বন 

করিয্লাছিলেন। জরীনারীর মধ্যে বহু স্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎমালয় ও 

বিগ্কালয় প্রৃতির প্রতিষ্ঠ! করিয়া! গিয়াছেন। 
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১৯৭৩ থুষ্টার্ধে বতীব্্রমোছন ভারত সরকারের শিক্ষা-কযিশনের এক 
গম সবস্ত মনোনীত হুইয়াছিলেন। ভারতের ভূতপুর্ধব বড়লাটগণ বহুবার, 
ডাঁহার ভবনে নিমদ্্রিত হইঞ্সা পানভোজন করিস গিক্াছে। 

হোঁমিগুপ্যাথিক চিকিৎসায় তাহার প্রগা় বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। 
হিন্দুধর্শের প্রতি অচলা ভক্তি সত্বেও মহর্ষি দেবেন্রনাথের তিনি ভক্ত 
শিব ছিলেন। ছ্বিজেন্ত্রলালের প্রতিঠিত “পূর্ণিমা-সম্মিলনে” যতীন্ত্রমোহন 
সাগ্রহছে ষোগদান করিয়াছিলেন । সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের দমাদর 
করিতে তিনি অকুষ্ঠিত ছিলেন। 

সন্তান না হওয়ায় তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যম পুত্র প্রন্থোৎ- 
কুমারকে পোল্বপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৯*৮ খৃষ্টানদের ১*ই জানুয়ারী 
তারিখে বিদ্যোৎসাহী, গুণপ্রাহী মহারাজ। যতীন্রমোহন অন্শূল রোগে 
ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করেন । 

“যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না।” এই প্রবাদবাঁক্টি যতীন্তর- 
মোহনেঞ্জ বিশেষরূপে আরোপ কর! যাইতে পারে। সন্তান, অতুল্য বিত্ত- 
বিুবশালী, হপণ্ডিত, সাহিত্য-রসিক বতীন্ত্রশোহন বঙ্গমাতাঁর ক্রোড় 
হইতে অন্তছিতি হইয়াছেন, কিন্ত তাহার সেস্থান আর পূর্ণ হইল না। 
যৌবন, ধন-সম্পন্তি, প্রভৃত্ব প্রভৃতির সমবায়ে মান্ছষের গর্ব, দস্ত, অহঙ্কার 
স্দিত হুইয়] থাকে, কিন্তু যতীন্দ্রমোহন যেমন সব্দালাপী, বিনয়ী ও মধুর 
স্বভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহ] ছুর্শভ না হইলেও বাঙ্গালা্ম-- 
আদর্শ ্ববূপ। সাহিত্য প্রচার ও সাহিতিিকের মঙ্গলকামনায় ষতীন্ত্র- 
মোহন কোনও দিন উদাসীন ছিলেন না । মাইফেলের কাহিনী 
'ালোচন। করিলে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবেন, যতীন্্রমোহন অপূর্ব 
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প্রতিভাশালী বাঙ্গালী মহাকবির সহায়তাকদ্ধে কিরূপ চেষ্টা ককবিষ্কা- 
ছিলেন ! উচ্চশিক্ষিত হইয়াও পাঁশ্চাতা সভাতার প্রভাবে যতীজ্জমোহল 
আপনার ধর্ম, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্ত্রষ্ট হন নাই । তিনি কাকমনোবাক্ে 
হিনু ছিলেন । স্থান, কাল ও পীত্রভেদে ভিনি বুঝিয়! চলিতে জানিতেন, 
নেজন্ত তিনি সাজা ও প্রজা! উভয় পক্ষে রই জ্রীতিভাজন ছিলেন । তাহার 
মভ বিছ্বোৎ্সাহী গুণগ্রাহী, বহু গুণ্সম্পন্ন সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ধলিপম্জ্রাদীয়ে 
বিরল বনু পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিককে তিনি সাহায্য করিতেন উদ্দসাহ 
দিতেন এবং যোগ্যতান্ুসারে স্মাদর করিতেন যতীন্্রদোহনেত 
বিক্বোগে বাঙ্গালী বিক্রমাদিত্যেত অভাব অনুভব করিরাছে। 


শৌরীন্্মোহন ঠাকুর 


১৮৪* খুষ্টান্বে কলিকাতার পাথুরিস্বাঘাটার প্রাসাদে শৌরীদ্যোহন 
গনুগ্রহ্ণ, করেন । তাঁহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর ; মহারাজ যতীন্দ- 
মোহন ঠাকুরের ইনি কনিষ্ঠ সহোদর । তাহার ছয় মাপ বয়ক্রমকলে 
জন্মকোঠিতে গ্রহাচাধ্য কাঁলীনাথ আঁচাধ্য গণনা করিয়! বলিয়াছিলেন, 
উত্তর্কালে "গান্ধর্বিগ্ভায়” তিনি বশস্বী হইবেন। বাড়ীর পাঠশালায় 
বাল্যকাণে ভীহাঁর বিস্তারস্ত হইকাছিল। আট বৎসর বন্ধন পথ্যন্ত 
প(ঠণ[লার অখ্যগ্নন করিবার পর তিণি হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট হছন। প্রীয়ু 
আট বত্নর্কাল তিনি উক্ত কলেছে অধ্যপুন করিয়াছিলেন! পাঠা 
ব্স্থায় শৌরীন্্রমোহন সাহিতো অকৃত্রিম অন্ুরাগের প্রিয় 
দিযঠছিলেন । 

বঙষক্রম যখন চতুর্দশ কি পঞ্চদশ, নেই সমর শৌরীন্দ্রমোহন “ভূগোল ও 
ইতিহাসধটিত বৃভাত্ত” শীর্ষক একথানি গ্রন্থ রচনা কর়েন। ইতিহাস ও 
ভূগেলি বিশ্বয়ে শৌরীন্রমোহনের অনন্তপাধারণ জ্ঞান ছিল। এই দুইটি 
বিষয়ে পাঠ/াবস্থা হইতেই তিনি সর্ধশ্রেঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিক্া- 
ছিলেন। উত্তরকাঁলে একবার তিনি কোন্ওরূপ মানচিত্র ন! দেখিয়াই 
খ্বহন্তে ইউরোপের একখানি চমত্কার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন! 

বাঞ্গালাভাষার প্রতি শৌরীন্্রমোহনের বিশেষ অনুরাগ ছিল । ১৮৫ 
পৃষ্টাবে তিনি “মুক্তাবলী নাটক” রচন! করেন। কিছুকাল পরে মহাকবি 
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কালিদাসের "মালবিকাগ্রিমিত্র” নামক গ্রসিদ্ধ নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 
করেন । বন্গভীষাঁচচ্চার শোররীন্রমোহনের সমধিক আনন ছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে সঙ্গীতানুরাগ অতিমাত্রায় প্রবল হওয়ায় তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়দে 
সঙ্গীত-কলী শিক্ষা! করিতে আস্ত করেন। সেই বৎসর শারদীয়া পুজা 
ম্হণষ্টমীর দিন দশ্ভুজার চরণে-পাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনি সঙ্গীতবিষ্তায় 
পারদর্শী হইবার বর প্রার্থন! করিক্াছিলেন। তাহার সে সাগ্রহপ্রার্থন' 
উত্তরকালে সার্থক হইয়াছিল । 
কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে শৌরীশ্রমোহন পণ্ডিত ভিলকচন্ত সায় 
ভূ্ণের নিকট গৃহে “কলাপ” ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। সঙ্গীত-শান্জ- 
চচ্চার'জন্য তিনি জুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাম্নবিশারদ লক্ষীপ্রসাদ মিএ এবং 
অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্যত্ব হ্বীকার করেন। গোস্বামী 
মহাশয় তাহাকে বেহালা-যন্ত্র শিক্ষা দেন। সঙ্গীত-শান্্রকে সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ব করিবার উদ্দেশ্তে শৌরীন্্রমোহন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরঙ্ক 
করেন। ইংরাজী ও আর্ধ্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল হস্তলিখিত মুল্য বনি 
্রস্থ'আ!ছে, তিনি ভৎসমুদয় বনু আফ্াসে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎ্পরে 
 উত্ত গ্রন্থাদির সাহায্যে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের (প্রচার, করেন। 
ইউরোপীন্স সল্গীত-শান্স শিথিভেও শোরীন্্রমোহনের প্রব্ল আশ্রহথ 
ছিল। দেই উদ্দেস্তসাধন-মানসে তিনি জনৈক জান্মীণ শিক্ষকের নিকট 
পিয়ানে! বাদ্যদন্ত্র বাক্গাইবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন ;। ত্বৎপরে 
উপ্লোপীয় সঙ্গীত-শান্্ সম্বন্ধে গভীর আলোঁচন! করিতে থাকেন। 
সঙ্গীত-শাজে পার্দশী হইয়া! শৌবীন্্রমোহন বাঙ্গালা সঙ্গীতকে 
২স্বত ও ইউরোপীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করিরার প্রয়াস 
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পান। তাহার দে চেষ্টা বার্থ হয় নাই। বাঙ্গালা-সঙ্গীত অধুন! তৎপ্রদ- 
শিত পথে বহু উন্নতিলাভ করিয়াছে। 

সঙ্গতবিপ্। সম্বন্ধে এ দেশীয় ও বৈদেশিক বন গ্রস্থস্ংগ্রহের ফলে, 
দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও সাধনায় সঙ্গীতাচার্ধ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও কাগী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যান্বের সহারতায় শৌরীন্রমোহন “পঙ্গীতসার” নামক 
একথানি গ্রন্থের প্রচার করেন! সঙ্গীতের মৃূলহুত্র এই গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে এবং তৎসন্বন্ধে বহু প্রাচীন প্রমাণেরও উল্লেখ ইহাতে আছে । 
“সক্সীতসার” গ্রন্থথানি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর পক্ষে মহামূল্যবান সামগ্রী । 
শৌরীক্রমোহন স্বয়ং বৃহ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বর- 
লিপিও দিক্ধাছেন। “য্বক্ষেত্রদীপিকা” নামক গ্রন্থে সেতারের অনেক- 
গুলি গৎ শৌরীন্দরমোহনের মস্তিষপ্রস্থত 

সঙ্গীত-শান্স সম্বন্ধে প্রহৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া! শৌরীন্দরমোহন 
ভিন্-সঙ্গীতের বথেষ্ট উৎকর্ষনাধন করিয়াছিলেন। ভিনি নিজে সুবাদক 
ছিলেন। এঁক্যতানবাদনের জন্য তিনি বন্ুসংখ্যক গৎ আবির করেন। 
ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্ক। যাহাতে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়, এ জন্য 
তিনি বন্ধ যত্র, পরিশ্রম, অজশ্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ৷ তাহারই চেষ্টায় 
ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি-পিখন-প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়! রাঁগ- 
রাগিণীর মুষ্তি চিত্রে মষ্কিত করিয়া! প্রচার করিবার কল্পনা সর্বপ্রথম 
শৌরীন্রমোহনের উর্ধর মস্তিফে উদ্ভুত হ্ইয়াছিল। তিনিই পরিশেষে 
চিত্রের সাহাষ্যে রাগ-রাগিণীর মূত্তি সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন । 

প্রত্বতত্বেও শৌরীন্্রমোহনের গ্রগাঁট আদক্তি ছিল! দে ম্বন্েও' 
তিনি বহু গ্রন্থ রন! ক্রিয়। গিযাছেন। দক্গীতকল! ব্যতীত চিত্রকলায়ও 
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তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাহার চিত্রপালাক়্ বহুবিধ স্ুদৃগ্ত :ও 
মূলাবান্‌ চিত্রের সমাবেশ ছিল। লুষ্তপ্রায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সমাদর 
বন্ধিত করিবার জন্য ১৮৭১ খুষ্টান্ধে শৌবীন্রমোহন কলিকাতা চিৎপুব 
রোডে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া “বঙ্গীয় সঙ্গীত-বিগ্যালয়ে*্র প্রতিষ্ঠা করেন। 
সঙ্গীতবিষ্তা় পারদর্শী বহুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তিনি সঞ্দীত- 
শিক্ষা্থী্দিগকে এই বিছ্বালয়ে শিক্ষা দান করিতেন! এই সঙ্গীতবিদ্বালয় 
হইতে অনেকে সঙ্গীতবিদ্তায় পারদর্শী হইয়। নিক্রাত্ত হইয়াছিলেন। 

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মুবরাঁজরূপে 
ভারতবর্ষে পদ্দার্পণ কত্রিলে তীহার সম্বষ্কনার জন্ত বাঙ্গালার সন্তরান্ত ও 
ধনী মহোদয়গণের চেষ্টায়-পোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাঁজন্যব্গের উপ- 
স্থিতিতে বেলগেছিরার উগ্ভানে একটি বিরাট সগ্গিলনী হইয়াছিল । 
বতীন্রমোহন, শৌরীন্্রমোহন প্রভৃতি এই সভার অগ্রনী ছিলেন। 
শৌরীন্্রযোহন তাহার অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গভাষার সঙ্গীত রচনা করেন 
এই বিরাট সম্মিলনীর ফলে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতিভা-গৌরব বিশ্বব্যাপী 
হইয়! পড়ে । সেই বৎসর আমেরিকায় ফিলাঁডেললিয়া বিশ্ববিদ্থালয় 
হইতে তাভাঁফে প্ডক্টুর অব. মিউজিক” উপাধি প্রত হয | 

শৌরীন্ত্রমৌহ্ন-প্রতিষ্টিত “বঙ্গীয় সঙ্গীতবিদ্ভালয়” এতাদুশ উন্নতি লাঁভ 
করিয়াছিল যে, বাঙ্গাল! সরকার উক্ত বিদ্যালক্কে অর্থসাহাধ্য করিতে 
আরস্ত করেন। ১৮৮* খুষ্টান্ধে তিনি প্রাজা* উপাধি লাভ করেন। 
১৮৮১ খুষ্টান্বে “বেঙ্গল একাডেমিক অব মিউজিক” নামক সমিতির 
প্রতিষ্ঠা করিয়া শৌরীক্্রমোহন বাঙ্গীলার অশেষ কল্যাণ সাধন করেন 
শ্ব্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া! তাহার সর্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে গুণগ্রাষের পরিচগর 
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পাইয়া তাহাকে কে, সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন । সেই বৎসরই 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদস্তালয়ের অন্ততম সদস্য মনোনীত হন। শৌরীন্ত্- 
মোহনের পূর্বে কোনও বঙ্গবাসী প্নাইট” উপাধি পান নাই। 

সঙ্গীতবিগ্ঠা আলোচনার ফলে শৌরীন্্রমোহন ভূবনবিখ্যাঁত হইম্মাঁ 
ছিলেন। এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন রাঁজ্ুবৃন্দ দঙ্গীত সম্বন্ধে 
তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাহাকে সম্মানজনক উপাধি- 
ভূুষণে বিভূষিত এবং নানারূপ উপহারপ্রদানে সন্মানিত করিয়াছিলেন; 
রোমের শ্রেষ্ঠ ধর্দ্যাসক (পোপ ) ভ্রয়োদশ লিয়ো শৌরীন্রমোহনকে 
রোমরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাধিপ্রদানের অভিলাষ প্রকাশ কৰিপ়া- 
স্থিলেন; কিন্ত নানা অনিবাধ্য কারণে শৌরীন্দরমোহন তথায় যাইতে 
পাব্রেন নাই । বেল্জিয়মের রাজ! দ্বিতীয় লিয়োপোল্ড গুণমুগ্ধ হইয়া 
তীহাকে রৌপ্যপদক উপসহ্থার প্রদান করেন। গ্রীসের অধীশ্বর ভিক্টর 
ইানুয়েল, জার্ম্াণীর সম্রাট প্রথম উইলিয়ম্‌, ইতালীর রাজ! প্রথম হাস্বা্ট 
গরভৃতি জ্রীতি-নিদর্শন-স্বরূপ তাহা্দিগের স্ব স্ব চিত্র শৌরীন্রমোহনকে 
উপহারম্বরূপ পাঠাইয়াঁছিলেন। এতদ্যতীত ইতালী, অস্িষা, স্তাক্সনি, 
উটেম্বার্গ, বেলজিয়ম্‌, ডেন্মার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, মন্টিনিগ্রো, হাঁউয়াই, 
পর্ভ গাল, নেদারল্যা্, পার্শিয়া, শ্তাম, চীন, নেপাল, ভেনিজুল! প্রভৃতি 
সান হইতে তিনি রাঁজপম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 

ভূততপূর্ব জার্মমাগ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মও শৌরীন্ত্রমোহনের গুণে 
এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অক্কিত রাজচিহ্ব-সংযুক্ত সন্মান-প্রকাশক 
একখানি নিজ প্রতিমূর্তি তাহাকে প্রদান করেন। ১৮৯৬ খুষ্টাব্বে অক্স- 
ফোর্ড বিশ্ববিদ্বালয় হইতে ইনি “ডক্টর অব্‌. মিউজিক” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

ই 


ওত” ভার্ত-গ্রুতিভ1, 


ভারতের বড় লাট জর্ড ণিউন, লর্ড গ্রিপণ, লর্ড ডফ্রিণ প্রভৃতি 
প্রায়ই শৌরীন্্রমৌহনকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ প্রানাদে' লইগব 
বাইতেন; তীহার সঙ্গীত অবণে বিমুগ্ধ হইয়া ভূরলী প্রশংসা করিতেন । 

লগুনের প্রয়েল কলেজ অব্‌ মিউজিক” নামক ধনভাগারে 
শোরীজ্মোহন বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ভারতীক্জ কোনও ছাত্ 
বা ছাত্রী সঙ্গীতবিগ্ভায় পারদর্শিতা লাভ করিভে পারিলে উত্ত অর্থ 
হইতে একটি করিয়া সুবর্ণ-পদ্রক প্রতি বৎসর পুরস্কার দেওসা হইবে, 
এই সর্থে তিনি টাকা দান করিয়াছিলেন । এতদ্ব্যতীত কলিকাত! 
বিশ্ববিষ্ঠালয়েও তিনি ভদীয় পিভৃদেব হরকুমার ঠাকুর ও পত্রী আনন্দময়ীর 
নাষে বুতি বিবার জন্ত বছ অর্থ দান করেন। গঙ্গাসাগরদ্বীপে তীয় 
জনকের নামে তিনি একটি জলাশয়ের প্রতিষ্ঠ। করিয়া সুমি পানা 
জলের অভাব কিরৎপরিমাণে দুরীভূত করিয়া পরিয়াছেন। বরা 
নগরে ভাগীরধীতীরে ভিনি একটি পথ নিন্মীণ করির। তত্রত্য জন 
সাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছেন । | 

লোৌকহিতকর অনুষ্ঠানে শৌরীন্ত্রমোহন কোনও দিন উদাসীন 
ছিলেন নাঁ। বরিশালে বালিকা-বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ভূমি দান 
এবং কলিকাচায় “আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠ!এমে* বছ অর্থ প্রনান 
করিয়াছিলেন । বাঁকুড়া “লেডী ডক্ৰিণ দাতব্য চিকিৎসালয়” নির্মীণ” 
কল্পে যাবতীর ব্যর়ভাঁর তিনিই বহন করেন । 

সরকণর বাহাছুর শৌরীন্্রমোহনকে এমনই শ্রন্ধ! করিতেন বে। তিনি 
নিজ প্রাসাদে সশস্জ প্রহরী ও ঢইটি কামান রাখিবার অধিকার পাঁইয়।” 
ছিলেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতার “জঙ্টিন অবৃ দি পিস্‌" ছিলেন । 


শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুন। ৩৩৯ 


শৌরীন্দ্রমোহনের দাঁন যথেষ্ট ছিল। ধনীর সন্তান হইয়াও তীহাঁর 
বিনয় প্রশংসনীয় ছিল। সকলেরই সহ্তি তিনি মিষ্টসন্তাঁষণ করিতেন । 
বছুঞুণে বিমপ্ডিত হই! দানবীর শৌবীন্দ্রমোহন জনলাধারণের বন 
উপকার করিয়া গিয়াছেন। 

১৯১৪ খুষ্টান্দে ৫ই জুন তারিখে, প্রায় ছয় মাস রোগভোগের 
প্র তিনি পাঁথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে ইহলীলা সংবরণ করেন। 

শৌরীন্্রমোহনের পাঁচ পুন্র । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গ্রমোদকুমার অল্প বয়পে 
দুতামুখে নিপতিত হন । মধ্যম পুত্র প্রন্ভোৎকুমারকে তদীর জ্যেষ্ঠ সহোদর 
খহাবাঁজ হতীন্দ্রমোহন দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন ইনি এক্ষণে 
হভীরাজ প্রগ্যোৎ্কুমার নাষে খ্যাত। ভুতীর পুত্র নবাব গ্ামাকুমার 
গকুর কিছুকাল পারস্য সম্রাটের সহকারী রাজদূতের পদে কাঁধ্য করিক্বা- 
দিলেন চতুর্থ, পঞ্চম শিবকুমার এবং এণবকুমার, সকলেই ঘশস্বী। 

শৌরীব্রমোহন নানাধিক পঞ্চাশখানি গ্রন্থের প্রচার করেন। 
তাহার কতকগুপি অনুদিত, বাঁকিগুলি রচিত। তন্মধ্যে সঙ্গীতসংক্রান্ত 
“জাতীর সঙ্গীতবিষন্ধক প্রান্তীব,” পবস্্ক্ষেত্রদীপিকা”* “মুদঙ্গ-মগ্ররী,” 
“একতান,* “হারমোনিয়া-সৃতর,” “হিন্দু-সঙ্গীত,* শ্যন্ত্রকোষ” “ভিক্টো 
রিয়া-গীতিক1, পিঙ্গীতনার,, প্প্রক্প অব ওয়েলদের আগষনোপলক্ষে 
হিন্দ রাগরাগিণীতে ইংরাজী কবিতার সংযোগ,” “বাহুলীন তত” *ক্- 
কৌমুদী,” “মালবিকাগ্রিমি ত্রম্” “মুক্তাব্লী নাটিক।” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
এতদ্ভিন্ন "ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী,” “দশীবতার,” “নব রদ* প্রভৃতি 
পরিকল্পনা তিনি উপযুক্ত চিত্রকরের সাহাব্যে অঙ্কিত করাইয়! প্রকাশিত 
করিস! ভারতীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ কবেন। ইহার গ্রস্ত ভারতীয় 


৩৪০ ভারত-প্রতিভা 


বাগ্বস্ত্রনিচয় প্ডারত মিউজিয়মে” সংগৃহীত রহিক্বাছে । সেগুলি দেখি- 
বার জিনিষ । 

লুপ্তপ্রীয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের গৌরবের জন্ত-_ভারতীয় সঙ্গীতকলার 
প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রচারের জন্ত--চিত্রকলাঁকে সমৃদ্ধ করিবার 
জন্য--শৌরীন্্রমোহন অকাতরে ব্যয় ও মুক্তহস্তে দান রা 
শৌরীন্্রমোহনের বিপুল সম্পত্তির আয়ে এই ব্যয় সম্কুলাঁন হইনত ন 
ক্রমে ক্রমে তিনি খণ্জাঁলে বিজড়িত হইয়া পড়েন । ৮ 
কিন্তু এই খণের জন্য বিশ্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আমরণ সঙ্গীতের জন্য 
সমভাবে অজজ্ অথব্যয় করিয়া গিরাছেন। তীহার সাধনা ও কামনা 
দেখিয়া! স্বতঃই মনে হয়, কলাবিষ্ভার জন্য সর্ধস্ব-বাযে তিনি কৃতসঙ্ষত্র 
ছিলেন । সম্প্ভি ত অনেক ধনবানের আছে--ব্যযকুগ্ঠীর ফলে ত বংশান্ু- 
ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে--কিস্ত কলাবিষ্তার প্রতিষ্ঠার জন্য শৌরীন্্র- 
মোহনের মত সর্বস্থ-ব্যমে কৃতসম্কল্ কঙ্মজন মহাপ্রণে ভারতে জন্ম গ্রহ 
করিয়াছেন? শৌরীন্্রমোহনের জীবনান্তর পর তাহার বিপুল সম্পন্তি--- 
প্রাসাদ পধ্যস্ত খণের দায়ে বিক্রয় হইম়! গেল--কলিকা তার সন্তরান্ত-শিক্ষিত" 
সম্প্রদায় দুরের কথা, তাহার পুক্র মহাঁরাজ। প্রচ্ভোৎকুমার ঠাকুর পর্যয্ত 
সে স্থৃতিরক্ষায় যত্ববান্‌ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না । কিন্তু 
শৌরীন্রমোহন নিজে যে অমর অবদান গ্রতিষ্ঠ। করিয়া গিযাছেন, কালের 
প্রভাবে তাহা বিনষ্ট হইবে কি? ধন্ত 'শোৌরীন্্রমোহন ! ধন্য তোমার 
সাধলা-ধন্ক তোমার আত্মত্যাগ ! 


০০০০ 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর। 


১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা-প্রানাদে প্রদন্নকুমার 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিত! গ্রোপীনাথ ঠাঁকুর কলিকাতা-সম।জে 
দাঁন-বীর বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্যকালে প্রদন্নকুমার 
লেরবোরণ, সাহেবের বিদ্ভালঘ়ে প্রথম ইংরাঙ্গী শিক্ষা! আরন্ত করেন। 
১৮১২ খুষ্টান্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত. হইলে, তিনি 
অধায়নার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন৷ শিক্ষ। সমাপ্ত হইলে তিনি বিস্তা- 
বায় পরিত্যাগপূর্বক পৈতৃক বিষয়-কর্ম্বের তত্বাবধান আরস্ত করেন। 

প্রেসন্নকুমারের জঙ্গীদারীর আর বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ছিল । 
কিন্ত অভিজাতবংশে ধনীর সন্তান হইয়। জন্ম গ্রহণ করিলেও তিনি স্বাধীন 
ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপাজ্জন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি নীলের কুী 
ও তৈলের কল প্রতি করেন; কিন্ত এরূপ ব্যবণায়ে বিশেষরূণ মফল- 
কাম ন। হইয়া তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারা 
জীবের বাবপাফে প্রবৃত্ত হন। কয়েকটি মোকদ্দমার প্রাঁজিত হইয়া! তিনি 
বৃঝিস্বাছিলেন যে, ব্যবহারাজীবগণ ধনকুবেরদিগের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া! 
ঘৃথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু পরিশ্রম তেমন করেন না । এজস্ত 
গকালতী ব্যবসা! অবলম্বনের দ্রিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল । 
বাল্যাবধি প্রসন্নকুমারের স্থৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রধরা ছিল। তিনি যাহ! 
একবার শুনিতেন, তাহা কখনও বিস্বৃত হইতেন না, ইংরাজী ভাষন 
তিনি বিশেষ ঝুৎপন্ন ছিলেন। ওকালতী ব্যবপায়েও তিনি যথেষ্ট 
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প্রতিপন্ডি এবং অর্থ উপার্জন করেন ।' এই ব্যবসায়ে বৎসরে গড়ে তিনি 
প্রাক দেড় লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন। জনীদার-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রসন্নকুমারই প্রথম উকীল হন। গবর্ণমেন্টের উক্ষীল বেলী সাহেব 
ক্ষার্ধ্য পরিত্যাগ করিলে প্রসন্নকুমার তাঁহার স্থলে সরকারপক্ষের উক্কীল 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

১৮৩৮ খুষ্টান্দে সরকার বাহাছ্বর যখন লাখেরাঁজ জমী বাজেয়াপু 
করিবার প্রস্তাব করেন, সেই সমস্ন প্রসন্নকুমার “বেঙ্গল হরকরা” শাম 
সংবাদপত্রে তত্সম্থদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ করেন। প্রস্তাবটি কাঁধ্ধো পরিণত 
হইয়া গেলে, সরকারী তহশীলদারগণের অভ্যাচার বন্ধিত হইল । ক্রমে 
সেই অত্যাচার চরম সীমায় উপনীত হইলে, ্রসন্নকুমার দ্বারকানাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় আজীয় ও বন্ধুর সহায়তা 'লইরা কলিকাতা 
টাউন হলে লাখ্রোজগণের একটি বিরাট সভা আহ্বান করেন। 
ক্জান্দোলন ক্রমেই প্রবল হইয়! উঠিল। তদানীস্তন বড় লাট লর্ড অকু- 
রে এই আন্দোলনের প্রচণ্ডতা দেখিয়। শঙ্িত হইলেন। তাহা 

হুইল যে, লাটভবনও হয় ত আক্রান্ত হইন্তে পারে! অর্ধী- 
সু অন্তর তাহার নিকট সভার কার্ধাবলীর সংবাদ প্রেরিত হইবে 
লাগিল ৷ এই বিরাট আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা রগিগি যে, 
গর্ধশ বিঘার অন্ধিক লাখেরাজ জমী গবর্ণমেন্ট বাজেছাপু 
করিবেন না। 

প্রসন্নকুমার “বেল হরকরার” লেখক ছিজেন। উহাতে মধ্যে মধ্যে 
তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন । কিছুকাল পরে “রিফরমীর” নামক একথানি 
ইংরাজী ও “অনুবাদক” নামক একখানি বা্গালা সংবাদপত্র বাহির 
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করিয়া প্রসন্নকুমার উক্ত পত্র ছুইখানির সম্পাদক হইদ্াছিলেন। , দেশের 
রাজনীতি, স্মাঁজনীতি এবং ধর্মসংক্রাত্ত বিষয়ের আলোঁচন। উত্ত সংবাঁদ- 
পত্রে বাহির হইত । সংস্কতভাষ! হইতে দায়বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 
প্রসন্নকুমার বাঙ্গালায় উহ! সঙ্কলিত করেন। 

প্রসন্নকুমারের মাতৃতক্তি প্রশংদনীয় ছিল | মাতাঁকে তিনি দেবতা 
জ্রানে পুজা করিতেন। কথিত আছে, তাহার মাত। যে রজত-বিনির্শিত 
খট্টা ব্যবহার করিতেন, তাহার মৃত্যুর পর প্রনন্নকুমীর উহা মূলাজোড়ে 
লইয়া যান এবং তীয় পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম্যয়ী দেবীর দেবার জন্ত 
উহ? উৎদর্গ করেন। জননী যে দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, ভাহ। তাঁহার 
নিকট এমনই পবিত্র ছিল যে, উহা! পাছে অন্তে ব্যবহার করে, এই 
াশগ্ধীয় তিনি খঁট্ানি দেবতার উদ্দেশেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 

লর্ড ডালহাউগি যখন ভারতের বড় লাট, মেই সময় ব্যবস্থাপক সতার 
প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৮৫১ খুষ্টাব্ে প্রসন্নকুমার উক্ত ব্যবস্থাপক সভার 
প্রথম সহকারী কাধ্যকারকেপ্র পদে প্রতিঠিত হন। এই পদে অধিক 
থাকিগা' তিনি ফৌজদারী আইনগঠন সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোঁটের 
তদাশীত্তন প্রধান বিচারপতি স্তার বাণেম্‌ পিককৃ মহোদয়কে যথেষ্ট 
সহায়ত। করিয়াছিলেন। 

লর্ড বেন্টিষ্কের সময় রাঁজ! রামমোহন রা সতীদাহপ্রথা নিবারণের 
জন্ত বিপুল চেষ্টা করেন; সে সময়ের সমাজপতিগণ রাজ! বাঁম- 
মোহন রায়ের এই চেষ্টাজাত ব্যাঁপারের প্রতিকূলে বিলাতে আবেদন 
পাঠাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের বিশেষ চেষ্টায় সে আবেদন অগ্রাহথ 
হইয়াছিল । 





৩৪৪, ভাঁরতপ্প্রতিভা 


“বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসৌসিঘ্বেদন্” সভ! স্থাপনে প্রসন্নকুমারও যথেষ্ট 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । রাজা স্তর রাঁধাকাস্ত দেব বাহাদুরের পর 
প্রদন্নকুমারই উক্ত সভায় সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি যোগ্যতার 
সহিত সভাপতির কর্তব্য পালন করিতেন । 

প্রসন্নকুমার পাকা জমীদার ছিলেন । জমীদারীকার্য্যে তাহার পর্য্যাপ্ত 
অভিজ্ঞত! জন্মিয়াছিল। আইনেও তীহাঁর অসাধারণ অধিকার জন্মিস- 
ছিল। প্রসন্নকুমার ইংরাজী সাহিত্যের স্তাক্ছ সংস্কৃতভাঁধারও বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। তিনি একটি বিরাট পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই পুম্তকাগারে সাহিত্য ও আইনবিষয়ক বহু মুল্যবান গ্রন্থ বিরাঁজিত । 
রন্থার্দি পাঠ করিবার জন্য হাইকোর্টের তদানীস্তন বিচারপতিরাও 
এই পুস্তকাগারে আসিত্েন। 

কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রসন্নকুমার উহার অন্যতম 
“ফেলো” বা সদস্ত নির্বাচিত হন। হিন্দুর মৃতদেহ কলে ভম্মীভূত করি- 
বার জন্য একবার আন্দে'লন হয়। প্রপন্নকুমাঁর এই ব্যবস্থার গ্রতিকূলে 
ঈাঁড়াইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রধানতঃ তীহাঁরই চেষ্টাক্স এই 
ব্যবস্থা রহিত হয়; উহা! আর কাঁধ্যে পরিণত হইতে পাঁরে নাই। 
প্রসন্নকুমার প্রথমতঃ সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে নকল 
প্রথা সমাজের অনিষ্টবিধান করে, তাহার উচ্ছেদে যত্রবান্‌ ছিলেন? 
কিস্ত তদীয় একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্ত্রমোহন ন্বধর্দ ত্যাগ করিয়া খুষ্টান 
হইয়া গেলে, তিনি প্রাচীন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হন । 

প্রসন্নকুমার পুরাতন হিন্দু কলেজের অগ্ভতম তত্বাবধায়ক ছিলেন। 
মেয়ে! হাসপাতালের পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর ছিল। দেশের ষাঁবতীন্ব 
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মঙগলানুষ্ঠানে প্রসন্নকুমার লিপ্ত থাকিতেন। স্বদেশের ও শ্বদেশবাসীর 
যাহাতে উন্নতি হয়, এ বিষয়ে তাহার বিশেষ যত্ত ছিল। সমগ্র জীবন 
ধরিয়া তিনি স্বদেশের মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছিলেন! ব্দান্ত জমীদার 
বলিয়! প্রসন্নকুমীরের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দরিদ্র প্রজাবর্ণকে তিনি 
নানা উপায়ে সাহাঁধ্য করিতেন। মুলাঁজোড়ে সংস্থত কলেজ প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া বহুলংখাক ছাত্রের জন্ত তিনি বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। 
শিক্ষিত-সন্প্রদায় যাহাতে হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন এবং অনুরাগ 
ও উৎসাহ সহকারে হিন্দুশাল্তগ্রন্থাদি পাঠ করেন, এজন্য তিনি মন্বান্দি- 
স্বৃতি-গ্রন্থের অন্থবাদ প্রচার করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

গ্রণন্নকুমার একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিক্কাছিলে ন। 
ভ্রমণব্যপদেশে তিনি তৃত্বর্গ কাঁশ্ীরেও গমন করেন। তদানীন্তন কাশ্মীর- 
মহারাজ গোলাপদিংহ প্রপন্নকুমারকে সমাদরে অভার্থন করিয়াছিলেন । 

স্বকীয় বিস্তৃত জঙ্বীদারীর মধ্যে প্রসন্নকুমার অনেকগুলি দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাবর্গের কল্যাণচিত্তা নিয়তই 
তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল এবং সততই তিনি তাহাদের হিতার্থ নানা- 
গ্রকার অন্ধষ্ঠান করিতেন । তাহার ভবনে প্রত্যহ শতাধিক দরিদ্র ও 
বিগ্ালয়ের ছাত্র আহার প্রাপ্ত হইত। 

মুঙ্গেরের অন্তর্গত পীরপাহাড়ের উপর প্রসন্নকুমার একটি সুদৃপ্ত মনো" 
রূম অষ্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মুঙ্গেবের জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল 
এবং উক্ত অঞ্চলে অনেক বিষর-সম্পত্তি থাঁকাঁর জন্তই তিনি উক্ত অষ্টা- 
লিকাঁটি কোনও ইংরাজের নিকট হুইতে ক্রয় করিয়া লন। তৎপরে 
উহাকে নিজের বাঁসোঁপযোগী করিয়া, লইতে তাহার প্রভৃত অর্থব্যয় 


৩৪৬ রি ভার্ত-গ্রুত্তিভ' 


হইয়াছিল পাহাড়ের উপরেই একটি কূপ খনন করাইতে তাত 
যথেষ্ট অর্থব্যয় হয় মুঙ্গেরের এই প্রাসাঁদোপম অট্টালিকাটি দর্শনীয় 
পদার্থ। উহার প্রত্যেক কক্ষ সুসজ্জিত অবস্থান এখনও বিদ্যমান | 

প্রসন্নকুমার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অশ্ততম সন্ত নির্ধবাচিত 
হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সব্ধপ্রথম বড় লাটের ব্যবস্থাগক 
সভার সম্যপদ প্রার্থ হন; কিন্তু তখন বিশেষ পীড়িত ছিলেন বলিয়! 
সভায় তিনি যোগদান করিতে পাবেন নাই । 

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল তারিখে সরকার বাহাছুর প্রদনকুমারকে 
সি, আই, ই উপাধি শুদান করেন। ১৮৬৮ থুষ্টাব্ষে ৩০শে আগক 
এই মনস্বী, তেজস্বী ও যশস্বী পুরুষ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইনি 
বে উইল করিদ্বা যাঁন, তাহাতে সৎকা্যে বহু প্রকার দানের বাবস্থা! ছিল। 
পুভ জ্ঞানেন্্রমোহন ব্যতীত প্রসন্নকুমারের আরও ছুইটি কন্তা ছিল! 
জ্ঞানেন্্রমোহন ধর্শাস্তর গ্রহণ করার প্রসন্নকুমার তীহাঁর সমত্ত বিষন্ব- 
সম্পঞ্থি উইলের দ্বারা! ভ্রাতুপ্ত্র বতীন্্রযোহনকে অর্পণ করিয়া যান। উই- 
লের বাবস্থা বারা তিনি কলিকাত। বিশ্বধিগ্তালয়ের হস্তে তিন লক্ষ টাক' 
আইন-শিক্ষাকলে দান করেন। সেই টাকার সুদে ১৮৭৭ খুষ্টাবে 
প্ঠাকুর ল-লেকচার” প্রতিষিত হইয়াছে। “ঠাকুর আইন” অধ্যাপক 
দাদশটি বক্তৃতা দিয়! নয় হানার টাক! পূরফার পাইয়া থাকেন। বাস্তবিক 
এরূপ লাভজনক পদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে আর একটিও নাই। পূর্বে মাসিক 
এক স্হত্র টাক! ছিল, এক্ষাণে উক্ত অধ্যাপকের মাসে নয়শত টাকা বৃত্তি 
নির্ধারিত হইয়াছে । প্রসন্নকুমার মূলাষোড়ের সংস্কৃত বিগ্বালিয়ের গৃহ" 
নির্দীণফল্পে ৩৫ হাঁজার টাকা দান করিয়া বান। তত্রত্য ঠাকুরবাড়ীর 


প্রন্নকুমার ঠাকুর । ৩৪ 


ংলগ্র সংস্কৃত বিগ্ভালয়টি তাহা'রই প্রদত্ত টাকার উপন্বত্বের দ্বার। পরি- 
চালিত হইতেছে। মৃলাযোঁড়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যও তিনি 
এক লক্ষ টাকা দান করিগ্লা যান। উইলে এতঘ্যতীত আঁরও প্রভূত 
পানের ব্যবস্থ। ছিল। তাদ্বার! অনুগত ম্বন এক লক্ষ নয় হাজার, 
কম্ম্চারী ও ভৃত্যবর্গ এক লক্ষ ছয় হাজার টাক! প্রাঞ্ত হইয়াছিল! 
আরও অনেক প্রকার দানের ব্যবস্থ। তিনি করিরাছিলেন। 
প্রসন্নকুমার গগগাতীরে একটি বাধা ঘাটও নির্মাণ করাইয়াছিলেন! 
যতীজ্জরমোহন পরে উহার সংস্কারসাধন ও শোভাবদ্ধন কঞ্জেন। 
প্রন্নকুমারের শু'ড়াস্থিত উদ্ভানে তাহার জীবিতাবস্থায় উইলিয়ম 
সাহেবের অনূদিত উত্তর-চরিতের প্রথম অঙ্ক ও জুলিয়স্‌ সিজারের পঞ্চম 
নম্ক ইংরাজী ভাষায় অভিনীত হইয়াছিল। সে জন্তও প্রসন্নকৃমার যথেষ্ট 
অর্থব্যয় করিয়াছিলেন । ব্যয়ে কোনও দ্রিন তিনি বীতম্পৃহ ছিলেন না 
তাহার সদ্বায়ের বন্ধ কাহিনী গ্রবাদবাঁক্যের মত প্রচলিত আছে । 
প্রসন্নকুমারের গ্রস্তরধশ্ডিত প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া মহারাজ 
সভীক্রমোহন, কলিকাত। দিনেট হলের দোপানোপরি প্রতিষ্ঠিত করেন । 
রড রিপণ উক্ত গ্রতিমুর্তির আবরণ উন্মোচিত করিয়াছিলেন। 
প্রসন্নকুমাঁর যে উইলের দ্বারা পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহনকে ত্যজ্য পু ও 
ভরাতুপ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে উত্তরাধিকারী নিষুক্ক করিয়া যান, দেই 
ইল লইয়া দীর্ঘকাল বিচারালয়ে মোকদ্দমা হয়। পরিশেষে শ্রিক্ি- 
কাউন্দিলের বিচারে ধার্ধা হয় যে, বতদিন মহারাঁজ যতীন্দ্রমোহন জীবিত 
থাকিবেন, সমস্ত বিষয়ের উপশ্বত্ব তিনিই ভোগ করিবেন। পরে সম 
বিষয় স্থায়িভাবে জ্ঞানেন্্রমৌহনের হস্তে আসিবে । 


২৪৮ ভারত-প্রতিভা 


ধনীর ছুলীলগণ বিষয়ের ও অর্থের মালিক হইয়।" যে সময় প্রায়ই 
'বিলীসব্যসনে কাঁলাতিপাত করিতে অন্যন্ত ছিলেন, সেই যুগে প্রসননকূমার 
'আবিভূ্ত হইয়া দেশবাঁদিগণের সমক্ষে এক অপুর্ব আদর্শ রাখিয়া গিয়া 
ছিলেন । পর্যাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি থাঁকিতেও তিনি নিজের পায়ে ভর দিয়া 
ধাড়াইবার জন্ত কি বিপুল চেষ্টাই না করিয়াছেন! এখনও এমন ধনীর 
ছুলাল দেখিতে পাঁওয়] যাক-_ফাহারা কোনও প্রকার পরিশ্রমজনিত কার্যে 
যোগদান করাকে পদমর্য্যাদার বিরোধী বলিয়! মনে করিয়া থাকেন 3 কিন্তু 
প্রসন্নকুমার অভিজ তিবংশে জন্দিয়া, প্রচুর অর্থের মালিক হইয়া, কোনও 
দিন তাহ! মনে করেন নাই । প্রথমতঃ নীলের কুঠী, তৈলের কল চাঁলগা- 
ইয়! তিনি ব্যর্থকাঁম হইয়াঁছিলেন সত্য, কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপাজ্জনের 
স্পৃহ? চিরদিনই তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হিল। তাই আইন অধ্যয়ন 
করিয়া তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসী অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুধু 
তাহাই নহে, ইহার দ্বারা তিনি অপর্ধ্যাপ্ত অর্থ ও ষশঃ অর্জন করিয়া 
ছিলেন। প্রপন্নকুমার দেশের সুনন্তান, দরিদ্রের বন্ধু, বপনের আশ্য়দাত 
.-সর্বাপেক্ষা সীঁহার প্রশংসার কথা তঁহীর কর্মময় জীবনের আদর্শ | 
ধনীর সম্তানগণ এ দৃষ্টান্ত অনুদরণ করিয়! স্বপ্নং ধন্য হইতে পারেন, দেশ- 
বাদীর অশেষ মঙ্গলানুষ্টটন করিতে পারেন।। সঞ্চিত পৈতৃক অর্থে হাত 
না দিক নিজের পাঁয়ে ভর পিয়া দীড়াইতে পারায় কি সুখ, কি তৃপ্তি, 
তাহ প্রপন্নকুমার ভোগ করিয়। গিরাছেন, এবং উচ্চ আদর্শ স্বদেশবাসীর 
লন্গুখে বাধির। গিয়াছেন। বাঙ্গালী দে আদর্শকে বরণ করিয়! নিজের 
ও জাতির দৌতাগ্যের পথ বাঁধাসুক্ত করিবে কি? 


(ক কহ যসি টির 


ছারকানাথ ঠাকুর । 


দ্বারকানাঁথ ১৭৯৪ থুষ্টাব্বে, ১২০১ সাঁলে কলিকাতা যোড়াঁস1কো? 
ঠাকুর-প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাস্তকুব্জাগত ভট্টনারায়ণের 
পুজ নৃষিংহ কুশারির বংশ হইতে উদ্ভুত । ইহাদের পূর্ব্- উপাধি বন্য্যো- 
গাধ্যায় ৷ এক্ষণে ঠাকুর নাষে এই বংশ প্রপিদ্ধ। দ্বারকানাথের পিতা 
শহেরা পাচ সহোঁদর। তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীলমণি স্থৃশিক্ষিত ও 
কর্মী বলিয়াই প্রসিদ্ধিলাঁভ করেন। দ্বারকানাঁথের উদ্ধত চতুর্থ পুরুষ 
জয়রাষ তাহার পূর্বপুরুষের আদিনিবাস বশোহর হইতে বাস উঠাইয়। 
কলিকাতার গোবিন্দপুরে আদমিরা বাস করেন। তদবধি ঠাকুরবংশ 
কলিকাতায় প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন। দ্বারকাঁনাথের পিতামহের নাম নীল- 
মণি; পিতার নাম রাঁঘষণি। নীলমণি জজ-আদালতের সেরেম্তাঁদারী 
কার্য করিয়া বথেষ্ট অর্থ ঞ্চম করেন। তাহার তিন পুক্র ;--রাঁমলোচন, 
রামমণি ও রামবল্লভ। রামমণির ছুই স্ত্রী। প্রথমার গর্ভে দ্বারকানাথ 
ও রাধানাথ, দ্বিতীয়ার গর্ভে রমাঁনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রামলোচন্‌ 
অপুভ্রক ছিলেন, এজন্ঠ তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারকানাথকে শান্ত্রমতে দত্তক 
পুত্ররূপে গ্রহণ করিম্াছিলেন। 

বালযকাঁলে দ্বারকানাথ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কিছু বান্াল! 
শিথিয়াছিলেন। ততৎপরে চিৎপুরস্থিত সেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে 
ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সামান্য প্রকার ইংরাজী শিক্ষার্ন পর 
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তিনি বৈষয়িক কা্ধ্য পরিচালনা প্রবুস্ত হন। ক্রমশঃ দ্বারকণ- 
নাথ উচ্চশ্রেণীর ইংরাঁজগণের সংসর্গে আপিয়। ইংঘাজী ভাঁষ। ভাঁল- 
ব্ধপেই শিক্ষা করেন । নিজের যত্ব ও চেষ্টায় পরিণামে তিনি শাঙ্জীদি 
আলোচন' দ্বাত্রা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। আইন শিক্ষা করিয়া 
প্রথমতঃ তিনি বাবহারাজীবের ব্যবসায় আরভ্ভ করিয়াছিলেন । তাহার 
কতিতবদর্শনে এতদেশীয় রাজা, মহারাজ ও ইংরাঁজ ব্যবসারীর। তাহার 
গুণে মুদ্ধ হইয়া পড়েন । অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে দ্বারকানাথ যশোহর 
জেলার অন্তঃপাতী নরেন্ত্রপুর গ্রামনিবাপী প্রাণরুষ্চ রায় চৌধুরীর কণ্ঠার 
পাণিগ্রহণ করেছ। 

এই সময়ে ২৩ পরগণার নিম্‌কি কালেক্টরের আফিসে সেরেস্তাদারী 
কাধ্য খালি হয়। দ্বারকানাথের গাঁলক-পিস্ভা বিশেষ অরশ্বর্ধযশালী 
জনীদাঁর ছিলেন ন!; কিন্ত দ্বারকানাথের চালচালন যেরূপ বাড়িয়া 
ছিল, তাহাতে ভক্ত সম্পত্তির আয় তীহার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কাজেই 
অধিক অর্থ উপার্জনের জন্ত দ্বারকানাথকে এই পদ গ্রহণ করিতে 
হইল।। এই পদে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাধ্য করায় ক্রমে ভিনি 
নিমৃকি বোর্ডের দেওয়ান পদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত 
উল্ত কাঁধ্য পরিচাঁলনের পর তিনি উক্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বাক ইউরোপীয় 
প্রণাঁলীতে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তদানীন্তন শাদনকর্তা লর্ড 
উইলিস্মম বেটি তাহার এই কার্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়! পত্র দ্বারা 
দ্বারকানাথকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন | 

্বারকানাথ তংপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইংরাঙ্জ ও বাজাদীর সঙ্- 
যোঁগিভার একটি ব্যাঙ স্থাপিত করেন ।.ক্রেমে তিনি রেশম, নীল ও চিনির, 
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কুহীও প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন । রাণীগঞ্জে তীহার করলার ব্যবসা ছিল 
চারিদিক হইতে অজস্র নর্থ উপাজ্জন করিয়া তিনি ভূসম্পত্তি ক্র করেন। 
ঘ্বারকানাথ স্বার্থরক্ষা। স্থন্ধে যেমন তৎপর ছিলেন, আবার পরের 
উপকারের জন্তও তাহার হুদ তেমনই প্রশন্ত ছিল। দেশের বাঁবতীয় 
মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে তাহার ঘনিষ্ঠ বোঁগ দৃষ্ট হইভ। সাধারণের উন্নতিজনক 
যাবতীয় ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৮৩৮ খুষ্টান্দে কলিকাতাক্স 
প্জমীদার সভ।” প্রতিষ্ঠাতৃগণের তিনি অন্যতম অধুন! উক্ত সভা "বৃটিশ 
ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েসন” নাষে সুপরিচিত । ১৮৪০ খুষ্টাে তিনি অসাম 
ও অন্ধদিগের সাহাঁধা্থ ডিগ্রিক্উ চ্যারিটেবল সোধাইটীতে দেড় লক্ষ টাকা। 
দান করেন। চবিব্খপরগণার ধাতব্য চিকিৎসাঁলবেও তিনি লক্ষাধিক 
টাকণ প্রদান করিয়।ছিলেন। কলিকাতায় কুষ্টাশ্রম প্রবানভঃ ভাহারই 
র্ধে প্রতিটিত হইয়াছে । দ্বারকানাথের উৎসাহ, যত্র এবং আগ্রহেই 
কলিব্াতাক্ হিন্দুকলেছ্গ ও যেডিকাল কলেছের প্রতিষ্ঠ! হয়। 
বৈষয়িক বুদ্ধি ধে দ্বারকানাথে অভিমাঁায় বলবতী ছিল, সে বিষয়ে 
নেহ নাই; কিন্তু দয়া, দাক্ষিণ্য গ্রভৃতি গুণরাশিরও তাহাতে অপ্রতুল 
ছিল না। একবার কোনও জেলার কোনও ইংরাঁজ জজ গীড়িত 
হইয়। বিলাতে যাইতেছিলেন। তাঁহার লক্ষাধিক টাক! খণ ছিল। খণ 
পরিশোধের মে সময়ে কোঁনও উপান্ ন! করিতে পারিস সাহেব অত্যন্ত 
বিমর্ষ হইলেন । ভীহার উত্তমর্ণপণ তাহাকে কারাদও দিবার জন্ত আয়ো- 
জন করিতেছে, এ সংবাদ পাইয়া! গীড়িত শ্বেতাঙ্গ জজ ব্যাকুল হ্ইয় 
উঠিলেন। সাহেব উপাক্ধান্তর না দেখি দ্বারকানাথের শরণাপন্ন হুইবার 
সঙ্বল্প করিলেন। সে সময়ে সাহেবের! দ্বারকানাথ্কে উদার্হদয় $ 
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মহৎ বলিষ্বাই জানিতেন। শ্বেতাঙ্গ জঙ্সাহেব কিন্তু দ্বারকানাথের 
সহিত পরিচিত ছিলেন না। তিনি পত্রষোঁগে দ্বারকানাঁথকে স্বিশেষ 
বিজ্ঞাপিত করিলেন । দ্বারকানাথ কাঁলবিলন্ব না করিয়ণাই অনুসন্ধানে 
সাহেবের খণ ঘে প্রকৃত, তাহা বুঝিতে পারিলেন । তখন তিনি উত্তমর্ণ- 
গণকে লক্ষটাক! পরিশোধ পূর্বক তাহাদের নিকট হইতে সাহেবের খণ- 
গ্রহাণের স্বীকৃতি পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই সকল কাফের পর 
একদা তিনি উক্ত জজসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচস়্ প্রদান 
করিলেন। সাহেব তখন নিজের বিপদের বৃত্তান্ত তাহার নিকট বিবৃত 
করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ তখন গন্তীরভাঁবে সাহেবের হস্তলিখিত্ড 
অঙ্গীকার লিপিগুলি তাহার সম্মুখে বাহির করিলেন। সাহেব বুঝিলেন, 
দ্বারকানাথের মহাস্থভবতায় তিনি খণমুক্ত। কৃতজ্ঞতাঁয় তাহার হৃদয় ভরিয়! 
উঠিল। জজসাহেব তখন লক্ষটাঁকাঁর অঙ্গীকাঁরলিপি প্রদানে উদ্ভত হইলেন 
দ্বারকাঁনাথ উহ গ্রহণ করিলেন নাঁ। পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়! 
সাহেব যদি পুনরাক় কর্খভার গ্রহণ না করিতে পারেন, তবে শ্ীন্ধপ 
দবীকারোক্তি লইয়া কোনও লাভ হইবে না । রোগমুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে 
প্রত্যাগমন করিলে তখন সাহেব অবস্তই তদীর় খগ পরিশোধ করিবেন । 
দ্বারকানাথের এই প্রকার যুক্তিতে সাহেব নিরস্ত হইয়াছিলেন। পরি- 
ণামে উক্ত জজদাহেব স্বাস্থ্যলাভ করিয়া! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আদি! 
দ্বারকানাথের খণ পরিশোধ করিয়াছিলেন |: 

এই প্রকারের দয়া ও বদান্ততার কার্ধ্য দ্বারকানাঁথ বহুবার করিয়া” 
ছিলেন। বিপরগ্রন্ত হইয়া তীহাকে জানাইলেই তিনি যে কোনও উপায়ে 
বিপন্নের সাহাঁষ্য করিতেন। সুপারিশ করিয়া? ব্ছ লোকের চাকরীও 
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তিনি করিয়া দিতেন। একবার তাহার পরম হিতৈষী প্লাউডেন সাঁছেব 
তাহার অনুরৌধে অনেকগুলি ব্যক্তিকে চব্বিশপরগণা'র কাঁলেকৃটরীতে 
চাঁকরী করিয়া দেন। প্লাউডেন সাহের তখন চবিবশপরগণার হাকিম ও 
কলেক্টর | উক্ত কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে একজন সরকারী তহবিল হইতে কিছু 
অর্থ অপহরণ করে। সরকার বাহাছুন প্লাউডেন সাহেবকে ক্ষতিপূরণ 
করিতে আদেশ দেন। দ্বারকানাথ এই সংবাদ পাইয়া সাহেবকে পত্র 
লিখিয়া বলেন যে, তীহারই অনুরোধে সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে কর্ম দিয়া 
ছিলেন, সুতরাং তিনিই (দ্বারকানাথ ) উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে লোকতঃ 
ধর্মতঃ বাধ্য । প্লাউডেন সাহেব এজন্য দ্বারকাঁনাথের নিকট আস্তরিক 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশপুর্ব্বক পত্র লিখিন্াছিলেন । 

ঘবারকানাথ হিন্দুকলেজকে ভারতবর্ষের বাঁবতীয় উন্নতির দ্বারন্বরূপ 
মনে করিতেন। হিন্দুকলেজের যাহাতে উন্নতি হয়, এ বিষয়ে দ্বারকানাথ 
ধাঁলাধ্য চেষ্ট? করিয়াছিলেন । গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামিতির তিনি একজন 
নভ্যও ছিলেন। ১২১০ সালে মেডিকেল কলেজ প্রথন প্রতিঠিত হয়৷ 
দবারকানাথ উহার ছাত্রবর্গের উত্দাহবদ্ধনের জন্ত তিন বৎসর অন্তর ছুই 
দহ টাক। পারিতোফিকন্বরূপ প্রদান করিতেন । শুধু স্বদেশীয় ছাত্রবর্গের 
জগ্থই এই দান নির্দিষ্ট ছিল। শবব্যবচ্ছেদের সময় হিন্দু ও বাক্গালী ছাত্র- 
গণ শবদেহ স্পর্শ করিতে প্রথমতঃ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। 
দ্বারকানাথ এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, কলেজের ব্যবচ্ছেদগঁছে 
গ্রত্যহ উপস্থিন হইয়া ছাঁত্রগণকে বুঝাইক়। দিতেন যে, ইহাতে অর 
হইবে ন!। পুনঃ পুনঃ এইয়প চেষ্টায় ছাত্রগণের ভ্রান্ত ধারণ! ক্রমশঃ 
দুন্বীভূত হয় 

ও 
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লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিহ্ক তখন ভারতবর্ষের ভাঁগাবিধাতা। তাহার শামন- 
গুণে ভারতবাসীরা সকলেই তীহার গুণমুগ্ধ হইয়াছিল। ছবারকানাথ বেশি 
বাহাছুরকে সংস্কৃত কলেজগুহে সমাদরে আহ্বানপুর্বক এক অভিনন্দন- 
পত্র দান করেন। দে স্ভাস্কলে দেশের যাবতীয় গণ্য-ান্ত বাক্তি সমবেছ 
হইয়াছিলেন) এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে বাজপ্রতিনিধি মহোদয় যাহা 
লিখিয়াছিলেন, তীভাঁতে এই কথাই বুঝায় ধেঃ দ্বারকানাথ ইত্রধীজ, 
শীঘনের ফলাফল যেমন ধুবিতে পারিরাছিলেন, আর কেহ তেমন সমাক 
অস্নুভব করিতে পারেন নাই । 

১২৪২ সালে ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। জেই সময়ে 
দ্বারকানাথ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাত্রী করেন । ডাকের 
গাড়ীতেই তিনি যাবতীয় তীর্থস্থল দর্শন করিয়াছিলেন। বুন্বাবনে গিয়! 
ভিনি তথায় প্রড়ৃত অর্থ-ব্যয় করেন, অন্নদানেরও বন্দোবস্ত করিয়া, 
ছিলেন। সম্প্রধায়বিশেষের উপর তাহার পক্ষপাতিত্ব ডিল না! । আগ্রা 
হুর্গ সন্দর্শনকাঁলে কতিপক্ন খৃষ্টধন্মীধলম্বা পৈনিক তাহাধ্গের উপাসনা" 
মন্দিরের শোচিনীয় অবস্থার কথা বিকৃত করায় তিনি উপাসনাগ্ু- 
সংস্কারের জন্য পাচ শত টাক! দাঁন করিয়াছিলেন! তিনি অজত্র অর্থ 
উপার্জন করিয়াছিলেন; কিন্ত কোনও দিন ব্যয়কুগ্ঠ ছিলেন না । 

সংবাদপত্রের বহুল প্রচারে দেশের উন্নতিসাধন অবস্ঠপ্তাবী বুবিয়া 
দারকানাথ বাঙ্গালা ও ইংরাজী 'নংবাদপত্র সমূহকে সবিশেষ উৎসাহ দান 
করিতেন। ইশ্বরচন্ত্র গুণের দ্বার পরিচালিত "প্রভাকরগগকে তিনি 
স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন ; অনেক সময় অর্থ দার! ঈশ্বর গুপুকে সাহায্যও 
ফরিতে বিরত ছিলেন ন!। "জ্ঞানান্বেষণ” নামক মাসিক পত্রের তদানীন্তন 
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দম্পাদক রসিককুঞ্খ মলিক একদ| স্বীয় সংবাদপত্জে ছারকানীথ সম্বন্ধে 
কতকগুলি নিন্দাবাঁদ প্রচার করেন ! এই ব্যাপারে দ্বারকানাথের কতিপয় 
ধন্ধু উল্ত সম্পাদককে রীতিমত প্রহার করিবার পরাঁর্শ প্রদান করেন; 
কিন্তু স্থতুর দারকাঁনাঁথ উহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। একদা 
একটি ভোজে তিনি রদিক বাবুকেও নিমন্ত্রণ করেন । তাঁর পর তাহাকে 
জিনয়নম্রভীবে বুঝাইয়া দেন যে, সম্পাদক তীন্গার সম্বন্ধে বিশেব হমে 
গৃতিত হইয়াছেন । এই ঘটনা হইতে ছারকানাঁগের চরিত্র সন্থন্ধে উক্ত 
সম্পাদকের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় । 

১২৪৬ সাণে সার চার্লদ মেটকাঁক বাভাছ্র্‌ মুদ্রানস্থের স্বাধীনতা 
প্রধান করেন। এই ম5ত ব্যাপারে জন্ত দ্বারকনাথ প্রাণপণ যত্ধ ও 
চেষ্টা করিয়াহিলেন। প্রধাঁনতঃ তীহারই চেষ্টার ভারতবর্য মুদ্রীযন্তের 
স্বাধীনতা প্রার্ধু হইয়াছিল । 

ব্বা্কীনাগ ইউরোপীয় ও দেখীয়গণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপঞ্ডি ও 
সনম লা করিয়াডিলেন। নিজের কীর্যাদক্ষতাগুণে তিনি গ্রকৃতই 
দে সময়ে দেশের সর্ব প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশীয় যাঁধভীয় 
হ্গলাহ্ষ্ঠানে সাহার যোগ ছিল গব্ণসেন্ট৪ প্রত্যেক কল্যাণক্গনক 
অনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; দ্বারকানীথও নিভীক- 
ভাঁবে আঁপনার মত ব্যক্ত করিতে কুদ্টিত হইতেন না। পদস্থ ইংবাজ 
কোনও দৌষ করিলে, তিনি তীহার মুখের উপর তাহার দোষ ও ক্রটার 
উল্লেখ কারতেন। এইরূপে তিনি তদানীন্তন বছ সন্তান্ত ইউরোপীর়ের 
চরিত্র-দংশোধন করিয়াছিলেন । ঘারকাঁনাথ বেলগেছিক়্ায় একটি মনোরম 
উত্ভানবাটিক। রচনা করিয়াছিলেন। তেমন চমৎকার প্রমোৌদভবন তখন 
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এ দেশে কোনও বিলাসী বাজালীর ছিল না। গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত 
সেই উদ্ভান-বাটিকায় প্রায়ই নিমন্ত্রণে বাইতেন। 
ূ ১৮৪২ খুষ্টাবকের ই জানুয়ারী (১২৩৯ সালে) তারিখে “ইত্ডিয়া” 
নামক অর্ণবযানে আরোহণ পূর্বক দ্বারকাঁনাথ বিলাঁতযাত্রী করেন। 
তাহার ভ্রাতা রমানাঁথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের জোষ্ঠপুজ রাধা প্রসাদ 
বায়, দ্বারকাঁনাথের ভাগিনের চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাইভেট 
সেক্রেটারী পরমানন্দ মৈত্র তাহার সমভিবাহারে গমন করেন। বিলাঁভ- 
যাত্রার একথানি দিনলিপি দ্বারকাঁনাথ রচনা করিয়াছিলেন । উহাতে 
তীহার দমুদয় বিবরণ তিনি লিখির1 রাখিয়াছেন। বিলাতে গিক্সাই ভিলি 
সেখানকার সন্্রান্ত-সমাঁজে সমাদরে অভ্যর্থিত হন । 

২২শে জুন তারিখে কোর্ট অব. ভাইরেক্টারের সভ্যবৃন্দ সন্মিপিত 
হইক্বা লগ্ডন নগরের কোনও প্রপিদ্ধ স্থানে একটি মহতী সভার 
আহ্বান করিয়া দ্বারকানাথের সংবদ্ধনা করেন। ক্রমশঃ মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া ও রাজপরিবারস্থ যাবতীদ্ ব্যক্তি এবং ইংলগডের অভি- 
জাঁভ-সন্প্রদায়ভূক্ত যাবতীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত দ্বারকী- 
নাথ পরিচিত হ্ইয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ সম্মান সহকারে 

তাহার সংবদ্ধন। করেন। মহারাণী কর্তক প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হুইয়! 
দ্বারকানাথ তাহার সহিত একাঁধনে বদির! ভোজন করিক্বাছিলেন। 
এই ভোজ মহারাঁণীর স্বামী গ্রিল আলবার্ট ও রাজপরিবারস্থ আরও 
অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী দ্বারকানাথকে তিনটি 
ব্ণমদ্রা উপহার প্রদান করেন। উক্ত যুদ্রাত্রয় সেই দিনই মুদ্রিত 
হুইয়াছিল। 
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॥ 


মহারাণীর অন্ুরোঁধে দ্বারকাঁনাথ ইংলগ্ডের সৈন্য-পন্মিলন পরিদর্শন 
করেন! সে দিন মহারানী তাহার স্বামী ও খু্লতাত প্রভৃতি সম্ভিব্যহারে 
দ্বারকানাথকে অশ্বারোহী সেনাদলের রূণ-নৈপুণ্যের অভিনয় দেখাইয়া 
ছিলেন। মহারাণী স্বন্নং দ্বারকানাথকে দেই বূণ-কৌশল বুঝাইয়! 
দিয়াছিলেন। একরনপ লৌভাগ্য কোনও বাঙ্গালীর আদৃষ্টে কখনও 
ঘটে নাই। 

মভারাণী দ্বার্কানাথকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দর্শন করিক়াছিলেন। 
একদিন তিনি তাহাকে নিমন্তণ করিক্া নিজের অন্তংপুরের মধ্যেও 
লইয়া! গ্য়াছিলেন; পেখানে গিয়া আপনার জ্োষ্ঠ পুত্র গ্রকুতির সহিত 
দারকানাথের পবি5য় করাইয়া! দিগ্াছিলেন। দ্বারকানাথ ইংলগ্ডের 
যে কোন অভিজাতবংশীয় সন্ত্ান্ত ইংরাজের সহিত পরিচিত হইয্লা- 
ছিলেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ সমাদ্রে গৃহীত হইয়াছিলেন | ক্ষট- 
ল্যাণ্ডেও দ্বারকানাথ বিশেষরূপ সন্মান পাইয়াঁছিলেন । 

বুইটলে রাজ, বাষমোতন বারের সমাধি ছিল । পরঘ বন্ধুর সমাঁধি- 
দর্শনার্থ দ্বারকনাগ বুষ্টলে গিরাছিলেন। তৎপরে তিনি ফরানীরাজ্য- 
দর্শনার্থ গমূন করেন । বিদায়ের পুর্বে ইংলগডেও মন্থান্ত ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত 
হইয়! দ্বারকানাঁথকে “বিদার অভিনন্দন” প্রবান করেন। প্যারী নগরীতেও 
তিনি মহীসমাঁদবে গৃহীত হইরাছিলেন। প্যারী নগরীতে অবস্থানকালে 
ইংলগ্ডের ডাইরেক্টর-সভার নিকট হইতে ভিনি একখানি অভিনন্দনপত্র 
ও একটি ন্বর্২-পদক লাভ করেন। ত্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যথেষ্ট 
পরিশ্রম ও যত্র করিয়াছিণেন বপিয়াই এ প্রকাবে তিনি সন্মানিত হইয়া 
ছিলেন। দ্বার্কাঁনাথের অন্থরোধে মহারাণী ও তাহার স্বামী প্রিন্স 
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আলবার্ট তাহাদের ছইখানি তৈলচিত্র কলিকাতাবাপিগণকে উপহার 
প্রদান করেন। টাউন্‌ হলে অগ্ভাপি সেই ছুইখাঁনি চিত্র বিস্তশান 
আছে। 

ইতালীর রাজধানী রোম নগরে ভ্রম্ণকাঁলে ধর্মযাজক-নম্প্রদায়ের 
শিরোৌমিণ পোপ মহোদয় দ্বাবকানাখের বিশেষ নন্মান করেন। ফরাসী, 
সম্রাট লুই ফিলিপ প্রপিয়ার রাজকুমার ও বেলজিয়মের রাজা এবং রাগী 
তাহাকে বিশেষরূপে সন্মানিত করিয়াছিলেন । গ্রুপি্নার রাজকুমার 
ফ্রেডরিকের সহিত দ্বারকাঁনাথের বিশেষ দৌহাদ্দ জন্সিয়াছিল। বিছ্যাঁ 
দিদেম্‌ গমরভাইলের সহিতও ভিশি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবাছিলেন। 

এক বত্সর পরে দ্বারকানাথ স্বদেশে প্রত্যাবন্তন করেন। ইউরোপ- 
ভ্রমণকালে তিনি মহারমারোহে অবস্থান করিতেন, এজন্ঠ তিনি "ইগিয়ান 
প্রিন্স” নামে তথার অভিহিত হইতেন। তদবধি তিনি পপ্রিন্দ” আখা। 
লাভ করিনাছিলেন। স্বদেশে ফিরিবার পর সমাজ তাহাকে প্রান্ত 
করিবার জঙ্ত বিধান দিলেন; কিন্ত দ্বারকানাথ €স বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ 
করিলেন ন'। মনে জ্ঞানে হিন্দু হইলেও প্রয়েশ্চিন্তর দ্বারা নমাঞে 

করের হইবাঁর আগ্রহ তিনি প্রকাশ করিলেন না। 

১২৫১ সালে, ইংরাজী ১৮৪৫ খুষ্টার্ধের মাচ্চি মাপে তিনি পুনরায় 
ইংলগুত্রমণে বাত্রা করেন । কানে! নগরে মিশরের বাজ প্রতিনিধি ও 
নেপলস্‌ সহবে তদানীস্তন ইতালীর নরপতির সহিত ভীহার সাক্ষাৎ হ্য়। 
উভয়েই তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিরাহিলেন। এবারও ভাঁরতেশ্বরী 
মহারাণী তাহাকে যথোপধুক্করূপে লম্মানিত করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ 
দ্বিতীয়বার বিলাঁতঘাত্রাকালে ভোলানাথ বন্ধু ও স্খাকুমার ব! গুডিব 
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চক্রবর্তী নামক ছুই জন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে উত্তমরূপে 
চিকিৎসাঁবিগ্কা শিখাইব!র জন্ত সঙ্গে করিয়া বিলাঁতে লইয়া গিয়াছিলেন। 
তাঁহাদের অধ্যয়নের ঘাবতীয় ব্যক্স তিনি স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন । 
দ্বারকাঁনাথের দেখাদেখি গবর্ণমেণ্ট আরও দুইটি ছাত্রকে চিকিৎনাবিদ্ধা 
শিখাইবার জন্ত বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন । 

ধিলাতে অবস্থানকালে একদা কোনও ভোজসভায় দ্বারকানাথ 
অকন্জাৎ পীড়িত হইয়। পড়েন। ভাক্তারগণের পরামর্শী্সারে তিনি বাধু 
পরিবর্তন করিতে যান। মাঁসীধিক কাঁল নাঁনাস্থীনে বাঁযুপরিবর্তনার্থ 
গমন করিয়াও তিনি নিরাময় হইতে পারিলেন না । ১৮৪৬ খুষ্টাবের 
(১২৫৩ সাল) ১লা আগস্ট তারিখে পবিরাম জরে বেলফা্ নগরে তিনি 
ইছলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাহার মাত্র ৫২ বৎসর 
বুদ হইয়াছিল । 

টাহার এ ক ক্রিয়া কি প্রকারে নিষ্পন হইবে, ইহা লইয়া 
পে সমর অত্যন্ত গোঁলবোগ উপস্থিত হইয়াছিল । সঙ্গে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পত্র 
ছিনোন। তাহার! তখন টড সুতরাং কেলনান গ্রীন্‌ নামক 
রমণী ০ তীহার শবদেহ সমাহিত হয়। সমাঁধিগাত্রে বজতফলকে 
দ্বারকানাথের নাঁম ও পরিচয় ক্ষোদিত হইয়াছিল । 

দার্ঁকানাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তীহাঁর মৃত্যুতে কি স্বদেশবাসী 
কি ইউরোপবাসী সকলেই আত্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তিনি হিন্দু ছিলেন বটে। কিন্ত পরিশেষে রাজা! রামমোহন রায়ের 
ধর্মমতকে মানিয়া চলিতেনঃ প্রত্যহ স্নানের পত্র নিয়মিতভাবে 
উপাঁদনাদি করিতেন। ধর্মান্ঠানব্যাপারে তিনি প্রাচীন আর্ধা-রীতিরই 
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অনুসরণ করিতেন। থে যুগে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
দে সমজে তাহার মত ক্ষমতাশালী বাঙ্গালী মার কেহই বে বাঞ্চালাদেশে 
ছিলেন না, ইহ অত্যুক্তি নে । 

দ্বারকানাথ ষে শ্রেণীর বাঙ্গালী ছিলেন, নে শ্রেশীর বাঙাশা এখন 
এ দেশে ছুর্ঘভ। আপনার চেষ্টাপ্র বিপুল বিস্ত ও সম্পত্তির মাপিক হইয়! 
দেই অর্থ লোৌকহিতকর অনুষ্ঠানে ও বিলানে তুল্যরূপে ব্যক্জ করিবার মত 
শক্তিধর বাঙ্গালী এখন বিরল । দ্বারকানাথ স্বদেশের হিতান্রটাবে যেমন 
কল্পতরু ছিলেন, ভোগবিলানের জন্য তেমনই মগালযাৰোহে ন্সর্ণ-তায 
করিতেন! তাহার এই প্রকার আমীরী চালেঃ কত কাঁহিনীই ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়া! আছে । দ্বারকানাথ অকালে কালগ্ৰাদে পতিত হন। 
আরও দীর্ঘকাল বাচিয়। থাকিলে দেশবাসীর মঙ্জলানুষ্ঠানে বোধ হয় তিনি 
অধিকতর সামর্থ্য প্রকাশ করিঠে পাধিতেন । পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার 
প্রভাব ভাহাকে ঘর হইভে বাহিরে টানিকাছিল সে বিষয়ে সন্দে 
নাই; কিন্তু সেটা বুগধন্ম ; রামমোহন বা ছ্বানকানাণেধ মত শ্বাবানচেতা 
বাঙ্গালী তাহার প্রভাব অতিক্রম করিছে পারেন নাই, ইহা বাক্ষালার 
পক্ষে কোনও কোনও বিষয়ে তির কথা সন্দেহ নাই; তথাপি স্বদেশ- 
বাদীর প্রতি মমহৃবোধ এবং ভজ্জনত চেষ্টা তাচাদের কর্ধযাৰণীকে 
বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরম্ম্ণী় করিয়া রাখিয়াছে। 





বামগোপাল ঘোষ । 


১২২১ সাল, ইংরাঙ্গী ১৮১৫ খুষ্টাব্বের অক্টোবর বা আশিন মীসে 
রামগোপাল ঘোষ তদীয় যাতামহ দেওয়ান রামপ্রপাদ সিংহের কলি- 
কাতাস্থিত ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্থার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্ 
ঘোষ, জাতিতে কার; পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত স্ু প্রসিদ্ধ 
ত্রিবেণী তীর্থের সন্গিকটবর্তী বাঁগাটা গ্রাম। রাঁমগোঁপালের পিতামহ 
কলিকাতীস্থিত কিং হামিগটন্‌ কোম্পানীর আঁপিপে কর্ম করিতেন। 
পিতা গোবিন্দচন্্র চীনাঁবাঁজারে একখানি সাঁগান্ত কাপড়ের দোকান 
করিয়াছিলেন । 

রাঁমগোপাল শৈশবে শেরবৌরন্‌ সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাথ- 
মিক শিক্ষা লাভ করেন। তার পর তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। 
হিন্দু কলেজের বেতন দিয়া পুন্রকে শিক্ষিত কিয়! তুলিবার মত অবস্থ। 
গোবিন্দের ছিল না; কিন্তু ঘটনাক্রমে উল্ত কলেজে বামগোপালের 
পাঁঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল । একদা কোন আত্বীয়! কন্তার বিবাহ 
উপলক্ষে রাঘগো পাল তাঁৎকালীন প্রথা অন্ুনারে বরপক্ষীর বাঁলকগণের 
মহিত নানা প্রকার কৌতুক করিভেছিলেন। অর্থহীন ইংরাজীতে তিনি 
সভাঙ্ক সকলকেই এমন হাঁসাইতেছিলেন যে, কয়েকজন গ্রীণ ব্যক্তি তাহার 
উচ্চারণভঙ্গীতে যুদ্ধ হইয়া বলেন যে, ভাঁলরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিলে 
এই বালক কালে উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারিবে । বানগোপাল হিন্দু 
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কলেজে ভন্তি হইবার জন্ত পিতাকে ধরিক্পা। বসিলেন। এই ঘটনার কথ! 
জানিতে পারিয়া কিং হামিলটন কোম্পানীর রজার্স সাহেব রাষগোঁপালকে 
হিন্দুকলেজে প্রবি করাইয়া তীহার বেতন-ব্যন্ন নিজে দিবেন বলি? 
স্বীকার করিলেন । 

অনাধারণ প্রতিভাশালী রামগোপাল দীর্ঘকাল বেতন দিয়! 
কলেজে পড়েন নাই । মহামতি হেয়ার সাহেব বালক রামগোপালের 
মেধাঁশক্তির পরিচয় পাইয়া অবৈতনিক ছাত্রদলে তাহাকে গ্রহণ করেন। 
চতু্দশ বর্ষ বন্সংক্রমকালে রামগোপাল কলেজের ছিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত 
হন। যখনই যে শ্রেণ্রতে তিনি পড়িতেন, পরীক্ষায় শ্রেটস্থান তাহারই 
অধিকারভুক্ত ছিল। এই সমদ্র হেনরী লুই ডিরোজিও নামক জনৈক নবীন 
ফিরিঙঈগী হিন্দু-কলেজে শিক্ষক ভইয্লা আমেন। তীহার অধ্যাপনা-প্রণালী 
ও পাগ্ডতিত্য অনাধার্ণ ছিল। এই চিন্তাশীল ও তাঁকিক শিক্ষক বিষ্ালয়ের 
নিদিষ্ট শিক্ষাানে পরিতৃপ্ত হইতে ন! পাতরিরা, কলেজের কয়েকজন বাছা- 
বাছা ছাত্র লইয়া একটি বিশেষ শ্রেণী স্বাগন করেন। বিগ্ভালয়ের ছুটার 
পর এই শ্রেণীতে তিনি উচ্চতন্ন শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। কনেন ! কষ্তমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রূসিকরুষ্ণ মলিক, ধক্ষিণারঞ্জন যুখোপাধ্াায়। মাঁধবচন্ 
মলিক, বামতনু লাহিড়ী ও রামগোপাল ঘোঁষ প্রভৃতি এই শ্রেণীর ছাত্র 
হইঘাছিলেন | .ডিরেজিও লফষ, রি, ইয়া্ট প্রভৃতি সু প্রগিদ্ধ দার্শনিক" 
গণের গ্রচ্থাবলম্বনে ছাত্রগণকে উপদেশ দ্রিতেন। ডিরোজিওর্‌ শিক্ষা” 
প্রণালীতে ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষায় অত্যন্ত বুযৎপন্তি লাঁভ করিতে লাগি- 
লেন, তাহাদের চিস্তাশক্তি, তর্কশক্কি বন্ধিন হইতে লাগিল; কিন্তু সেই 
সঙ্গে জাতীয় ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সুরাপান 
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ও বিজাতীয় আঁচার-ব্যবহারের প্রতি একটা তীত্র আকাক্ষা। ছাত্রগণের 
হৃদদ়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ক্রমে খন ছাঁত্রগণের ব্যবহার সীম! 
অতিক্রম করিয়। গেল, তখন কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালকবর্গের 
নির্েশক্রমে ডিরোজিও কলেজ পরিত্যাগ করেন। রামগোপালেরও 
পাঠ সেই সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। তিশিও শিক্ষকের সহিত কলেজ 
ত্যাগ করেন। 

সপ্তুদশ বদর বয়সে রামগোগালি কলেজ ছাড়িয়া জোদেফ নামক 
জনৈক ইহুদী বণিকের আপিনে কাধ্যারন্ত করেন জোসেফ রাম 
গোপালের কাধ্যদক্ষ তা, পর্জিশ্রম করিবার সামর্থ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি দর্শনে 
অত্যন্ত সন্ষ্ট হইলেন। প্রহর 'নর্দেশ অনুসারে একবার রাঁমগোপাল 
এ দেশের উৎপন্ন ও শিল্পঙজগাতি ত্রবাসন্তারের রপ্তানী সন্বন্ধে এপ একটি 
তাঁলিকা প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন দে, তাহাতে জোনেফ রাম্গোপালের 
উপর অত্যন্ত গ্রীত হন। এই তালিকার অবশ্থজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীর নকল 
বাদই বামগোপাল অন্লিবিষ্ট করিয়! দিযাছিলেন। চাঁকরী করিতে 
করিতেও রাঁমগোঁপাঁল মনৌধোগ সহকারে কাব্য, ইতিহাস, ষনোবিজ্ঞান 
প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। দেক্দপীক়ারের নাটকাঁবশীর প্রতি 
তাহার ষমধিক আকর্ষণ ছিল। গিলের বাভীতে মনেক সমর বন্ধ্বান্ধবৃ- 
পরিগ্বত হইয়া] পেক্সপীগারের অমর রচনাবলীর কাঁবা-মাধুধ্য উপভোগ 
করিতেন; প্রতি শনিবার হিন্দ-কলেখের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবুন্দের নহিত 
ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় বাঁপন করিতেন । র্পিককক্ মল্লিকের 
বাগানে সাহিত্যের আলোচনার জন্ত একটি মভা সংস্থাপিত হইনাছিল। 
এই সভাক্ব রাঁমগোঁপাল প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন। এইখানেই 
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রামগোপালের বন্তৃতা-শক্তির উন্মেষ ও পরিপুষ্টি ঘটে । তাঁহার রাগ্িত। 
ক্রমে তদানীন্তন বড় লাটেরও ক্রতিগৌচর হইয়াছিল । 

রামগোপালের নৃতীর্ঘ রদিকরুঙ্ণচ মলিক ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্জ্ঞানানেষণ” 
নামক একখানি সংবাদপত্রের প্রচার করেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভতয় 
ভাষাতেই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত । রাঁমগোপাল এই পত্রিকার নিয়মিত 
লেখক ছিলেন । রাজনীতি ও দেশীয় বাঁণিজ্যবিষগ্নক প্রবন্ধাদি রচনার 
ভার রাঁমগোপালের উপরেই অর্পিত ছিল। 

ভারভ সরকার ঘখন “আমদানী দ্রব্যের উপর শুদ্ধ থাকিবে কি উঠিয়া 
যাইবে" এই বাপারের আলোচনায় বিরত, সেই সমগ্ধ রাখগৌপাল ছন্দ 
নাষে “জ্ঞানান্বেষণেশ কতিপর প্রবন্ধ লেখেন । এ সকল প্রবন্ধ উক্ত অক- 
ল্াাণকর শুক্করহিত-বিষগ্কে থে সাহাঁখ্য করিয়াছিল । গজ্ঞাঁনান্বেষণ” 
বৃন্ধ ভইডগ! গেলে “বিঙ্গদর্শকগ (09201 95090500:) নামক পত্রে রাঁম- 
গোপাল সময়ে সময়ে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। সুএনিদ্ধ টেকচাদ ঠাকুরের 
(প্যারীচাদ মিত্র ) সঙ্গোদর কিশোরীচাদ মিত্র উক্ত পত্রের সম্পীদক 
ছিলেন। 

রাঁমগোপাঁল অপেক্ষাত স্বল্পবেতনে ইনদী বণিক জোসেফের কার্য 
লয়ে নিযুজ হইয়াছিলেন; কিন্তু কম্ধুক্ষতাগুণে শীদ্রই তাহার বেতন 
ও পর্দবৃদ্ধি ঘটল । কফেল্দেন নামক জনৈক ধনবান্‌ বণিক জোসেকের 
কুটার .অংশী হইলে, রাঁমগোপাসও সেই কুঠীর যুচ্ছুদ্ধা হইলেন। রাম- 
গোপালের কার্ধ্য তৎপরতা স্ব কুটার যথে& উন্নতি ঘটে ; কিন্তু অংশীদঘ্ের 
ভিতর কোনও কারণে দেই সমন মনাস্তর হওয়ায় ফেন্দেল ও জোসেফ 
প্বত্ন্্ভাবে কারবার চালাইতে লাগিলেন। রামগোপাল ফেল্পেল 
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সাহেবেরই কাধ্যে যোগদীন করেন । রামগোপাঁল তীক্ষ বুদ্ধি ও পরি- 
শরমপ্রিক্তার াহাঘো অবিলম্বে উক্ত কারবারের অংশী হন। তখন সেই 
কোম্পানীর নাম "ফেল্সেল ঘোষ এণ্ড কোৎ” নামে সাঁধারণে পরিচিত 
হয়। পরে নানা কাঁরণে ফেল্সেল সাঁহেবের সহিতও রামগোপালের দীর্ঘ- 
কান প্রণম্ব অটুট রহিল না। রামগোঁপাল স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে পট, 
01195 0০” নামে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। এ কার্যেও তাহার 
প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল। 

১২৫৭ সালে রামগৌপাল বণিক্‌-নভার সদস্ত নির্ব্বাচিত হন। সামান্ত 
অবস্থা হইতে এই প্রকার উন্নতিলাভে সাধারণতঃ মানুষের স্বভাবের পরি- 
বর্তন ঘটিকা থাঁকে ; কিন্তু রামগোপালের মনে দত্ত বা অহস্কারের ছাক়া- 
পাত্মাত্র ঘটে নাই । তিনি পূর্ব-বন্ধুগণের সহিত বন্ধুত্ব সমানভাঁবেই 
বঙ্ঞায় রাখিয়াছিলেন। রাষগোপাল স্বতাবতঃ বন্ধুব খল ছিলেন বন্ধু- 
বর্দের মক্ষলের জন্ত তিনি সর্বদাই সমুৎ্সৃক ছিলেন। এক দিন যদি বন্ধুগণ 
তাহার বাড়ীতে না আাসিতেন, তাহা হইলে রামগোপাল অস্থির হইয়া পড়ি- 
তেন, অমনই তীহাদের সন্ধীনে নিজেই বাহির হইতেন। শরীর, মন ও 
অর্থ দিয়া তিনি সর্বদাই বন্ধুগণের সাহাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেন। 
তীহার বন্ধুগ্রীতি আরর্শন্বরূপ | উত্তরকালে তীহার শৈশব-দহচর রসিক- 
ক মল্লিক পীড়িত হইয়|] কলিকাতীয় আমিলে বাষগোপাল নিজের 
গঞঙ্গাতীরবন্তী বাগান্বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া তাহার চিকিৎসা ও 
শুভ্রমার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 

রাঁমগোপালেন্ বক্তৃতাঁশক্তি ষে সময় বিকসিত হইতেছিল, সেই সময় 
দ্বারকানাখ ঠাকুর জর্জ টদ্দন্‌ নামক জনৈক সহদয় বিখ্যাত ইংরার্জ 
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বাদীকে লইয়া! কলিকাতায় আগমন করেন। রাঁমগোপাঁল জর্জ টম্দনের 
আগ্যনপংবাঁদে অত্যন্ত উললসিত হইয়া ভীহাকে সভার লইয়! আঁপেন। 
রাঁজনীতি-সংক্রাস্ত বন্তৃত! পার্লামেন্টে যে ভাবে হইয়া থাকে, টম্দনের 
বক্তৃতা সেই শ্রেণীর । তিনি রাঁমগোপাল প্রভৃতির উদ্দেপ্ত অবগত হইয়া 
ঠা দ্বারা ভাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার পর 
ই রাঁমগোপাণের সভার প্রকৃতি ও নাম পরিবন্তিত হইল গেল 

কী এ স্ভাঁর নাঁম “বিটশ ইত্ডিয়া! সোনাইটী” হয়। 

যাহাদের সামর্থ্য অল্প, বুদ্ধিবিদ্! যৎসামান্তঃ রামগোপাল এরপ ব্যক্তির 
জন্য সাহাধ্ের দ্বার মুক্ত করিয়া বাখিতেন। শ্বদেশবাপীর লেখাপড়া" 
শিক্ষার প্রসার যাহাতে বদ্ধিত হয়। লে বিষয়ে তাহার সবিশেষ চেষ্টা ও 
আগ্রহ ছিল। রে 7 এবিষয়ে বিশেন উৎমাহী ছিলেন। একবার 
কোনও নিদ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তিনি সহজ মুদ্রা পাঞ্িতাষিক 
দাঁন করিয়াছিলেন । অন্ক আর এক সময় সুপ্রসিদ্ধ এতিহাদিক মার্সমান 
সাহেবের বচিত ভারতবর্ষের ইতিহান নিজ ব্যয়ে শতাধিক খঞ্ড ক্রয় 
করিয়া ছাঁত্রগণকে পাঁরিতোবিক দিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের উৎকৃষ্ট 
ছাঁত্রপিপকে তিনি প্রতি বৎসর ন্বর্ণ ও পৌপ্য-পদক প্রদান করিতেন । 

সে সময়ে বিলাতবাত্রীর জন্য সামার্জিক নিগ্রহ অত্যান্ত প্রচণ্ড ছিল । 
কলিকাতা মেডিকাল কলেজের চারিটি ছাত্র যখন বিলাভে চিকিৎসা” 
বিছ্য! শিক্ষার জন্ত ঘাঁত্রার আয়োজন করেন, সেই সময় রামশোপাল স্বয়ং 
একরাতি জাহাজে গিরা ছাত্রগণের সহিত যাপন করেন। পাছে সামা" 
জি, শ!সলের ভয়ে ছাত্রগণ শেষ পর্ধ্যস্ত বিলাতগমনে নিরুৎদাহ 
হইয়া না পড়ে, এ নিমিত্ত তিনি তাহাঁদিগের সহিত এক রাত্রি বাঁপন 


রামগোপাল ঘোষ । ৩৬৭ 


করিয়াছিলেন ৷ ফলিকাঁতাঁর যথন বেথুন্‌ স্কুল প্রতিচিত হয়, দে সময় 
বামগোপাল অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । জ্রীশিক্ষার তিনি 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ত তিনি আপনার 
কন্তাকে তথায় প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। দেশের বাব্তীয় মঙ্গলানুষ্ঠানে 
রামগোপাল অগ্রণী ছিলেন৷ 

১২৫৩ সাল পর্যীন্ত বাঁমগোপাল নিক্ুদ্ধেগে কুচির কাধ্য চালাইস্কা- 
ছিলেন; কিন্তু ১২৫৪ পালে যাবতীর ইংরাঁজ বাবপাদারের কার্যে অত্যন্ত 
বিশঙ্খল দৃষ্ট হয়। বনুপংখ্যক ব্যবমারীকে সেই বসব দেউলিয়া হইয়া 
বাইভে হয় । রাযগোগালও বিশেষ বিপন্ন হইরা পড়িয়াছিলেন। প্রাপ্য 
উঠকার বিল তিনি বিলাভের বণিক্পিগের নিকট পাঠাইজ়াছিলেন । কিন্ত 
বাণিজোর অবস্থ। তথন গ্মত্যন্ত আশঙ্কাজনক, ভিনি প্রাপ্য টাক পাইবেন 
কি না, সে বিষয়ে ঘোরতর সংশয় ছিল। সে টাকা না পাইলে, বীম- 
গোপলকে একেবাবে পখে বদিতে জইবে-এইবপ অবস্থা ।  হিত- 
চিক্ষীধূগণ বামগোপালকে পরাদর্শ দিলেন যে, তীহার বিষয়-সম্পঞ্তি 
ইতাবসরে “বেনামী” করিয়া ফেলুন; কিন্তু সত্যনিষ্ঠট নিভীক রাম- 
গোপাল এই ঘ্বণিত প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রকাশ করেন। তিনি দৃঢ়তার 
মহিত দেই সময় সুপিয়াছিলেন যে, খণ-পরিণোঙ্ের জন্য বদি পরিধেয় 
বম্নথাঁনি পত্যন্ত বিক্রম করিতে হয়, তিনি তাঁহাতেও পশ্চাৎপদ হইবেন 
না। সত্যনিষ্ঠার পুরুস্কার আছেই রাঁমগৌপ।লের সৌভীগ্যবশতঃ 
বিলাতের বণিকৃগণ তাঁহার প্রাপ্য টাক! পাঠাইর! দিয়াছিলেন ; ন্থুতরাং 
ব্যবসাক্স-জগতের সেই ঘোরতর ছুদ্দিনেও তভীহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 


হয় নাই। 
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বাঙ্গালা সরকার রামগোঁপালের কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং বন্তৃতা- 
শক্তিতে মুগ্ধ হইয়! তাহাকে ছোট আদালতের বিচারপতির পদ প্রদানের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; রামগোপাল দে পদ পরিত্যাগ কনেন নাই। 
এই সময়েই তিনি স্বাধীনভাবে নিজের নীমে কারবার খুলিয্াছিলেন। 
বাব্পায়ক্ষেত্রে তাহার এমনই স্থধশঃ ছিল যে, প্রয়োজন হইলে বিন! খতে 
তিনি লক্ষ টাক? পর্যন্ত খণন্বরূপ পাইভেন । সকলেই জানিত, রাম- 
গোপাল কাহাঁকেও বঞ্চনা করিবেন না, ব্রং পৃথিবীতে যাঁহা! অপস্তব, 
তাহাঁও ঘটিতে পারে কিন্ত রামগোপান ঘোঁবের বাঁকা মিথ্যা হইবে না, 
এমনই একটা প্রবাদবাঁকা সে সময়ে প্রচলিত ছিল । 

রামগোপাঁলের সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী ও শ্রেতাঙ্গদিগের মধ্যে মনো” 
বাদ চলিতেছ্ছিল। সাহেবগণ মনে করিতেন যে, বাঞ্ষালীরা এখন আর 
পূর্বের সভা তাঁহাদের খাতির-যত্র করেন না। শিক্ষিত বাঙালীর 
তখন শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রনারের সহিত সমান স্বত্ব ও অধিকারের দাবী করিতে- 
ছিলেন । রাঁমগোঁপালই এই মনের সঘর্থকক ছিলেন। এজন্য শ্বেভাজ- 
গণ রামগোপালের বিক্দ্ধাচরণ করেন। রামগোঁপালের ছন্নীম রটনার' 
জন্যও বহু শ্বেতাঙ্গ নে সময়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়।ছিলেন । রামগোপাশও 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন নাঃ তিনিও আনম্মপক্ষসমর্থন ও সাহেবদিগের 
অন্বাভাধিক বাবছারের পরিচর় দির একখানি পুস্তিকাঁর প্রচার করেন। 
স্বদেশ, বিদেশ দর্বত্রই এ পুস্তি কার বিশেষ সমদির হইয়াছিল । 

কণিক(তায় গড়ের মাঠে লর্ড হার্ডিপ্জের যে অস্বাবড প্রস্তর-মত্তি দৃষ্ট 
হয়, তাহা রামগোপালের করনা প্রন্থত। লর্ড হা়িগ্জের স্থৃতিরক্ষাকল্পে 
যে সভার অধিবেশন হয়, "তাহাতে কয়েক জন প্রতিপত্তিশালী ইরান 


লাম্গোপাল ঘোষ । ৩৬৯ 


মুক্তি নির্মাণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাঁমগোঁপালের 
ওজশ্বিনী বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে রামগোপালের মৃতই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান বা তত্বাবধান করিবার জন্য সরকার বাহাছুর 
যখনই কোনও কমিটা নিধুক্ত করিতেন, তাহার প্রত্যেকটির সহিত 
রামগোপালের সংকব খাঁকিত । ১২৫৫ সালে তিনি কলিকাতা “ডিগ্রিক্ট 
দাতব্য সভার সরস নির্বাচিত হন । 

স্বদেশবাসিগণ্ের পিবিল দাঁভিন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পথ 
মুক্ত করিবার জন্ত রাঁমগোপালি বন্ুসংখ্যক গবেষণাপুর্ণ বক্তৃতা করিয়া- 
চিলেন। তাহার গৈরিকধারা-নিঃশ্ত বক্ততাবলী শ্রোতার হৃদয়ে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। বিলাঁতের টাইমস্‌” পত্র 
রামগোপাঁলকে বাঙ্গালার “ডিমস্তিনীশ” পদবী প্রদান করিয়াছিলেন । 

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটা নিমিতলার শশান্ঘটি স্থানাস্তরিত 
করিবার প্রত্তাব করেন। তীহাদের নির্বাচিত স্থানটি কলিকাত। সহর 
হইতে বহু দুরবন্তী। অত দুরে দাহঘাট নির্দিষ্ট হইলে অন্ত্যোষ্িক্রিয়। 
উপলক্ষে কলিকাঁতাবাপীর ঘোরতর অন্বিধা হইবে! রাঁমগোপাল 
মিউনিপিপ্যালিটার এই অবিবেচনাকর কার্যোর প্রতিবাদ করেন । তাহার 
চেষ্টায় পরিথীমে পিমতলার শ্মশানঘাট পূর্কৃবৎ সেইখানেই রহিক্াা গেল। 

প্রেগিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণে ডেভিড হেয়ার সাহেবের দে প্রস্তর- 
*ুপ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা সংস্থাপনের জন্য রামগোপালই প্রধান উদ্ভোগী 
ছিলেন। কগিত আছে, অনেকেই উক্ত প্রস্তর-মুক্তি নির্শাণের বিরোধী 
ছিলেন । বামগোপাল তাঁহার এক মাসের আঁ দিয়া, হেয়ারের শিষ্য- 
নর্গকে এক এক মাসের উপার্জন দান করিবার নিমিত্ত এক অন্কুরোঁধ-পত্র 
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প্রচার করেন। তাহার ফলে অনেকেই পররূপ অথদান করিক্সাছিলেন। 
(সেই অর্থেই হেয়ারের প্রস্তর নির্মিত ও গ্রতিঠিত হইয্াছিল। 
১৮৬২ খৃষ্টা্ব হইতে ১৮৬৪ ধুষ্টাব্ পথ্যস্ত রামগেপাঁল ছোট লাটের 
ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত ছিলেন। এতদ্ব্তীত তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ের ফেলো, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-কমিটার সভ্য, চেথ্বার 
অব. কমার্সের সদস্য প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া! স্বদেশের নানারূপ 
মঙ্গলামুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 

দীর্ঘকাল গুরুত্রমে বামগোপালের স্বাস্থ্যভক্গ হইতে লাঁগিল। তিনি 
সর্বপ্রকার চিত্তা ও কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ্ঞানবাসের আগ্রহ, 
প্রকাশ করিলেন। পীড়া ক্রমেই বাঁড়িভে লাগিল। ১২৬৩ লালের 
দুর্ভিক্ষে যে সকল আশ্রযহীন বাঁলক-বালিক। দরকাঁরের আঁশ্রয়ে আসিয়া" 
ছিল, খৃষ্টান পাঁদরীর! ভার লইয়! তাহাদদিগের শিক্ষার ব্যবস্া করিবেন 
বলিয়া প্রস্তাব হইতে লাগিল। রাঁমগোপাঁল তখন অন্স্থঃ কিন্তু এই 
ব্যবস্থার প্রতিবাদের জন্য তাঁহার চিন্ত ব্যাকুল হইয়া! উঠিল। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, এ ব্যবস্থার পরিণাম দেশের অমঙ্গলজনক, কিন্তু তাহার 
শরীরের অবস্থা তখন যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে আত্মীয়, বন্ধু ও 
চিকিৎসক কেহই তীহাঁকে এ সম্বন্ধে অধিক চিন্তা পধ্যন্ত করিতে দিলেন 
নাঁ। এই ঘটনার অত্যপ্পকাল পরে তীহার শ্েহ-প্রতিমা একমাও 
কন্তার মৃত্যুসংবাদ তিনি পাঁন। রামগোপাল রোগশব্যার শকষন করিয়া 
অনস্তপথে 'খাঁত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন) কিন্তু একদিনের 
জন্যও তিনি রোগের ঘন্্রণাসুচক কোনও প্রকার, শব্ধ পর্যযস্ত প্রকাশ 
করেন নাই। মৃত্যুকে তিনি বন্ধর স্তাঁ় আলিঙগন করিয়াছিলেন! 
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১৮৬৮ খুষ্টাব্বেহ জাচুয়ারী মাসে রামগোপাল ইহধাম পরিত্যাগ 
করেন। 

মৃড্যুর পূর্বে রামগোপাল বন্ধুগণের নিকট যে চল্লিশ হাজার টাকা খণ- 
শ্্ূপ পাঁইতেন, তাহার থতপত্র স্যুদার ছি'ড়িয়া ফেলিয়। তাহাদিগকে 
এণের দাঁয় হইতে অব্যাহতি দান করেন। এরূপ সহ্ধদক্তা জগতে হূর্লভ | 
নিজের সমুদয় সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি ব্যবস্থা করিয়া গির্নাছিলেন। একলক্ষ 
টাকা তাঁহার পত্রী ও অন্তান্ত পরিজনকে দিয়া বাঁন। জেলা-দাভব্য- 
ভাগারে বিশ হাজার এবং বিশ্ববিগ্ালয়ে চলিশ হাজার টাকা দান 
করেন । 

রাঁমগোপালের মাতৃভক্তি প্রশংসনীর ছিল। মাতার যখন যাহা 
প্রয়োজন হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ ভাহা পুর্ণমাত্রাক় সম্পূরণ করিতেন। 
নিষিদ্ধ দ্রবা ভোক্গন ও পান করিতেন বণিক্কা ব্রাহ্মণগণ একবার তাহার 
মাতার প্রদত্ত নৈবেছ্ক কিরাইস্া দেন। তীহার মাতা দে জন্ত অত্যন্ত 
মনোবেদন! পান । বামগোপাল ইহ! জানিতে পারিয়। জন্বনীকে বলিলেন, 
“মা! নৈবেছ্ধ কিরূপ সাজান হইয়াছে দেখি?” জননী নৈবেগ্ভ আনাই॥া 
দেখাইলে রাঁমগোপাঁল একটু হাস্ত করিয়া বলিলেন, “মা, আসল খুরিই 
যে বাদ দিয়াছ।” এই বণিক প্রত্যেক নৈবেগ্ছেকর উপর একখানি খুক্পিতে 
বোলাটি করিযা। টাকা প্রান করেন। তখন উহা গ্রহণে ব্রান্মণ- 
গণের আর আপত্তির কারণ রহিল না। রামগৌপালের মাতার বিষ 
আননও প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। 

াঁমগোপাঁল দেশমাতার সুযোগ্য দপ্তান ছিলেন। জন্মভূমিকে 
ভিনি কাঁয়মনোবাক্যে ভালবাসিতেন। তীহার লক্ষ্য ছিল--জন্মভূমির 


৩প২ এ ' ভারভ-প্রতিভ!' 


ক্রমোশ্রতি, স্বদেশবালীর জুখস্বাচ্ছন্দ্য । মানবমাত্রেই সর্ধত্র সমান, 
সকল বিষজ্কেই সকলের তুল্য অধিকার আছে, ইহা! বাঙ্গালায় তিনিই 
প্রথম দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে 
রামগোপালের মধ্যে নূতন ও পুর্বাতনের দ্বন্দ বিশেষভাঁবেই আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই । নুত্তনের ভাল ও মন্দ উভয়কেই তিনি 
ব্রণ করিয়া লইয়াছিলেন সতা, কিন্ত পশ্চাত্যের যাহা উৎকৃষ্ট শিক্ষা 
ভাহ! রামগোপালের হৃদয়ে এমনই ছাপ মারিয়াছিল যে, পুরাতনের 
মহ্দ্ভাবগুলিকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। বাঁজালী 
ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে না বলিয়া একট! দুর্নাম আছে, 
কিন্ত রাঁমগোঁপাল ঘোষ, রামছুলাল সরকার প্রভৃতি দেই অসার বাক্যকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন 1 রামগোপাল উচ্চশিক্ষিত হইয়া 
ব্যবপায্ষে কিরূপ সফিল্য লাভ করিয়াছিলেন, ভাঁহা ভাহার জীবনি 
আলোচনা করিলেই বাঙ্গালী অনার়্াসে বুবিতে পাক্সিবে। 





দীনবন্ধু মিত্র । 

১৮২৯ খুষ্টান্দে, বাঙ্গালা ১২৩৬ সালের চৈত্রমাদে নদীয়া জেলার 
অন্তর্গত কীচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দুরবন্তী চৌবেডিয়! গ্রামে দীনবন্ধু 
পনুগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণারি অন্তঃপাতী বেলিনী গ্রামই দীনবন্ধু 
পুর্বপুরুষগণ্র বাসস্থান ছিল; কিন্তু তাহার পিতা কাঁলাটাদ মিত্র 
মাঁতলালির চৌবেড়িয়া গ্রামে আঁপিয়া বসবাস আরভ করেন। তরদবধি 
তাহারা মেই গ্রামের অধিবাদী বলিয়াই পরিগণিত | কালাটাদ দীন- 
বন্ধুকে “গন্ধর্বনারাঁয়ণ বলিয়া ডাঁকিতেন। দীনবন্ধু গ্রামে সেই নামেই 
পরিচিন্ত ছিলেন | 

কালাটাদ দরিদ্র ছিলেন। দীনবন্ধুকে তিনি প্রথমতঃ গ্রাম্য পা 
শালায় ভর্তি করিয়। দেন। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইবার পুর্ধেই 
কালাটাদ পুত্রক্ষে কৌনও জমীদারী সেরেস্তায় ৮২ টাকা, বেতনের একটি 
কন্মে নিধুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। পিতার আদেশ অবহেল1 করিতে ন। 
পারিয়া॥ দারুণ অনিচ্ছাসত্েও লেখাপড়া ছাঁড়িরা অল্পবয়সে দীনবন্ধুকে 
চাকত্রী লইতে হইয়াছিল £ কিন্তু কিছুদিন কণজ করিবার পর পিতার 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তিনি কর্মত্যাগপুর্ধক কলিকাতায় আগমন করেন। 
তখন তিনি পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর মাত্র । তীহাক় পিতৃবা সে সময় কলি- 
কাতার অবস্থান করিতেন | খুল্পতাতের আশ্রয়ে থাকিয়!, দীনবন্ধু লং 
নাহেবের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজী পড়িতে 
আরম্ত করেন। এ সময়ে দীনবন্ধুকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। 


৩৭৪. ;. ভারত-গ্রতিভা 


প্রায়ই তাহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত; কিন্তু অধ্যয়নাঙ্রাগ 
তাহার এমনই প্রবল ছিল ঘে, বিগ্তার্জনের জন্ত তিনি কোনও অস্কুবিধ! 
গ্রাহ্থ করিলেন না। এই সময়ে তিনি পিতৃদত্ত গন্ধবর্বনারায়ণ নাম পরি- 
ত্যাগ করিয়! দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন । বাল্যকালে সকলেই তীহাকষে 
“গন্ধ গন্ধ” বলিয়া ডাকিত-বিদ্রগ করিত। সেজন্য এ নামটির প্রতি 
তাহার নিতাস্ত নিরাগ ছিল। লং সাহেবের বিদ্ভালর়ে নাম লিখাইবার 
নমক়্ তিনি আপনাকে দ্রীনবন্ধু নাঁমে পরিচিত করেন। এই নামকরণ 
তিনি নিজেই করিয়াছিলেন ! তদবধি তিনি সমগ্র বঙ্গে ও পাহিত)- 
জগতে দীনবন্ধু নামেই পরিচিত । 

লং সাহেবের ইংরাজী বিছ্ভালরের পাঠ সমাপ্ত করিয়া দীনবন্ধু হেয়ার 
স্টলে, পরে জুলিয়া পরীক্ষার বৃত্তিলীভ করিয়া হিন্দুকলেছে প্রবিষ্ট 
হন। হিন্দুকলেজে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। অধ্যরনারাগের 
ফলে হিন্দুকলেজ হইতে তিনি সসন্মানে উত্তীর্ণ হইয়া "সিনিয়র” বৃত্তি 
প্রাপ্ত হন! ১৮৫৫ খুষ্টান্দে কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে পর তিনি ১৫৮২ 
দেড় শভ টাঁক1'বেতনে ভাক-বিভাগের কর্ম লইয়। পাটনার গমন করেন 

পাঠ্যাবস্থাতেই দীনবন্ধু বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুর্ক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন ৷ সেই সময় হইতেই তিনি রচনা আরস্ত করেন । পপ্রভাকর”- 
সম্পীদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তীহার রচনায় যৌলিকতা ও রূপের 
সন্ধান পাইয়া এ বিষয়ে তীহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। দীনবন্ধ 
ঈশ্বর গুপ্তের রচনাকে আদর্শন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

৯৮৫১ খুষ্টাধে হুগলী জেলার বাশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধু বিবাহ 
করেন। পাটনায় পোষ্টমাষ্টারের কাধ্য ছয় মাস কন্সিবার পর দীনবদ্ধ: 


দ্বীনবন্ধু মিত্র | ৩৭৫: 


পদবৃদ্ধি হয়। উড়িম্যা বিভাগের ইন্ম্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টীর হইয়া! তিনি 
সেই অঞ্চলে গমন করেন। বৎসরের অধিকাংশ কাঁলই ত্ীহাঁকে 
মফঃস্থলের নানাস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়! বেড়াইতে হইত। নানাস্থানের 
জল-বাযুর দোষে ক্রমে তাহার শরীর অন্ুস্থ হওয়ায় তিনি উড়িয্যা 
বিভাগ হইতে নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হন। এই জেলানন কিছুকাল 
কাঁধ্য করিবার পর তিনি ঢাক! বিভাগে গমন করেন। 

এই সমর বঙ্গদেশ নীলকরগণের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়। উঠিয়া- 
ছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টা্ধে নদীয়া 'ও যশোহর প্রস্থতি জেলার 'প্রজাবর্ণের 
দহিত নীলকর সাঙ্েবগণের ঘোরতর বিবাদ ঘটে। 'প্রজাগণ ধর্মঘট 
করিয়া! গ্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আাহারা মরিবে, তখাপি নীলের আবাদ 
করিবে না। দ্বীনবন্ধু কর্মস্ত্রে তৎপুর্বে বহু নীলকরংপ্রগীড়িত স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া গ্রজাসাধারণের অনন্ত তুর্গতি-কষ্ট স্বচক্ষে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। “হিন্দু পেটি যু” পত্রে স্বদেশ-হিতৈষী হরিশ্চন্ত্র ওজখ্িনী ভাষায় 
সে সময় প্রজাবর্গের ছুদ্ঘশার বে সকল করুণ, লোমহর্ষক চিত্র অস্কিত 
করিতেছিলেন, দীনবন্ধু তাহার অধিকাংশ অনুরূপ ব্যাপার শ্বচক্ষে 
অবলোকন করিয়াছিলেন প্রঙ্জাগণের ছুঃখ-ছুর্দশার কথা স্মরণ 
কৰ্জিয়া দে সময় স্বদেশভক্মাত্রেরই হৃদয়ে ক্রোধবহ্ছি জলিয়া উঠিরা- 
ছিল।  স্বদেশভক্ত, শ্বজাতিব্ণল দীনবন্ধুর করুণস্দন্ন গ্রজার হৃদয়ের 
এ শেলাঘাতে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিল। তিনি পনীল-দর্পণ" 
লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। ১৮৬ খুষ্টাঝের শেষভাগে ঢাকা 
হইতে “নীল-দর্পণ” প্রকাশিত হইন। বঙ্গদেশে হুলস্ুল পড়িক গেল, 
সমগ্র বঙ্গ চকিত হইয়া উঠিল। কিংব্দত্তী, বাঙাল! সরকারের প্রধান 


৩৭৬.  ভারত-প্রতিভ৷ 


কর্মচারিবৃন্দের অন্ধমোদনক্রমে মধুহ্দন উহা] ইংাজীভাহা় অনুদিত 
করেন এবং ভারতবন্ধু লং সাহেব নিজ নামে উহা মুদ্রিত করেন। 
নীলকরদিগের অত্যাচারের যে চিত্র দীনবন্ধু উজ্জ্রলভাঁবে চিত্রিত করিতা-. 
ছিলেন, ভাই! পাঠ করিয়া কি ইংরাঁজ, কি ভারতবানী, সকলেরই হ্দয় 
বিক্ষুদ্ধ হইয়া উঠে! নীলকবগণ দীনবন্ধুকে কোনগরূপে জড়াইতে ন! 
পারিস, সদ্াশয় লং সাহেবের নামে মোকদ্ধমা করে। কুপ্রিমকোঁটের 
বিচারে লং সাঁহেব অহজমুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও এক মাঁদের জঙ্ 
কারারুদ্ধ এবং দীটনকার সাহেব অপদস্থ হন | পরে মহামতি কালীপ্রসন্ 
সিংহ জরিমানার এক পহজ টাকা প্রদান করেন। দেশবন্ু ভরিশ্দন্ও 
নীলকরগণের প্রতিহিংসার আগুনে ধনে-প্রাণে ভক্ীভূত হইয়াছিলেন; 
কিন্ত দীনবন্ধুর কেশাগ্রাও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই দীনবদ্ধর 
এই কীণ্ডি প্বাবচ্ন্ত্র-দিবাঁকর” পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে । 
ঢাক1 জেলা হইতে অতঃপর দীনবন্ধ পুনরায় নদীদ্া বিভাগে প্রেরিত 
হন। নদীয়া বিভাগেই তিনি দীর্ঘকাল নিধুক্ত ছিলেন তৎপরে পুনরায় 
ঢাকায় প্রেরিত হন। ঢাক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি “নবীন তপ- 
স্থিনী”, নাটক রচনা করেন। কৃষ্চনগরেই নেই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল । 
ঘশোহরে অবস্থানকালে সাহিত্য-সম্রাট ব্বিমচন্দ্রের সহিত দীনবদ্ধুর 
মিত্রতা জন্মে । এই বন্ধুত্ব আঁজীবন-স্থায়ী ছিল। দীনবন্ধু বঙ্ছিমের 
অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাহাতে আত্তরিক স্গ্যতাঁর 
বিন্দুমাত্র ব্যাথাত হয় নাই। 
১৮৭৯ ুষ্টাবের প্রথমভাগে দীনবন্ধু কলিকাতায় নুপারনিউমারি 
ইন্সৃপেক্টার পোষ্টমাষ্টারের পদ লাভ করেন। ডাক-বিভাগের কর্তার 


দীনবন্ধু মিত্র । | ৩৭৭ 
কার্ষো সহায়তা করিবার জন্তাই এই পদের স্থ্টি হইয়াছিল) দীনবন্ধু 
কর্মতৎপরতার দ্বারা কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সমর্থ ভূন । ১৮৭১ খুষ্টা্ে 
ডাঁক-বিভাগের কর্তী হইয়! দীনবন্ধু লুসাই-মুদ্ধ উপলক্ষে কাছাড় প্রদেশে 
গমন করেন। সেখানে ডাকের ঝন্দোবন্ত তিনি স্ুচারুরপে সম্পন 
করায় তাহার কার্যে সরকার বাহাঁতুর অত্যন্ত পরিতৃষ্ই হন। যুদ্ধক্ষেত্র 

হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে গবর্ণমেণ্ট দীন্বন্ধুকে রাঁয় বাহাদুর উপাধি 
প্রদান করেন। 

খ্যাতির পহিত রাজকাধ্য সম্পাদন করিতে করিতে অকস্মাৎ 
একদিন দীনবন্ধু অদৃষ্ট অগ্রনন্ন হইল। পো্মাষ্টার জেনারেল ও 
ডিয়ার জেনারেল উত্তরের মধ্যে কোনও বিষয় উপলক্ষে বিধাদ 
উপস্থিত হয় । দীনবন্ধু পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পক্ষস্যর্থন করেন। 
জার ফলে তীহাকে ডাক-বিভাগ ত্যাগ কবিরা কাধ্যাস্তরে নিধুক্ত 
হইতে হইয়াছিল । 

দীনবন্ধু বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে 
নানাপ্রককার নাটক, এহসন ও কবিতা রচনা করিয়! বঙ্গভাবার পুষ্টি- 
সাধন করিতে লাগিলেন । তাহার লেখনী কখনও নিক্ষিয় থাঁকিত না। 

দীনবন্ধু যেমন প্রিহামরসিক, তেমনই সদানন্দ ও প্রফুল্লচিভ ছিলেন। 
সভাস্থলে যখনই তিনি আপর জমাইয়া বসিতেন, তখনই শ্রোতৃবৃনদ 
তাহার হান্ত-পরিহাদে অধীর হইক। উঠিতেন। তাহার কথা শুনিয়! 
হাশডদংবরণ করিবার ক্ষমতা অতি ক লোৌকেরই ছিল । তীহার সমন্ধে 
নান! কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার তিনি পান্ধী করিয়া মফস্থেল 
পরিদশন করিতে গিয়াছিলেন । দিবা দ্বিপ্রহরে তিনি কোনও গ্রামে 


রঃ 


র্ 


৬৭৮ 3 ভারত-প্রতিভা . 


উপস্থিত ্ দেখিলেন, কোনও সন্্রাস্ত ধনীর গৃহে বাঙ্গণভৌজনের 
বিরাট অনুষ্ঠান হইতেছে। দীনবন্ধু বাহকগণফে সেই বাড়ীর সন্মুখে 
পানী নামাইতে আদেশ করিলেন। চস্ড্রীমণ্ডপে ভোজন ব্রাহ্মণগণ 
উপবিষ্ট । দীনবন্ধু কাঁছারও সহিত কোনও প্রকার বাঁক্যালাপ ন! 
করিয়া চণ্ডীমণগ্ডপে উঠিয়া বিস্তৃত আসনের একপ্রান্তে বসিলেন এবং 
বেহারাদিগকে পান্কী হইতে সন্লকারী কাঁগজপত্রাদি আনিতে আদেশ 
করিলেন! তিনি কাহার ৪ দিকে না চাহিষা নীরবে গন্ভীরভাবে কাগজ- 
পত্র পড়াশুনা ও মন্তব্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন । উপস্থিত ব্যক্কিবর্গ 
ডাঁবিলেন বে, তিনি নিশ্চয়ই কোনও সন্তাপ্ত ব্যক্তি হইবেন । বিস্বয়বিমুগ্ধ 
ব্যক্তিগণ ভয়ে কেহই তাহার ভিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন না! 
তাত পর যখন ্রাহ্মণন্ডোজনের সময সগাগত হইল, ভখন বিনাধাক্যব্য়ে 
দীনবন্ধু গাজ্জোথান করিয়া ভৌজনার্ঘ ষথাষথ আদনগ্রহণ করিলেন! 
কলেই বিশ্ময়ুবিমুঢ়ভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন! 
গৃহন্বামী তন নবিনয়ে তাভার পত্রিচয় জিজ্ঞাপা করিয়া হখন জীনিতে 
পারিলেন, ইনি বঙ্গবিশ্রুত পরিহান-রূপিক ও দাহিত্যাচাধা দীনবন্ধু 
তখন তিনি আনন্দের আতিশধ্যে উৎফুল হইয়া উঠিলেন। সমাগত 
ব্যক্তিরাও দনবন্ধুর বাবহারে হাস্তনংবর্ণ করিতে পারিলেন না । 

দীনবন্ধু সন্বন্ধে এমন অনেক কৌহুককরী কাহিনী শুনিতে পাও 
বায়। বঙ্থিমচন্ত্র দীনবন্ধুর জীবনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন ঘে, তাহার 
রচিত রস্থসমুহন প্রকৃতঘটনাগূলক ॥ বহু জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাহার 
প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইঙ়্াছে। নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা 
প্রকৃত । “নবীন তপন্থিনীর, বড় রাণী ও. ছোট রানীর বৃত্ত প্রককৃত। 


দীনবন্ধু মিত্র । মা ৩৭৯ 


'সধবার একাঁদশীর” প্রায় সকল নায়ক-নাপ্িকাগুলিই জীবিত বাক্তির 
প্রতিক্কতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুপির মধ্যে কিরদংশ প্রকৃত ঘটন।। 
জামাই বারিকের ছুই জ্্রীর বৃত্তান্ত প্ররূত। “বিয়ে পাগ্লা বুড়ো? 
জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া পিখিতত হইরাছিল। “জলধরণ “জগনন্থা? 
81017 165 06 ৬৬00507 ভুইতে গৃহীত ।” বাস্তবিক আমাদের 
চারি পার্খে গত উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে বে, সেগুলি 
সংগ্রহ করিয়া স্শ্র সহল্স উপাদের নাটক, উপন্াঁস ও গল্প রচিত হইতে 
পারে। নহুদেশদশন-জনিত অভিজ্ঞতার প্রভাবেই দীনবন্ধু রচিত 
গ্রস্থগাঁপ জীয়ন্থু নরলাদীর গ্রাতক্তি বলিয়! যনে হয় । 

১৮৭৩ টক ১ল। নবেশ্বর ভাঁগিখে দীনবন্ধু বহুমুন্ররোগে অকালে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। অন্তিমকালেও দীনবন্থুর পরিহাদ-রসিকত! 


লোপ পায় নাই । দে সময় ব্মচন্ত্র তাহাকে দেখিতে গেলে, তিনি 
বপিয়াছিলেন, “ফোড়া এবার আমান পায়ে ধরিয়াছে।” তাহার চরণে 


না 


একটা বিশ্ফো্টক হইয়াছিল মু্যশষ্যাতে শয়ন করিয়াও ৬৪ 
“কমলে কামিনী” নামক খ্র্থ রচনা করেম। গ্রন্থথানি তীহার মৃ 
কালে যন্ত্র ছিল। ইহাই তাহার বীণাঁপাণির চরণে শেষ অর্ঘ্য । 

দীনবন্ধু নিয়াঁপাখত গ্রস্থগুলির প্রণেতা ১১) নীলদর্পণঃ (২) সধবার 
একাদশী, (৩) নধান তপাস্বনী, 5) জামাই বারিক, (৫) কুড়ে গরুর 
ভিন্ন গোঁঠ, (৬) যমালয়ে জীয়ন্ত মান্ধুষ, (৭) পোড়া মহেশ্বর, (৮) লীলা- 
বতী, (৯) সুরধুনীকাব্য ১ম ও ২য় ভাগ, (১০) পপ্যসংগ্রহ, (১১) দ্বাদশ 
কবিতা, (১২) বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৩) কমলে কামিনী । 

দীন্বন্ধুর অন্তদ্ধীনে বাঙ্গাল! সাহিত্যিক জগতের একাংশে যে শুনগ্ঠত 


৩৮৩ ্ু ভাব্ত-প্রতিভ! 


অনুভূত হইয়াছিল, তাহা এখনও পুর্ণ হইল না। পাঁরহাস-রদিকতার 

প্রশ্রবণ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শুকাইক্সা গিয়াছে । রঙ্গ-সাভিত্যে অত্যন্ত 
বিরল হাস্তরসের উৎ্সধার! দীন্বন্ধুই বঙ্গ-দাহিতো প্রবাঁভিত করিক্বা- 
ছিলেন । দীন্বদ্ধুর পনীলদর্পণ” তীর অবিনশ্বর কীর্তি। উমকাকার 
কুটাক্র ষেমন বনু ভাবায় অনুদিত হইয়াছিল, লীলদর্পণও প্রায় গেইরুপ 
বজ ইউরোপীয় ভাষার অন্ুবাদিত হইপাছ্ে। দীনবস্ুর এই একখানি 
্রন্থই বিশ্বসাহিত্য-মনিরে তাহাকে অমর করিয়া বাখিকে। তাহার 
নাটক-রচনার শক্তি “নীলদর্পণে” পর্যাপ্ত পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। দেশের 
কুনীতি ও কুকুচির গ্রাতি তীব্র কশাঘাত তীহাবধ রচিত অন্তান্ত নাঃকেও 
ভুরি পরিথাণে দেখিতে পাওয়। বার । দীনবন্ধু পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রবল প্রবাছে ভাসিয়া যান নাই । জাতীক্তাঁর প্রতি অনুরাগ, 
দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্মসন্মানজ্ঞান তাহার বিলুপ্পু হয় নাই । তিনি যে 
বাঙ্গালী, হিন্দু, তাহা তিনি ভুলেন লাই, স্বদেশবাপীকেও ভাগ ুলিবার 
অবকাঁশ দেন নাই । দীনবন্ধু জীবনব্যাপী সাহিভানসাধনা সার্থক ভউসা- 
'ছিল। মাহুভাষার সেবায় তিনি নিজে বেমন ধরন্ত হইয়াছিলেন, দেশ- 
বাসীকেও তেমনই ধন্য করিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ুর সুযোগ্য কৃতী সন্তান. 
চাকচন্ত্র, বঙ্কিষচন্দ্র, ললিতচন্ত্র, জ্যোতিষচন্দ্র এভৃতি তাহার রচিত 
অনেকগুলি ক্ষুত্র কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। পিতার সাহিত্যিক 
প্রতিভার বিকাশ পুজে কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধু বঙ্গ- 
মাতার যোগ্যসস্তান, মাতৃভাষা ভীহার গোরবে গোরবাধ্িতা। দীনবদ্ধুর 
স্মৃতির পুজ! কির বাঙ্গালী ঘন্ত ! 


০০০০ 


কালীপ্রসন্ন সিংহ। 


কালীপ্রসন্ন কোন্‌ বৎসরে, কোন্‌ মাসে, কোন্‌ তারিখে ভুষিষ্ঠ হইগ্লা- 
ছিলেন, তাহার কোনও প্রামাণিক ইতিহাস নাই | তবে আলোচনার 
ফলে এই পর্যাস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৪১ খুষ্টান্দে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। অতি সন্থাস্ত উচ্চকুলে তাহার জন্ম হয়। তীঁহাঁর প্রপিতাঁমহ 
শান্তিরাম সিংহ, শ্তাঁর টমাস্‌ রমূবোল্ড ও মিঃ মিডল্টনের দেওয়ানী কষ 
করিতেন । এই কাধ্যে তিনি মুরশিদাবাদ ও পাটনাক্স থাকিয়া অপর্যান্থ 
অর্থ উপাক্জীন করিয়াছিলেন ; উড়িয্যাঞ্ বিস্তৃত জমীদারী হইয়াছিল। 
যোড়াসাকোর সিংহ-পরিবার কলিকাঁতার রাঁড়ীয় কাঁয়স্থ-সমীজে অভি 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 

কালীপ্রসন্ের পিতার নাম নন্দলাল। ইনি প্পাতু সিংহ” নাথে 
সর্বত্র পরিচিত ছিলেন । বাঁল্যকাঁলে কালীপ্রসন্গ বাঙ্গালা, ইংরাজী ও 
সংস্কৃত এই তিনটি ভাষায় শিক্ষা! পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খুষ্টান্ধে ত্রয়ো- 
ধশবর্ধ ব্য়ঃক্রমকালে বাগবাজারের রায় লোকনাথ বন্ধ বাহাদবরের কন্তার 
নৃহিত তাহার বিবাহ হয়। সে সময়ে তিনি হিন্দুকলেজের ছাত্র। অন্গ- 
বয়সে কালী প্রসন্ত্রের বিবাহ হইল বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল এই মিলনবন্ধন 
স্থায়ী হয় নাই ! বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই কালীপ্রসন্ের বালিক। 
পত্রীর মৃত্যু থটে। ইহার পর কালীপ্রসন্ন রাজ! প্রসন্ননারায়ণ দেবের 


লি 
১ 
দি 


দোহিত্রী, চন্দ্রনাথ বনু মহাশয়ের এক কন্থার পাঁণিগ্রহণ করেন । 


৩৮২ ভারত-গ্রাতিভা 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীগ্রসন্ বিষ্তালয়ের সংশ্বব ত্যাগ করেন। বাল্য- 
'কাঁলে কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত চঞ্চলপ্রক্তি ছিলেন। যেখানে মারামারি, 
তামাসা ও গঞ্জগেল উপস্থিভ হইত, কালীপ্রসন্ন ঝড়ের অগ্রে সেখানে 
উপস্থিত হইতেন । এই প্রকার চাঞ্চল্য বশতই কালীপ্রসনন বিগ্তাঁমন্দিরে 
দীর্ঘকাল বাদীর সেবায় অবহিত হইতে পারেন নাই, পঠদ্শায় ভীহার 
তাদুশ উন্নতি ঘটতে পারে নাই 

বিদ্যামন্দিরে কালীপ্র্নন তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার কোনও পরিচয় 
দিতে না পারিলেও, তিনি গৃহশিক্ষক কার্ক পেটিকের নিকট অধ্যয়ন 
করিয়া ইংরাজী সাহিতো প্রভূত অভিজ্ঞতা! লাভ করিফ়াছিলেন। বিদ্া- 
লয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যগ করিলেও তিনি গৃহে বিজ্ঞ ও সংস্কৃতবিষ্ভাম 
পাঁরদশী পঞ্ডিত রাখি কাহার সাহায্যে বাঙ্গালা ও সংস্তবিষ্ভা অধায়ন 
করেন। 

সংগভভাষার চচ্চা য় ও মাড়ভাবার আলোচনায় কালীপ্রসন্বের আন্তরিক 
অনুরাগ ছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি কাক্সমনোপাক্যে বাঙ্গালী থাকি- 
বার ন্ট চেষ্টা করিতেন । তখন ইউরোপীদ্গ সম্যতা গ্লাধনে বাঙ্গালীর 
 'বৈশিষ্টপূর্ণ বচার-ব্যবহার, বেশভূষা সবই ভাপিয়া যাইভেছিল 
কালীপ্রসন্গের সতীর্ঘ ও পরিচিত, সমবয়ন্ক আক্মীয়-বন্ধুগণের অধিকাংশই 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্বক ইংরাজী ভাষায় বিশ্রস্তালাপে গব্ধ ও 
আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। মাতৃভাষায় কথোপকথন করাও লজ্জার 
 ব্ষিয় বলিয়া তীহা'র। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা! করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না) কিন্তু 
স্বদেশবৎসল, মাতৃভূমির স্বেচ্ছাসেবক কালীপ্রসন্ন বিজাতীয় ব্যবহারের 
অন্থকররণকে সর্বস্তঃকরণে গুণা ফরিতেন। অন্তজাতীয় পরিচ্ছদে দেহ 


কালী গ্রদন্ সিংহ । ৩৮৩ 


আবৃত করা 'ও পরের ভাষায় তাঁববিনিময করা কারধযটাকে তিনি অতস্ত 
দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া! বিশ্বীপ করিতেন 

বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অন্ধুরাগ হেতু অল্পবয়- 
মেই কালীপ্রস বাঙ্গালাক্ব প্রবন্ধ রচনা আরন্ত করেন । তাহার প্রথম 
বাঙ্গাল রচন! অধুনা সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে যে নকল রচনা 
সংগৃহীত হইয়াছে, ভদ্দারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কালীপ্রসন্ন অন্তের 

অনুকরণে কোনও প্রবন্ধ রচনা করিতেন না। 

কাঁলীপগ্রলন্ন শ্বীষ্ধ ভবনে ধিগ্টোঁৎসাহিনী নানী একটি সভার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। 
১৮৫৭ খুষ্টাবের এপ্রিল মাসে বিগ্োত্সাহিনী সভার সভ্যবৃন্দের চেষ্টায় ও 
কা্ধপ্রসন়্ের উতৎ্দাহ ও উদ্ভোগে ভীহারই খাটাতে ৭বিস্োৎগাহিনী 
রঙ্গালয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত র্ঙালপে বেণী-সংহার নাটক 
অভিনীত হয়! বৃহ সন্তাস্ত ইউরোপীর এবং দেশীষ্ষ ভদ্রলোক সেই 
অভিনয় দর্শন করিতে অসিকাছিলেন। 

অভিনয়কালে উক্ত নাটকখানি যে অভিনয়োপযোগী নহে, কালী- 
প্রসন্ন ইহ বুঝিঘাছিলেন। এজন তিনি স্বয়ং একখানি নাটক রচনায় 
অবহিত হন ১৮৫৭ থুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার রচিত 
শ্ব্ক্রমোর্ধণী" নাউক প্রকাশিত হয় । তখন ফালীপ্রসন্ন যোঁড়শব্ীয় 
কিশোর । এইরূপ অন্নব়্সে একপ শ্রেণীর একখানি নাটক রচনা করা 
সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক পত্রে 
ডাক্জ!র বাঁজেন্ত্রলাল মিত্র উক্ত লাটবের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়াছিলেন । 
আলোচ্য বর্ষে, নবেম্বর মাসে কালীপ্রসন্ন ক্বয়ং পুরূরবাঁর ভূমিকা] অভিনয় 


৩৮3  ভারত-প্রন্তিত? 


করেন। “বিক্রমোর্বশী” নাটক অভিনয়কালে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি 
অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন । 

১৮৫৯ খুষ্টার্ষে কালী প্রসন্ন “মালতী মাঁধব* নামক আর একখানি নাটক 
রচনা করেন। উহ ভবতুতির কুপ্রদিদ্ধ নাটক অবলম্বনেই লিখিত হইয়া- 
ছিল। এই নাটকখানি৪ দে দময়ে বথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসা প্রাপ্ত হয় । 

কালীপ্রপন্নের হৃদর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। মাতৃভূমির 
সব্ধপ্রকার কল্যাণকামনা ও দেশবাসীর উন্নতির চেষ্টায় ভিনি অন্ু- 
প্রাণিত ছিলেন। গুধু মাতৃভাঁধ। বাঁ নাট্যশান্তেরর উন্নতিসাধনই তাহার 
একমাত্র সাধনার বিষয় ছিল নাঃ দেশের সব্বাঙ্গীন উন্নতিজনক কাধ্যেই 
তাহার যোগ ছিল। ১৮৬১ খুষ্টার্দে সু প্রপিদ্ধ শঙ্কুনাথ মুখোপাধ্যায় মহ" 
শয়, “নুখাজ্জীস্‌ ম্যাগেজিন” নামক সামগ্সিক পত্রিক1 প্রচারের সঙ 
করিক্াছিলেন; কিস্তু সু্রীষন্ত না থাকার তাহার সঙ্কল্প কাধে পা 
ণত্ত হয় নাই । কালী প্রসন্ন ইহা জানিতে পারিয়। মুল্যবান মু্রীবন্ধ ক্র 
করিয়া উহ ভাহাকে দান করেন। জনৈক মুনলমাঁন বন্ধু অনু 
রোধে “ছুরবীন্চ নাষক উদ্দ, ভাষায় প্রচারিত পত্রিকার স্বত্ব কিনিরা 
উহার প্রচারের জগ্ঘও ভিন সাহাধ্য করিয়াছিলেন। এ সকল কাধ্য 
গুধু স্বদেশের মঙ্গলেচ্ছারই ঘ্যোতক | 

এইরাপ মহহুদ্দেশ্রের বৃশবর্তী হইয়াই কালীপ্রপনন “হিন্ুপে্টি ঘটের 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন পাঁচ 
হাজার টাকা মূল্যে উক্ত পতিকার বাব্তীক় স্ব ক্রয় করিয়া লন প্রথম 
কারণ। উক্ত দেঁশহিতকর সংবাদপত্র পুনরাগ্ পরিচালন ) দ্বিতীয় উদ্দে, 
পরলোকগত, জন্মভূমির সুযোগ্য সন্তান হ্রিশন্দ্রের পরিধাঁরবর্গকে 


কালীপগ্রসর সিংহ । ৩৮৫ 


অর্থনাহাষ্য করা । : কালী প্রসন্ন স্বদেশপ্রেমিক হরিশ্চন্ত্রকে সর্ধাস্তঃকরণে 
পূজ। করিতেন । শুধু তাহাই নহে, হরিশ্চন্দ্ের স্থৃতিরক্ষাকল্পে পাচ হাজার 
টাকাও তিনি দাঁন করিয়্াছিলেন। এতদ্বযতীত বঙ্গভাষায় একখানি 
পুস্তিকা মুত্রিত করিয়া তিনি সাধারণের মধ্যে উহা বিতরণও করেন। 
উক্ত পুস্তিকাঁর নাম "হিন্দু পেটি যট-সম্পাঁদক-কুত হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
স্বরুণার্থ কোনও বিশেষ চিক্ৃস্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের গতি নিবেদন |” 

“হরিশ্্দ্রের স্মৃতিরক্ষার” জন্য কাঁলীপ্রসন্ন তদানীস্তন সুথীয়া বাগান 
াটস্থিত দুই বিঘা-পরিমিত ভুমিদানেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তীঁহার 
এই প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইলেও “বুটিশ ইত্ডিয়ান সভার” ওঁদাসীন্তে 

এই শুভ অনুষ্টান কার্যে পরিণত হয় নাই । 

“হিন্দু পেটি রুটের” স্বত্ব ক্রয় করিবার পর কাঁলীপ্রসন্্ন উহার পরি- 
চালনভার শল্তুচ্দ্র সুখোপাধ্যায়ের উপর ন্তিন্ত করেন) হ্রিশ্চন্দ্রের 
শৈশবসময়েরর অভিন্নহৃদয় বন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ বন্ধু-বিষৌগের পরই 
হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদনভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুকাল 
পরে সাহারা উভজ্জেই যখন উহার সম্পাদন ও পরিচাঁলনের ভার ত্যাগ 
করেন, তখন কালী গ্রস্জ ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্কাঁসাঁগর মহাঁশক্বের শরণাপন্ন হন। 
বিদ্তাপাঁগর মহাঁশর উহ] কঞ্চদাস পালের হস্তে অর্পণ করেন। স্বদেশ” 
প্রেমিক কালীপ্রসন্ন, হিন্দু পেট রটের মত স্বাধীনমতাঁবলম্বী সংবাদপত্রকে 
জমীদারসভার মুখপজ্জে পরিণত কক্ধিতে সম্মত ছিলেন নাঃ কিন্তু ঘটনা- 
ক্রমে উহ! পরিণামে প্টরষ্টসম্পত্তি বলিয়। রাজঘ্বারে চিহ্নিত” হইয়াছিল। 

১৮৬১ খুষ্টাবে "নীলদর্পণের” মোকদ্দমা ও লং সাহেবের বিচার হয়। 
নীলকরগণের মনিহানি করার অপরাধে অভিযুক্ত লং সাহেব আদালতের 
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বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন। বিচারক তীঁহার প্রতি এ্রকমান কারাবাস 
ও এক সহজ মু্ধা দণ্ড দিবার আদেশ করেন। স্বদেশপ্রেমিক, উদার- 
প্রাণ কালীপ্রদন্ন সেই মুহূর্তেই বিচাঁরালয়ে এক সহ মুদ্রা প্রদান 
করেন এবং আদালতে 'দগ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, যদি লক্ষ টাক? 
জরিমানা দিলেও লং পাহেবের জেল মকুব হয়--ভাঁভা দিতেও তিলি 
প্রত্বত আছেন এবং সেজন্ত লাখ টাকার নোট তিনি সঙ্গে আনিক়্াছেন। 
এ দান বৎদামান্, কিন্ত ষে প্রবৃতি-প্রণোগিত হইয়া! কালীপ্রসন্ন এই 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহা শুধু অসামান্ত নহে, অতুলনীয়। 

“নীলদর্পণ* প্রথম সংস্করণ ফুরাইরা গেলে, কাঁলীপ্রসন্ নিজব্যরে 
উহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া বিনামূলো সাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন। 

শা মর্ডেন্ট ওয়েলদ্‌ বিচারাঁসনে বসিয়া! "নীলদর্পণের” মোকদন! 
উপলক্ষে বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী বগিয়া ঘোঁধণা করিয়াছিলেন । 
তাঁহার এই ব্যবহারের প্রতিবাদের জন্ত স্তার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের 
ভবনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। কাঁলীপ্রসন্ন সেই সভায় 
এ জক্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইতঃপূর্ক কালীপ্রসন্ন আর কখনও ব্তৃত! 
করেন নাই। ইহাই তীহার প্রথম বক্তৃতা । তৎপরে সভার মন্তব্য 
তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যার চার্শন উড্ের নিকট প্রেরিত 
হয়। এই ঘটনার পর হুইতেই বিচারক স্তার মর্ডেন্ট ওয়েলস সাহেবের 
মতিগতি পরিবর্তিত হয়। তিনি পরে লোকরঞ্রক খ্যাতি অর্জন করিয়া 
ছিলেন। ছুই,'ব্দর পরে তিনি যখন স্বদেশযাঁজা করেন, তখন 
বাঙ্গালী ভীহার বিদায়ে অভিনদানপত্র দিদ্লাছিল ; তাহাতে কানীপ্রদনগগ 
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যোগ দিয়াছিলেন। স্বদেশভক্ত কাঁলীপ্রসন্নে নীচতা, হীনতা ছিল ন!। 
তিনি পূর্ণমাতায় স্বদেশপ্রেমিক হুইয়াও ভ্বদয্ধে ভিন্ন জাতির প্রতি বিন্দু- 
মাত্র বিদ্বেষ পৌষণ করিতেন না। 

দেশের কল্যাঁণজনক যাবতীয় কাধ্যেই কালীপ্রসন্ন অগ্রণী ছিলেন। 
কাহার ধনভাগারের দ্বার সর্বদাই মুক্ত ছিল। যে কোনও গুভানুষ্টনে 
তিনি বিনাবিচারে অর্থদান করিতেন। কলিকাতায় তখনও দকলের 
জল্‌* হয় নাই। কালীপ্রসন্ন কলিকাঁতাবাসীর মঙ্গলার্থে “শাচটি বারি- 
প্রশ্থবণ” নিম্মণের জন্ত দশ হাজার টাঁক] ব্যয় করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার রাজেম্লাল মিত্রের সম্পাদিত “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” পঞ্ধিকাৰর 
নহিত কাঁলশপ্রমন্রের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। তিনি উক্ত পত্রের জনৈক 
লেখক ছিলেন! রাঁজেন্্রলাল উহার সম্পাদকতা ত্যাগ করার পনর 
কালীপ্রস্ন স্বয়ং উহার লম্পীদনভার গ্রহণ করেন। 

“পরিদর্শক” নামে একখানি বাঙ্গাল দৈনিক ১২৬৯ বঙ্গান্ছে 
প্রকাশিত হয়। উহার পরিচালন ও সম্পাদনের ভারও ক্রমে কালী 
গ্রসন্নের স্বন্ধে আরোপিত হইস্সাছিল। তীহার আমলে “পরিদর্শকের” 
থেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটটিয়াছিল। 

কালীপ্রসন্ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভিভৌম্‌ প্যাচার নঝ্সাগ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হ্য়। উহার দ্বিতীয় খণ্ড কিছুকাল পরেই বাঙ্গালী পাঠক্ষ- 
সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। টেকচাদ ঠাকুরের (প্যারীটাদ মিত্র) আলালী 
ভাষায় এই উপাদেয় শ্রন্থ রচিত হয়। প্ছুতোমে” বর্ণিত বিষয় “আলালী 
ভাষায় লিখিলে বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়াই উক্ত ভাষা 
অবলন্বিত হইক্লাছিল। নহিলে কাঁলীপ্রদনন সংস্কৃতাহুদারিণী ভাঘ 
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ব্যবহারেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। প্হুতোঁম প্যাচার নক্সা” বাঙ্গাল! 
ভাষার একথানি উপাদেয় গ্রন্থ! এমন হাশ্তরসোদদীপক রচনা বঙ্গ- 
সাহিত্যে অত্যান্ত হর্লভ। বহু ভণ্ড দমাঁজদ্রোহীর পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাতের 
ন্যায় “হুতোমের* বাক্যবাণ বর্ষিত হুইন্লাছিল। মাইকেল অমিত্রাক্ষর- 
চ্ছন্দে কাব্যরচন! করিবার পূর্বে কালীপ্রসন্ন “হুতোম প্যাচার নক্সাঁর” 
উৎসর্গপত্রে এ ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন। 

কাঁলীপ্রসন্ন মাইকেলের কাব্যশক্তির ভক্ত ছিলেন। পাশ্চাতা 
প্রাচীন কবিগণের সহিত তুলনা করিয়! তিনি মাইকেলকে হোৌমর, 
ভাঙ্জিন এবং মিল্টনের উপরে আসন দিয়াঁছিলেন। তদ্‌ব্যতীত মধুক্থদনকে 
উৎসাহিত করিবার জন্ত পবিদ্কোৎসাহিনী সভা” হইতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
প্রতিনিধিস্বরূপ মধুহ্দনকে একটি রৌপানির্শিত, শুদৃষ্ত ও মূল্যবাঁন্‌ 
পাঁনপাত্রও উপহার প্রদান কর! হয় । সেই সঙ্গে একখানি অভিননান- 
পতও কাঁলীপ্রসন্গ অমরকবি মাইকে পলকে নিন করেন। 

্বাধীন মত ও তেজন্বিতাঁর জন্ঠ কাঁলীপ্রসন্ন দকলেরই শ্রদ্ধার পানর 
ছিলেন! বাঁজকর্্মচারীরাও এই পুরুষ-পুবকে বিশেষ সম্মান করিতেন । 
১৮৬৩ খুষ্টীবে পুনরায় কাঁলীপ্রসন্ন কলিকাতাঁর অবৈতনিক ম্যাঁজিষ্রেট ও 
জঙ্টিদ্‌ অৰ্‌ দি পিস্‌ নির্ধাচিত হইক্া সুখ্যাতির সহিত কার্য করেন। 
কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনারের পর্দেও তিনি নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এই কার্যেও কালীপ্রসর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

অষ্টা্শ বর্ষ বয়ক্রমকাঁলে কালীপ্রসন্ন সংস্কত মহাভারতের 
বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই বিরটি ধর্মগ্রন্থ বাঙ্গালার অনূদিত করিয়া 
তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন । কয়েকজন সংস্কৃতবিদ্ধায় পারদর্শী পণ্ডিতের 
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সহায়তার, দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৬৬ খুষ্ঠাঝে মহাভারতের 
অনুবাদ সমাপ্ত হয়। এই মহৎকাধ্যে কালীপ্রসন্ন প্রায় আড়াই লক্ষ 
টাক! ব্যয় করিয়াছিলেন । মহাভারতের অনুবাদকাঁলে তিনি এসিয়াটিক 
গোপাইঈর মুব্রিত গ্রন্থ, শোভাবাজার রাজবাটাস্থ হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক 
এবং আশুভোধ দেব ও মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারস্থিত 
হস্তলিখিত প্রাীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন! মহাভারতের ব্যাসকুটের 
সন্দেহের নিরসন করিবার জন্ত তিনি পণ্ডিপ্রবর তারানাথ তর্ক- 
বাচম্পতি ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাঁহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

জীবনের শেষাবস্থায় কাঁলীপ্রপনন প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন 
করিতেন। “বন্ধেশ-পরাজয্র” নামক একখানি উপন্তাসও তিনি রচনা 
করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু উহ। সমাপ্ত হইবার পুর্কেই কাল তাঁহাকে 
ইহলোঁক হইতে অকালে অপহরণ করে। | 

১৮৭* খুষ্টাবের ২৪শে জুলাই ৯ই শ্রাবণ বেলা ৩টার সময় ২৯ বৎসর 
মাত্র বয়সে কালীপ্রসর ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। 

কলী প্রসন্ন অপুত্রক ছিলেন। তাহার সহধর্শিণী পতির অনুজ্ঞানু- 
সারে পোষ্পুত্র গ্রহণ করেন। ব্যয়ে অকুষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শেষ- 
জীবনে কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ জমীদারী হস্তাস্তরিত হইয়া গিয়াছিল। 
কলিকাতাস্থিত অনেকগুলি মূল্যবান সম্পত্তিও খণের দায়ে বিক্রয় 
করিয়। ফেলিতে হইয়াছিল। আত্মীয়-বন্ধু-বাঁন্ধবের অযাচিত অনুগ্রহ 
বশতঃ প্রতারিত হইয়া কাঁলীগ্রসন্ন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এজন্ঠ 
শেষজ্ীবনে তিনি কিছু অশান্তি ভোগ করেন। তাঁহাকে বালকের স্তায় 
ম্রলচিত্ত দেখিয়া অনেকেই তাহাকে প্রতীরিত করিয়াছিলেন । 


৩৯০ ভারত-প্রতিভ। 


বিপুলবিত্শীলী জবীদারগৃছে জন্মগ্রহণ করিকাও শুধু ভোগবিলাসে 
জীবনযাপন না করিয়া কালীপ্রসন্ন মীতিভাষার ও জন্মভূমির সেবা সমস্ত 
জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন । মহাভারতের বাঙ্গীল। অনুবাদে ও হুতোম 
প্টাচার নক্সা রচনা করিস! তিনি বঙ্গ-দাহিত্যে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়া. 
ছেন। বিক্রমাঁদিত্য ছিলেন বলিয়াই এক দিন তাহার সভায় নবরদ্বের 
উদ্ভুব সম্ভব হইয়াছিল। তাই কালিদাস, ভবভৃতি প্রভৃতি অমর কবির 
রচনামাধুরধ্যপাঠে বিশ্ববাসী এখন আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছে এবং 
যত দিন ভাঁষ! ও সভ্যতা বিগ্কমান থাকিবে, তত দ্দিন আনন্দ পাইবে। 
বাঙালায় কালীপ্রসন্নের মত সাহিত্যরুদিক এবং সাহিত্যিক বিক্রমাঁদিতা 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বাঙ্গালী নবরহের সাক্ষাৎ ন! পাইলেও, 
বহু মনীষী লেখকের মধুর রচনার আবন্বাদ পাঁইতেছেন। কাঁলীগ্রপন্ 
দমাজসংস্কীরে উদারনীতিক ছিলেন সত্য, কিন্তু ভিনি জাতীয়ত। বিমঞ্জনের 
ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদে তিনি কোনও দিন কোনও 
সভায় যোগদান করিতেন না) সাহেব সাজিবার দিকে তীহারু বিন্দুমাত্র 
আগ্রহও ছিল না । কালী গ্রসন্নের স্বদেশপ্রেম, কালী ্রসন্রের স্বজাতিগ্রীতি 
বাঙ্গালীর আদর্শ । করতালিলাভের আশার তীহার দেশাত্মবোধ প্রবুদ্ধ হয় 
নাই, সংবাদপত্রে বিজয়হুন্দুভি বাঁজিয়! উঠিবে বিয়া তিনি কোনও দিন 
স্বজীতি-বাৎসল্যের পরিচয় দিতে যান নাই । বাঙ্গালীর ছর্ভাগ্য ! অকালে 
বাঙ্গালী তীহাকে হাঁরাইল | তিনি গিয়াছেন, কালশ্রোতে তাহার দে 
কোঁাদ্গ মিশিক। গিয়াছে; কিন্তু অনন্তকাল সমুদ্রের তরঙ্গরাশি কোনও 
দিন তাহার অটল কার্তিস্তস্তফে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না 





ভূদেব মুখোঁপাধ্যায়। 


১২৩২ সাজের ২রা! ফাল্গুন ইংরাঙ্জী ১৮২৫ ৃষ্টাবের ২৫শে মার্চ, 
রবিবার কলিকাঁতার ৩৭ নং হরীতকীবাগাঁন লেনস্থিত ভবনে ভূদেৰ 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, জননীর নাম 
্রদ্মময়ী। তৃদেব বাবুর পৈতৃক নিবাদ খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত 
নতিবপুর গ্রাম । তাহার পিতামহ হবিনারারণ সার্বভৌম ভ্রাতৃবিরৌধের 
আশঙ্কায় পৈতৃক সম্পত্তির সমুদয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 
বাস উঠাইয়া লইয়া আসেন এবং হরীতকীবাগানে সামান্ত প্রকার গৃহ 
নিন্পীণ করিয়া যজন-যাঁজন ও অধ্যাপনাদি দ্বার! কোনও প্রকারে সংসার 
প্রতিপালন করিতে থাকেন। 

ভূদেব বাধুর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ প্রদিদ্ধ পণ্ডিত ও শাস্্ব্যবসায়ী 
ছিলেন। তিনি যেমন স্পত্ডিত, তেমনই সদাঁচারপরীয়ণ, নির্ভীক ও 
তেজন্থী ব্রাঙ্মণ ছিলেন । তীহার চরিত্রের মাহাত্ম্য, পাঙ্ত্যের খ্যাতি, 
তীক্ষবুদ্ধির প্রশংসা তদানীন্তন শিক্ষিত-সমাজে প্রতিঠিত হইয়াছিল । 
আচারে, ব্যবহারে, নিষ্টায় ও পাণ্ডিত্যে প্ররুতই তিনি খধিতুল্য ব্যক্তি 
ছিলেন। নীচতা, অন্ুদীর্তা তীহাতে আদৌ বিদ্বমান ছিল না। 
গারস্থ্যাশ্রমের যাবতীয় কর্তব্যপাঁলনে তৎপর হইম্নাও তিনি লোভ, মোহ 
প্রভৃতি নিক্রষ্ট বৃত্তিকে সংযত রাখিয়াছিলেন। ব্রন্দণ্যদেব প্রকৃতই 
তাহাতে মুত্তিমান্‌ হইয়াছিলেন। 


৩৯২ .. ভারত-প্রতিভা 


ভুদেবের জননীও অপূর্ব রূপবতী ও অশেষ গুণশালিনী ছিলেন। 
তাহার সৌন্দধ্যে মাতৃভাবের মধুর বিকাশ দেখিয়! ভূদেষের সতীর্থ, 
'বাঙ্গালার মহাকবি মধুস্দন একদিন রাজবাজেশ্বরীর অন্নপূর্ণা-মৃত্তির 
কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রক্কৃতই তাঁহাকে দেখিলে দর্শকের 
হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে পরিপূর্ণ হইত। 

ভূদেবের পিতার অবস্থ। ভাল ছিল না; তিনি কষ্টে সংসার প্রতি- 
পালন করিতেন। 

শৈশবে ভূদেবের শরীর অত্যত্ত রুগ্র ছিল। প্রায়ই তিনি জর ও 
উদ্রাময়ে ক্লেশ পাইতেন। হ্রীতকীবাগানের যে অংশে ভূদেব বাবু 
থাকিতেন, সেখানে নিয়শ্রেণীর লোকই অধিকসংখ্যায় বাস করিত। 
তাহাদের পুত্রদের সহিত শৈশবে ভূদ্দেব খেলা করিতেন। একবার 
'তিনি ক্রীড়াসঙ্গীদিগের দংসর্গজাত শিক্ষার ফলে জননীকে “গুথেকোর 
বেটা” বলিয়া সপ্বোধন করেন। এজন ভাহার মাতৃদেবী পুত্রকে 
প্রহার করেন। তদবধি জননী আর পুত্রকে নীচদংস্গে বাইতে 
দিতেন না। 

তর্কতূষণ মহাশয়ের পর্বিবারে দেবদ্িজে ভক্তিপ্রবণতা যথেই ছিল । 
বিশেষতঃ ভূদেবের জননী প্রত্যহ পতির পাদোদক পান না করিয়। 
অন্ত কোনও ভোব্্য স্পর্শ করিতেন না। স্বামীকে তিনি দেবতাজ্ঞানে: 
পুজা করিতেন.) স্বামীর কোনও ব্যবহাধ্য দ্রব্য অন্তকে ব্যবহার 
করিতে দিতেন না! । একবার শিশু তুদেব (তথন তীঁহার বয়স তিন 
কি চারি বৎসর হইবে ) পিতার পাঁদুকার মধ্যে পা দিয়াছিলেন। পাছে 
মহাঁগুরুর ব্যবহৃত দ্রব্যে পুত্রের পাঁদস্পর্শ হওয়ায় গৃহের কাহারও 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় । ক ৩৯৩ 


অকল্যাণ হয়, এজন্ট ব্রহ্মময়ী দেবী শ্বয়ং স্বামীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 

(করি! পুত্রের মন্তকে মেই বিনাঁম! রাখিয়া তাহার অপরাধের প্রারশ্িত্ত 
করাইয়াছিলেন। এ আদর্শ ভূদেব জীবনে বিস্বত হইতে পারেন নাই। 
আদর্শ পিতামাতা পাইয়াঁছিলেন বলিয়াই পরিণামে ভুদেব এত মহৎ 
হইতে পাঁরিয়াছিলেন। 

“হাতে খড়ি” হইবার পূর্বে ভুদেব পিতার নিকট হইতে অনেকগুলি 
সংস্থত শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রভাঁতে তিনি দেই সমুদয় 
শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। পিরিত! পুভ্রের ক্রীড়া-নঙ্গীও ছিলেন। প্রত্যহ 
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি সন্নিহিত কোনও উদ্ভানে 
যাইতেন এবং বৃক্ষ-লতাদির পরিচর দিতেন । প্রকৃতপক্ষে পুত্রের শারীরিক' ' 
ও মানসিক ক্ফৃর্থি যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বিশ্বনাথের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। আসত্মনির্ভরতা শিখাইবাঁর জন্ত একবাঁর বালক তৃদেবকে মাঁণিক- 
তলায় একটি উদ্যানে লইয়া! গিয়া তিনি বপিয়াছিলেন, "এখান হইতে 
তুমি একা বাড়ী ফিরিয়া! যাঁও।” 

পিতামহ সার্বভৌম মহাশয় ভূদেবের হাতে খড়ি দেন। কিছুদিন 
গৃহে বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত পড়িবারি পর নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভুঁদেৰ 
সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় অখণ্ড মনোযোগের দহিত তিনি 
লেখাপড়ার চচ্চা করিতে থাকেন। কলেজের অধ্যাপকগণ তূদেবকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সকলেরই বন্ধুত্ব 
ছিল। 

স্বত কলেজে সে সময়ে উলা্টন নামক একজন শ্বেতা অধ্যাপক 
ইংরাজী শিখাইবার জঙ্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রিয়দর্শন ভূদেবকে দেখিয়া 


গতি ্  ভারত-প্রতিভা 


উলাষ্টন সাহেব প্রীত ও মুগ্ধ হন এবং তাহাকে ইংরাজী, শিখিবার জন্ত, 
পীড়াপীড়ি করেন। সাহেবের শিষ্টব্যবহারে ভুদেব মোহিত হইয়া 
তাহার নিকট ইংবাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। উলাষ্টন্‌ সাহেব প্রয়ো- 
জনান্ুসারে ভূদেবকে পুস্তক ও কাগন্জ-কলম প্রভৃতি দিতেন। এক 
বৎসরের মধ্যে ভুদেব তিন সংখ্যা “ইনন্ক্টার” নামক পুস্তক শেষ করিয়া 
ফেলেন? কিন্তু তাহার ইংরাজী অধ্যয়নের সংবাদ্দ বাড়ীর কেহই 
অবগত ছিলেন না । ভূদেব বই অথবা কাঁগজ-কলম বাড়ীতে লইয়। 
যাইতেন নাঃ সাহেবের ঘরেই থাঁকিত | 

প্রথমতঃ ভূদেব বিশেষ মনোষোগের সহিতই সংস্কৃত অধায়ন করিতে" 
ছিলেন; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা যতই অগ্রদর হইয়া! চলিল, সংস্কৃতের প্রতি 
আসক্তি তীহাঁর ততই কমির! আসিতে লাগিল। তাহার পিতা দে সময়ে 
. তীর্ঘপর্ধ্যটনে যাওয়ায় ভূদেবের সংস্থৃতপাঠে অবহেলা কেহই লক্ষ্য করিতে 
পারেন নাই। একদা। তর্কভূষণ মহাশয়ের অধ্যাপক রামচরণ শিরোমণি 
মহাশয় হরীতকীবাগানে আদিয়। বালক ভূদেবের পরীক্ষা গ্রহণ করি- 
লেন. তিনি যখনই আসিতেন, এর প্রকার পরীক্ষা লইতেন এবং প্রায়ই 
তাহাতে সস্তোষলাত করিতেন; কিন্তু এবার পরীক্ষার ফল দেখিয়া 
শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। অনুশীলনের অভাবে তূদেব 
ব্যাকরণ প্রায়ই বিস্বৃত হইয়াছিলেন। ভূদেবের পিত। তীর্থপর্য্যটনাস্তে 
সেই দিন তখনই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি তদীয় গুরুনেবের 
নিকট ভূদেবের পাঠে অমনোযোগিতার কথা শুনিয়া ঘোরতর: অসন্তুঃ 
হইলেন । একমাত্র পুত্র পাঠে বিগতন্পৃহ হইক্া উঠিয়াছে, এই ধারণার 
বশবর্তা' হইয়!. তিনি ভূদেবকে গুরুতর প্রহার করেন. 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় । | ৩৯৫ 


পরদিবস প্রত্যুষে পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বহির্ব্বাটাতে লইয়া গিয়া তর্করূষণ 
নিজে তাহাকে পড়াইতে বদিলেন ) কিন্তু ভূদদেব কোঁনও মতেই পড়িতে 
চাহিলেন না। এ যাবৎ তিনি কোনও দিন পিতৃ-আক্ঞ। লজ্বন ফরেন 
নাই $ কিন্ত এবার তিনি সংস্কৃত পড়িবেন না, এ কথা খুলিয়াই বলিলেন । 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সংস্কৃত শিখিলে মানুষ বখন্‌ 
এমন নিষ্ঠুর হয়, তখন উহ! তিনি পড়িবেন না । পিতার নির্দয় প্রহারের 
কথা ভীহার মনে ছিল। তাঁর পর ইতরাজী শিক্ষা করিবার তীহার 
আস্ত্রহ জন্মিরাছে ও তিনি ইংরাজী পড়িতেছেন, এ কথা স্বীকার করিলে 
তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে অবিলম্বে ইত্রাঁজী বিগ্ভালয়ে ভন্তি করিয়া দিতে 
কৃতসন্কল্প হইলেন । 

সেই দিনই ইগ্ডিয়ান একাডেমী বিদ্তানয়ে ভূদেব প্রবিষ্ট হন। 
উলষ্টিন সাহেব এ কথা জানিতে পারিয়া হেহুয়! পুঙ্ষরিণীর সন্নিহিত 
কোনও বাঁটাতে শ্রীমতী উইল্সন্-নাম্ী যে মিশনারী যহিল। বাঁস করি- 
তেন, তাহার সহিত ভূদেবের পরিচগ্জ করাইয়া দেন। বিবি উইল্দন্‌ ও 
উলাষ্টন সাহেব এই ছুইটি বিচক্ষণ ইংরাজ নর্নারীর সহায়তায় ভূদেবের 
ইংরাজী শিক্ষা দ্রুততর অগ্রদর হইতে লাগিল। এখানে এক বৎসর 
অধ্যয়নের পর কোনও শিক্ষকের নিকট হুইতে অকারণে প্রন্থত হইয়া 
ভূদেব সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। 

লেখাপড়ায় ভূদেবের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নৃতন বিদ্তালয্বে 
ভঙ্তি হইয়া! মনৌষৌগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। একবার পরীক্ষা 
গ্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াও ভূদেব উহা! তদীয় খুল্পতাতের অপদার্থ 
স্ঠালককে দিয়াছিলেন। সে উহা আপন নামে চালাইয়। দিয়াছিল। 


৩৯৬ রি  ভারত-প্রতিভা 
ভূদেব আপনার যশঃকে অপরের জন্ত প্রদান করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ 
করেন নাই। পরবস্তী জীবনে এই প্রবৃতি সমধিক ক্ষুপ্তি পাইয়াছিল। 
_ ত্রয্োদশবর্ধ বয়ংক্রমকাঁলে ভূদেবের উপনয়ন-সংস্কার ঘটে। ইহার 
পর হইতে তিনি নিক্মমিত সন্ধ্যাবন্নাদি করিতেন; কোনও দিন তাহার 
ব্যতিক্রম ঘটিত না। 

ক্রমে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্ঠ ভূদেবের বিশেষদ্প আগ্রহ 
জন্মে; কিস্তু কলেজের বেতন মানিক পীঁচ টাক? করিয়া সংগ্রহ করা! 
তর্কভূষপ মহাশয়ের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল । যাঁহ! হউক, বিশ্ব- 
নাথ অন্তের দাহায্যে মাসিক পাচ টাকা বেতন যোগাড় করিয়! পুত্রকে 
হিন্দুকলেজে ভন্তি করিয্ব! দিলেন । তখন ভূদেবের বয়ংক্রম চতুর্দশ বৎসর 
মাত্র। অখণ্ড মনোযোগের সহিত তিনি পড়িতে লাগিলেন। এই সময় 
। মাইকেল মধুহ্দন দত্তের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। উভয়ে একই 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন । 

এই সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের অধিকাংশই দেশীয় আচার- 
পদ্ধতিকে অবহেলার চক্ষে দেখির! উউরোপীপ়দিগের আচার-বাবহার 
প্রভৃতির অনুকরণ করিতে থাকেন | অধিকাংশ ছাত্রই দে সময়ে মদ্ভ- 
পান ও হিন্দুধর্মবিগহিত থাগ্ভাদি ভোজনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
শুধু তাহাই নহে, এইকগ কায ঘে সৎসাঁহসের পরিচারক,তাহাই তাহার 
.মনে করিতেন এবং প্রকান্ততাবে উক্ক প্রকাঁর অনুষ্ঠান করিতে বিন্দুমাত্র 
কুন্িত হইতেন লাঁ। এই কুলগ্লাবী স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও ভূদেব 
কুলপ্রথাগত স্দাচারত্রষ্ট হন নাই। তিনি ক্লাদে অধ্যয়ন্কাঁলে কাহারও 
সহিত মিশিতেন না, কোনও বিষয়ের আলোচনাও করিতেন না) শুধু. 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় । ৩৯৭ 


নিজের গড়াশুন। লইয়] থাঁফিতেন। কেতাবকীট বলিগ্জা তাহার নামও 
বাহির হইয়াছিল। কলেজে যতক্ষণ তিনি থাঁকিতেন, প্রিপাঁস! পাইলেও 
কোনও দিন কলেজের পানপাঁত্রে জলপান করিতেন না । 

গৃহশিক্ষা ও পারিবারিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব ছিল বলিয়া 
ভূদেব এই ভীষণ বিপ্লবকালেও অচল অটল ছিলেন। বাড়ীতে নিত্য 
সন্ধ্ণাবন্দনাদির বিধি ছিল, ভূদেবকে প্রত্যহ নিষ্ঠাসহুকারে তাহ পালন 
করিতে হইত। এতদ্যতীত পল্লীর কোনও গৃহে পুজা-অর্চনাদির প্রয়ো- 
জন হইলে মধ্যে মধ্যে ভূদেবকে সে কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতে হইত । 
কারণ, পৌরোতিত্য তাহার পিতার ও পিতব্যগণের ব্যবসায় ছিল। 

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূদেব বাবুর একখানি ইংরাজী অভি- 
ধানের বিশেষ প্রয়োজন হয় । তিনি নিমন্ত্রণবাটীতে ত্রাক্ষণভোকনের 
দক্ষিণাশ্বরূপ ইতিপূর্বে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন (মোট ছুই টাক! 
দশ আনি! ), তাহ লইয়া চীনাবাজারে মধুহুদন দে নামক জনৈক পুত্তক- 
বিক্রেতার দোকানে গমন করেন। সেখানে প্জন্সন্রে” একখানি 
অভিধান ছিল, তাহার মূল্য ৪৯ টাক1। ভুদেব বলেন যে, উহ তাহার 
সঞ্চিত ছুই টাঁক1 দশ আনায় তিনি লইতে চাহেন। মধুস্দন দে সুন্দর- 
দর্শন বালকের প্রতি আক্কষ্ট হইয্লাছিলেন। পরিচয়ে যখন মধস্দন 
জানিতে পারিলেন যে, বালকটি ত্রাঙ্মণ-পণ্ডিতের পুজ, তখন তিনি উক্ত 
পুস্তকখানি স্বল্পমূল্যেই বালকের তৃপ্তির জন্ত বিক্রয় করিলেন এবং বলিয়া! 
দিলেন যে, তাহার দোকণনে পুরাতন বই অনেক আছে, স্ৃতরা প্রয্কো- 
জনমত যখন ইচ্ছা ভূদেব চারি পাঁচখানি একত্রে লইয়া গিয়া! পড়িতে পারি- 
বেন? ভজ্জন্ তীঁহাঁকে এক কপন্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। তুদেব, ' 
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মধুহ্দন দের এই উদার প্রস্তাবে পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইলেন 
সেই সময় হইতৈ তিনি বহুদিন পর্যস্ত এই দোকান হইতে অনেক 
পুস্তক লইয়া! গল্প পড়িয়াছিলেন এবং আবার ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। 
এ উপকার জীবনে কখনও তিনি বিস্বৃত হন নাই। 

১৮৪০ খুষ্টান্দে ভূদেব ডবল প্রমোদন লইয়া ক্লাশে উঠিলেন। তৎপর- 
বৎসর তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময় বেছু চাটুষ্যের 
বীটস্থিত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্তাঁর সিত ভূদেবের 
: পরিণস্ধ ঘটে! এই সময় ভূদেব স্বশ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দের পাঠের নিমিত্ত 
ইংরাজী ভাষায় *প্রাইভেট অবজাঁরভার” নামক একখানি হস্তপিখিত 
সংবাদপত্র বাহির করেন । 

হিন্দুকলেজে ৫ম ও ৬ষ্ট শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূদেব অত্যন্ত 
স্ল্লাহার করিতেন । গুরুভোঁজনে অধিককাল পরিশ্রম কর! সম্ভবপর নহে 
মনে করিয়াই ভূদেব লঘুপাক দ্রব্য স্বল্পপরিমাণে ভোজন করিবার ব্যবস্থা! 
করিয্াছিলেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকাঁলে ভূদেবের ১৬ মাসের বেতন 
৮*২ টাঁকা বাকী পড়িয়া যাঁয়। তেজন্বী তর্কভৃষণ মহাশয় একটা বিশেষ 
বার্ষিক বৃত্তি ত্যাগ করাঁর ফলেই ভূদেবের কলেজের বেতন বাকী পড়িয়া- 
ছিল। উক্ত টাঁক1তিনি কোন ক্রমে সংগ্রহ করিতে ন1 পারিয়। বিশেষ 
উদ্বিগ্ন হইস্ক! পড়েন। একজন অধ্যাপক স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন ষে। 
অচিবে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে ভৃদেবের নীম কলেজ হইতে 
তুলিয়া দেওয়াহইবে ; তিনি আর তথায় অধ্যয়ন করিতে পাইবেন না। 

এ সংবাদে ভূদেবের চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। তিনি নির্জানে বসিয়! 
 ক্কার্দিতে লাগিলেন তাহার সতীর্থ ষধুন্দন তীহাকে তদবন্থ দেখিয়া 
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কারণ জিজ্ঞাসা করেন | সমস্ত কথা শুনিয়া মাইকেল মধুন্ছদন বলেন যে, 
তিনি নিজে ধনীর সন্তান, বন্ছ অর্থই তিনি ব্যয়ের জন্য পান, সুতরাং 
ভূদেবের পড়ার খরচ তিনি চালাইয়া লইবেন । ভুদেব চিরদিনই শ্বাবলন্বী; 
তিনি ষধুন্দনের এ পাহাষ্য গ্রহণ করিতে সন্মত হন নাই। নিজের 
চেষ্টালন্ধ অর্থের দার! নিঙ্ষের ব্যয়সন্কুপান করিবার বাঁপনাই তাহাতে 
বিশেষভাবে বলবর্তী ছিল । কলেজে আর কয়েক মাস তিনি যদি নিরুপদ্রবে 
অধ্যয়ন করিতে পাঁন, তবে তিনি নিজের পথ নিজেই উন্মুক্ত করিয়! লইতে 
পারিবেন, এইপ্নপ অভিপ্রায় প্রকাঁশ করেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ এই 
মেধাবী ছাত্রের প্রতি অকরুণ হইলেন না) জুনিয়র পরীক্ষা প্রদানের 
কাল পধ্যস্ত ভুদেবকে কলেজে থাকিতে দিলেন। ভূদেব পঞ্চম শ্রেণী ' 
হইতে পরীক্ষা দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণকে অতিক্রম পূর্বক 
রৃথ্তি সহকারে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ভুদেব, মধুস্থদন, 
গৌরহরি বসাক, শ্তাযাচরণ লাহা ও বন্ধুবিহারী দত্ত এই পাঁচট ছাঁত্রই 
পঞ্চম হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে শুধু ভূদেবই 
বৃত্তিলাভ করেন। 
বৃন্তিলাভের পর ভূদেবের পঠদ্দশাঁর দুঃখ ঘুচিয়াছিল। এই সময় 

হইতে মৃত দিন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কোনও দিন তাহাকে | 
বিশেষ অসুবিধা তোগ করিতে হয় নাই। 

ভুদেব যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধায়ন করেন, সেই সময় স্বনামধন্য রাঁম- 
গৌঁপাল ঘোৰ মহাশয় উক্ত শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে সীশিক্ষা-সংস্রাস্ত বিষয়: 
লইয়া যে ছুই জন ছাত্র উৎ্কষ্ট প্রবন্ধ রচন| করিতে পারিবে, সেই ছুই 
জনকে ছুইটি মেডেল পাঁরিভোধিকম্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করেন;_-একটি 
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সোনার, দ্বিতীয়টি রৌপ্য-নির্ষিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বনু ছাত্র বাঙ্গালীর 
প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য প্রাতিঘোৌগিপরীক্ষা দিতে প্রথমতঃ সন্মত হয় নাইঃ 
কিন্তু শেষে ভূদেবের যুক্তি-তর্কে আকৃষ্ট হ্ইয়! সকলেই সে পরীক্ষা প্রদান 
করে। বরামগোপাঁল ঘোষ বাঙ্গালী, তাহার সম্মীনে দেশের অন্মান। 
পরীক্ষার ফলে মাইকেল মধুস্দন প্রথম ও ভূদেব দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ 
করেন । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় মাইকেল মধুস্দন খৃষ্টান হুইয়া যাঁন। 
ভূদেব এজন্ত অত্যন্ত মন্মপীড়িত হইয়াছিলেন। মধুক্দনকে তিনি 
অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন। এ গময়ে খুষ্টানধন্ম-গ্রচারকগণ বিপুল উদ্যমে 
স্বধন্ের প্রচার করিতেছিলেদ। বাইবেল গ্রন্থ না পড়িলে বড় বড় 
ইংরাজী কবিদিগের রচন। পাঠের সুবিধা হয় না) হিন্দুকলেজের ছাঁত্র- 
গণ এজন্য উহা! যর সহকারে পাঠ করিতেন। ভূদেবও সহপাঠীদিগের 
সহিত বাইবেল উত্তমরূপেই পড্ভিয়াছিলেন। 

উলাষ্টন সাহেব ও বিবি উইল্দনের সংঅবে আসিয়া! ভূদেব 
তাহাদের উদার ব্যবহারে প্রক্কতই দুগ্ধ হইয়াছিলেন। অজ্ঞাতসাক্ধে তিনি 
মিশনরীদিগের আন্দোলনসপ্তাত ব্যাপারের প্রতি প্রথমতঃ একটু আঁকুষ্টও 
হন। ' নিজের ধর্মের প্রকৃত তত জানিবার শুভ সুযোগ তখনও 
আইসে, নাই) কাজেই মিশনারীদিগের প্রভাব অক্গমাতরায় ভূদেবের 
উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তবে ভূদেব নিজে তাহা উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই; পিতামাতাও তাহার ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য কিছু 
দেখিতে পাঁন নাই? কাজেই তম্মাচ্ছাঁদিত বহ্ির স্াঁয় সেই তাবটি প্রচ্ছন্ন 
ছিল। বিশেষতঃ পিতাকে ভূদের খধিতুল্য ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা-ভ্তি 
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করিতেন, মাঁতাকে দেবী জ্ঞানে পুজা করিতেন । এ কারণ মিশনরীিগের 
আন্দোলনসগ্রাত বিষ তাহার দেহে সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত হইতে পায় নাই। 
হিন্র প্রেতিমাপুজাকে খৃষ্টীয ধর্ম প্রচারকগণ পৌত্ুলিকতা। বলি 
উপহ্থাস ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিছা থাকেন। সর্বদা সে মন্ছদ্ধে সালো- 
চনা হওয়ান্ধ হেনকল ঘুক্তিতর্কের অবভীত্রণ! মিশনরীগণ করিতেন, 
ভূদেবের মনে তাহ! অযৌক্তিক বলিয্না বিবেচিত হইত ন!। 'প্রতিমা- 
পূজার সাঁর্ুকতা আছে কি না, হিন্দু ষে পৌত্তলিক নহে, তাহার নিগুট 
তাৎপধ্যটুকু তখনও ভূদেং জানিতেন না; কাঁজেই তিনি মনে করিলেন 
যে, দেবপুজা কাজটা সঙ্গ নহে । খে দিন তাহার ঘনে এইরূপ দিদ্ধান্ 
ইল, মে দিন ণৃহে কিরিয়। তিনি গহর্বতার আরতি করিলেন না। এই 
নিত্যক্্মটির ভার তাহারই উপর অর্পিত ছিল। তকভুবণ মহাঁশজ্জ অনেক 
রর বাঁড়া কিবরিয়া শুনিলেন যে, ঠাকুরের আরতি হুন্ন নাই । তিনি 
কানও কথ! না! বপির! স্বন্পং সে কার্য সম্পাদন করিলেন । প্রদিবদ 
দবকে প্রশ্ন করিলে তিশি উত্তর দিলেন যে, পৌন্তলিকতা বলিয়া 
তিনি জিও আরতি করেন নাই। তীক্ষবুদ্ধিৎ পশ্তিত তর্কভূষণ 
মহাপক্জ প্রকৃত বশপাররট অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন । প্িনি পুজ্রের 
আচরণে কোনও ক্ষোও খাঁ অপন্তষ্টি প্রকাশ করিলেন না? শুধু বলিলেন, 
শৃবশ্বান ন! হর, আরতি করিও ন!। ভক্তি ব্যতীত, খা ও কপট মনে 
ঝুরথরে খাইতে নাই । ভুমি ভালই করিয়াছ 1” 
পরদিধস প্রাতঃকালে পুত্রকে সঙ্গে লইগ্লা তর্কভূষণ মহাশঙ্র গঙ্গান্সানে 
গমন করিলেন । পুত্রকে কোন উপদেশ দিলেন না, তিরস্কারও করিলেন 


না। ভূদের বিশ্মিত হইলেন। তিনি ভাঁবিয়াছিলেন, এজন্ত তাহাকে পিতার 
২৬ ৃ 
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নিকট হয় ত লাঞ্কিত হইতে হইবে? কিন্তু যখন দেখিলেল যে, পিতা তৎ- 
পরিবর্তে শুধু বলিলেন, প্তুমি আমার একমাত্র পুত্র, তোঁমার ষনে এক্ধপ 
ভাব বেশী দিন থাকিবে না,” তখন তীহার মনে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত 
হইল। খুষ্টধর্ম প্রচারকগণ ত বেন না, “বিশ্বাস ন! হইলে করিও না 
তাছার! বরং দোর শিরা বলেন, “বিশ্বাপ করিতেই হইবে 1” 

পু্রকে কিছুক্ষন স্গদানের জন্ত তিশি প্রত্যহ পরাতে গঙ্গান্গানের 
ব্যবস্থ। করিরাছিলেন। ভূবেব পিতার সঙ্গে প্রত্যহ গঙ্গাশ্নান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তার পর একদিন তর্কছ্ুষণ পুত্রকে জিজ্ঞান! 
করিলেন, “ভুমি অখাগ্থ খাইরাছ?” ভুদেব দৃঢ় তাঁনহকারে বলিলেন, 
“ঘে খাস্ আমি আপনার সাক্ষাতে খাইতে পারি না, তাহা কখনই 
আপনার অপাক্ষাতে খাইব ন।।” পুজের কথার উপর পিতার ঘথেষ্ট 
বিশ্বীস ছিল। 

ক্রমে তর্ক হুধণ ধারে ধীরে হিন্দুধর্মের সারভত্বগুপি পুজের নিকট 
কথায় কথায় বুঝাইস! দিতে আরম্ভ করেন। দেব-দেবীর পুজা থে 
পৌতভুলিকতা নহে, তাহার নিগুঢ় উদ্বেশ্ত আছে, শান্জীর প্রমাণ-প্রয়োগ- 
সহকারে ভ্রমশহ তাভ। পরিস্ফুট করিয়! দেওয়ায় ভূদেব বুঝিতে পারিলেন 
যে, হিন্দুধম্পু কত ঝড় উদ্ার। ক্রমে তাঁহার মনের সংশয় সম্পূর্ণরূপে 
অপনোদিত হইয়! গেল। 

সনাতন ধর্থের 'প্রতি পুভ্রের মনের গতি ফিরিবামাত্র তর্ক ভূষণ মহু/শয় 
ভুদেবের দীক্ষাঁকা ধ্্য সম্পাদন করেন। তাহার জননী পুত্র ও পুল্রবধুকে 
মন্ত্রধান করেন ॥ ভূদেববাঁবু অতঃপর নিক্মমিতভাবে প্রত্যহ জপতপাদি 
কার্ধ্য শ্রদ্ধাসহুকীরে করিতে লাগিলেন । 
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যোঁড়শবর্ষ বরঃক্রমকাঁলে তূদেব মাতৃহীন হন। এই সময় হইতে 
তিনি পিতার সেবার প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন। 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব বিশেষ প্রশংসার সহিত দিনিগ্নর পরীক্ষক 
9০২ টাকা মাপিক বুত্তিনহ উত্ভীর্ণহছন। ১৮৪৫ খুষ্টান্সে হিন্ুকলেজের 
পরীক্ষা শেষ করিক্স। তিনি শিক্ষামন্দির হইতে নিক্ষান্ত হন। 

পিতাকে সাংসারিক ব্যাপারে অর্থ-দাহাধ্য করিবার জন্ত অতঃপর 
ভূদেব নানাস্থানে চাকরীর চেষ্টা করেন; কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও 
ঠিনি সহদ। চাকরী পাইলেন না! অবশেষে “হিন্দ চ্যারিটেবল ইনষ্টি- 
টিউণন* নামে একট হিন্দু বিগ্ঠানয প্রতিষ্ঠিত হইলে কিছু দিন ভুদের 
এ বিষ্ভালছে শিক্ষকত। করেন। তৎপরে উক্ত বিগ্ভালম্ব কর্তৃপক্ষের 
অনবধানতবশে উঠিয়া গেলে, ভূ, অন্তত্র চাকরীর চেষ্টা না করিব 
দেশীর পদ্ধতিতে বিগ্ভালন্ খুলি! খিক্ষার্থীনের জন্য বাগ্র হইলেন! 
সি উৎদাঁহী বন্ধুর সাঁহীধ্যে তিনি করাঁদী চন্দননগরে “চন্দনন্গর 

মিনারী” নাম দির একট কুলের প্রতিষ্ঠ। করেন। সেই বিগ্ালরে 
ভিন টোলের পদ্ধতিতে বালকগণকে ইংরাজী ও শিক্ষা দিতেন | 

এইরূপে স্বাধান্ভাবে এক বংদর বিস্য'লন্ন পরিচাঁলনের পর ভুদ্বে 
দর দ্বিভীগ! ভন্মনী বিবাছ উপনক্ষে হ্রীতকাবাগানে ফিরিয়। 
আনমেন। তকভূবণ মহাঁপর কণ্তার বিবাহে আড়াই শত টাকা খণ 
করিবার চেষ্টা ছিলেন। ভূদেব বুঝলেন ধে, তিনি উপযুক্ত পুভ্ত 
হইয়াও এ পধ্যন্ত পিতাকে দামান্তরূপও অর্থ-সাহাধ্য কৰিছে পারেন 
নাই। করাপ্রসঙ্গে অন্তরাঁল হইতে পিতার খণ-গ্রহণের প্রস্তাব শুনিক্কাই 
তিনি অন্যন্ত বিচলিত হন। উতাক্জনক্ষম উপযুক্ত পুত্র, ভগিনীর 


পর 
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বিবাহৌপলক্ষে পিতাকে অর্থসাহাষ্য করিবেন, তাহ! না করিয়া! তিনি 
জগতের উপকান্ধার্থ নংসারে উদাসীন হইয়া অবৈতনিক বিগ্যালক়ে শিক্ষা- 
দানকার্ষ্ে বাস্ত! আঁর পিতা খণগ্রহণের জন্য চারিদিকে ব্যর্থ প্রয়াস 
করিতেছেন । 

ভূদেব অবিলম্বে ধনী বন্ধু স্বরূপচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়ের নিকট হইতে 
আড়াই শত টাকা ধার করিরা আনিয়া! প্তার ভস্তে প্রদান করিলেন। 
পিতা ভাবিলগেন, বিগ্ভালয়ের লভ্যাংশ হইতেই পুল্রু বুবি টাক আনি- 
পাছে? তিনি কোনও প্রশ্ন না করিয়া সে টাকা সাহলাদে গ্রহণ 
করিলেন। ভূঁদেব উক্ত খণ শোঁধ করিধার জঙ্ক কউদ্ধাট সাহেবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন! তিনি তখন শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক | 
তৃদ্দেবকে তিনি ভালবাসিতেন। স্টাভার চেষ্টা ভূদের ৫০২ টাকা 
বেতনে মাদ্রীসা কলেজের দিভীয় শিদ্দক নিযুক্ত হন | ভূদ্দেব মাসে মাছে 
বেতনের টাকার অর্ধেক পিতাকে দিয়া বাঁক্তি অদ্ধেক টাকার ম্বাা খু 
শোঁধ করিতে লাগিলেন ! 

অতঃপর কার্ধ্যদক্ষতা গুণে ভুদেব কর্তৃপক্ষকে সন্ত করায় ১৮১৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গদদে নিষুক্ধু হন! তখন 
ভীহাঁর মাসিক বেতন হইল দেড়শত টাঁকা। এই বিদ্যালয়ে তিনি 
যেন্ধপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ 
টান উপর পরম পরিতুষ্ট'ভন। এই সময় সিভিলিয়ান্‌ প্রা সাহেবের 
সহিত ভূদেবের পরিচয় ও ব্নুত্ব জন্মে। প্রা সাহেব পরিণামে তীহার 
একাস্ত গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খুষ্টাবে ভূদেব মাসিক ৩০২ শত 
টকা বেতনে হুগলী নর্খ্াল গুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 


ভুদ্ধেধ মুখোপাধ্যাক্স। ৪০৫ 


ভন; এ কার্য তিনি অশেধ কৃতিত্বের পরিচর প্রদান করেন । 
১৮৯২ খুষ্টান্ে আ্যাসিষ্টান্ট ইন্স্পেক্টারের পদে তিনি নিমুক্ত হন। তৎপরে 
১৮৬৩ খুষ্টান্বে এডিশনাল ইন্স্পেক্টারের পদের স্ষ্টি হইলে, ভূদেব 
উক্তপদ্দে প্রতিটিত হইয়া! অত্যন্ত দক্ষতার সহিত যোগ্যতার পরিচয় 
প্রধান করেন। 

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব ও উত্তর্ন-পশ্চিনাঞ্চলের শিক্ষাদন্বন্ধে অনুসন্ধীন- 
কাধ্যের ভার ভূরেব পাইরাছিলেন। এ কার্য্যে তিনি কর্তৃপক্ষকে বিশেষ- 
ভাঁবে মন্তষ্ট করেন। তাহার মন্তব্যান্থপারে গবর্ণমেন্ট কাফ্যপন্ধীতি ও 
অবলম্বন করিরাছিলেন। বঙ্গেখবর স্তর এশ্লি ইডেন্‌ ভৃদেবকে অত্যন্ত 
রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন । 

১৮৬৭ খুষ্টাব্দে ভূদেব শিক্ষাবিভাঁগের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া! 
মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে ইনস্পেক্টীরের কাধ্য করেন। 
কিছুদিনের জন্ত অস্থারিভাবে ভূদেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের কার্ধাও 
করিয়াছিলেন । 

১৮৭৭ গুষ্ট।বধে সরকার বাহাহুর ভৃদেবের কার্যে প্রসন্ন হইয়া সি, 
'আই, ই উপাধি দ্বার তাহাকে ভূষিত করেন। বিহাঁরপ্রদেশে আদালত 
সমূহে পুর্বে পারসী অক্ষরে কাধ্যাদি সম্পন্ন হইত। ভূদেব বাঁবুর 
সন্তব্যন্থিারে গবর্ণমেন্ট সেই স্থলে নাঁগরী অক্গর প্রচলিত করেন | ১৮৮২ 
পৃষ্টাবে ভৃদেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সবস্ত' নির্বাচিত হন। 

১৮৮৩ থৃষ্টান্ধে ভূদেব সরকারী কার্য হুইতে অবসর গ্রহণ- 
পূর্বক কাণীধামে গমন করেন। গেখানে তিনি বিশেষ হত্রলহকারে 

বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ১৮৮৯ খুষ্টীন্ষে চু'চুড়ায় তিনি একটি 


8০৬ ভারত-প্রুতিভ। 


বেদীস্তচতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। বেদাস্তচর্জার যাহাতে বাঙ্গালী 
অবহিত হয়, এ প্রচেষ্টা তাহার বিশেষভাবে ছিল । 

ভূদ্দেব "এড়কেশন গেজেটের” স্বত্বাধিকাতী ও সম্পাদক হইক্লাছিলেন। 
এই সংবাদপত্র পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট শক্তিম্তার পরিচন্্ দিয়াছিলেন । 
তিনি এই সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরিণাঁষে দেই 
সকল প্রবন্ধ, প্লামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থে 
এ হয়। 

৯৪ থুষ্টাবে ভূদ্ব পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” প্রতিষ্ঠিত 
কির ১ ভাগারে ২৮০,০০২ টাকা দান করেন। এই বিরাট 
অনুষ্টান ব্যতীত জননীর নামে ক্ষ ভেষজালর” নামে একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন । 

১৮৯৬ খৃষ্টার্দের ১৬ই মে তারিখে অক্লান্তকন্মী বাঙ্গালীর অমূল্যক্সর 
ভূরেব সত্তর বৎসর বরদে ইহধাম পরিত্যাগ করেন! 
বঙ্গভাষাঁয় ভূদেবের অনেকগুলি বিগ্যালয়পাঠ্য পুস্তক আছে। প্রাকৃত 
বিজ্ঞান” “ক্ষেত্রতত। “ইংলগ্ডের ইতিহাপ”, “পুরাবৃভ্তসার”, “রোমের 
ইতিহাঁস*, “শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব” ইত্যাদি । এতদ্যতীত তিনি 
“পুষ্পাঁজলি* নামক একখানি এঁতিহাসিক উপন্তাঁসও রচনা করিয়াছিলেন । 
তৎপরে “আচার-প্রবন্ধ”, “পারিবারিক প্রবন্ধ” ; প্পাঁমাজিক প্রবন্ধ” 
নামক তিনখাঁনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। একপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ০০৫ 
আর নাই | 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্লাঁবনে বখন বাঙ্গাল! দেশ পরিতরীবিত 
বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকগণ যখন আঁচারে, ব্যবহারে পাশ্চাত্যকে 


ভুদেব মুখোপাধ্যায় । 0159৭ 


অনুকরণ করিতে ব্যাকুল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভূেব বাঙ্গালায় আবিভূভ 
হইগ্লাছিলেন। দৃঢ়চেতা,  পিতৃভক্ত, স্বদেশের হিতচিকীবুঁ, স্ুপশ্ডিত 
ভূদদেবও একদিন পেই প্লাবনে কূল ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছিলেন; 
কিন্তু উপঘুক্ক পিতার শিক্ষাগুণে, সত্যনিষ্ঠ ত্রাহ্মণ-সন্তান আপনার ধর্ম ও 
আচার-ব্বহারের প্রতি উপেক্ষার ভাবকে সংষত করিয়া পরিণামে 
সনাতন ধর্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হন । এমন সদাচারপরায়ণ, ধন্প্রাণ, 
কন্মতীরের* আবির্ভাধে বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য ভাবের প্রবাহ অনেকটা 
প্রশমিত হইয়াছিল । তাহার চরিত্রের প্রভাবে বহুদংখ্যক শিক্ষিত 
বাঙ্ষাল' জাতীয় গৌরব, জাতীয় আঁচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইযাঁ- 
ছিলেন । উচ্চপনৃস্থ ইংর(জগ্বণ পর্য্যস্ত এই ব্রাঙ্ষণ্যতেজোবিশিষ্ট শিক্ষিত 
বাঙ্গালীরহ্রের সদ্গুগরাশির ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। নীচতা, 
হীনত', পরহিংসা, পর্শ্রীকাতরত প্রন্থতি কোনও প্রকার নিকৃষ্ট বৃত্তি 
কোনও দিন ভূদেবের ছায়! স্পর্শ করিতে পারে নাই। আপনার ধন্দে 
পরম বিশ্বাসী, জাতীয় আচার-ব্যবহাঁরে নিষ্ঠাবান্‌ হইয়াঁও ভূদেব অপরের 
ধর্মকে, অন্তের আচার-অন্ষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করিতেন । যে কোনও জাতি 
বাব্ণের যে কোনও লোক তাঁহার গৃহে আপিলে, নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ 
হইন্লাও ভূদেব কোনও দিন ভ্রমেও তাহার অমধ্যা্ী করেন নাই) 
বরং অঠিখি নারারণ হিনাবে বখোচিত সমাদরে আতিথ্যসত্কার করি- 
তেন। হিদ্দবধর্্ের উদার মতবাদের উপর তিনি আপনার জীবনযাঁআাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিস্বাছিলেন। আচারপরায়ণ হইলে মান্ধধ অনেক সমস্ব 
অন্যের মন্মরপীড়াদায়ক কাজ করিয়! থাকে, নিষ্ঠার আতিশষ্য দেখাইতে 
গিয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মান্য, মনুষ্যত্বের বিরোধী কাঁধ্য করিয়া থাকে 


১০৮ ভারত-গ্রতিভা 


বলিয়া! ধাঁহাদের ধারণ আছে, ভূদেবের জীবনের দৃষ্টান্তে তাহ! ভ্রমাত্বক 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভূদেবের কাহিনী হিন্দুর গর্বের জিনিষ, 
বাঙ্গালীর নিষ্ঠার পবিত্র চিত্র! কথাক্স ও কাধ্যে এমন সাষজন্; সাধা- 
রণতঃ কাহারও জীবনে দেখিতে পাওয়া যার না। বাঙ্গালী চিরদিন 
এই নররত্ের স্থাতি স্মরণ করিয়া পবিত্র ও ধঙ্গ হইবে । 


আব্দুল লতিফ । 


১৮২৮ পুষ্টান্যে মাব্ছুল লতিফ পূর্ববঙ্গের করিদপুরে কোনও বিশিষ্ট 
ও সন্থাস্ত মুদলমান-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষগ্ণ 
তুরস্কের হোগদাদ নামক স্ুপ্রসিদ্ধ নগরের অধিবাসী ছিলেন । ক্রমে 
অনৃষ্টপর্নীক্ষাব্যপদেশে পুর্বপুরুষগণের কেহ স্থুজলা-স্থফলা বঙ্গভূমিতে 
আগমন করেন; তাঁর পর কর্মন্থত্রে আবদ্ধ হইয়া ফরিদপুরে ববাস 
করিতে থাকেন। ক্রমে এই সম্তান্ত মুসলমান-পরিবার ফরিদপুরে বিশেষ 
গ্রতিষ্ঠালাভ করেন। আঁব্ঢুল লতিফের পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানী 
আদালতে ব্যবহারাজীবের কম্ম করিতেন । 

প্রথমহঃ পল্লী-পাঠণালার পাঠ আর্ত করিবার পর আবদুল লতিফ 
কপিকাত! মাড্রীসায় ভন্তি হন। অধ্যরনে প্রগাঢ় অন্ুরাঁগহেত তিনি 
মাদ্রাপার শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ভূদেব বাবু ষে 
নময় হিন্দু-কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, দেই সমক্ধ আবুল লতিফও মাদ্রাসার 
প্রদিন্ধ ছাত্র ছিলেন। ভুদেব ও মধুস্ছদনের সহিত আবুল লতিফের 
প্রগাঢ় বদ্ুত্ব জন্ষিয়াছিল। এক দিন এই তিনটি মেধাবী ছাত্র মিলিত 
হইয়া, উত্তরকাঁলে কে কি হইতে চাঁহেন, তাহার আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন দেশের কাজে অপুমাত্রও 
লাঁগিতে পারেন। মাইকেল মধুহদন বলিয়াছিলেন, “আমি যেন বড় 
কবি হুইতে পাঁরি।” আর আব্ছুল লতিফ “উচ্চ বাঁজকল্পাচারী” হইবার 
ইচ্ছাপ্রকাঁশ করিয়াছিলেন । এই তিনাট তরুণ ছাত্রের প্রথম-যৌবনের 
স্বপন পূর্ণমাত্রায় সফল ও সার্থক হইয়াছিল, তাহা! কে না বলিবে ? 


৪১০ ভারভ-প্রতিভা 


আব্ছন 'লতিফ্‌ ইংরাজী ও পাঁরন্ভাষায় বিশেষ ব্যৎপত্তি লাভ 
করিয়া মাদ্রাসা হইতে সিনিয়র বৃত্তিসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হনা ১৮৪৬ 
খৃষ্টাব্দে উনবিংশ বর্ষ বয়সে ইনি বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। 
তিমি এমন যোগ্যতাসহকারে কর্তব্যপালন করিতে খাকেন যে, 
তদানীগুন বঙ্গেশ্বর স্তার ফ্রেডারিক হালিডে তাঁহার গুণে বিশেষ প্রীতি- 
লাভ করিয়া তাহাকে ডেপুটী ম্যাঞজি্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। 

_আবৃছুল লতিফ্‌ রাজ কার্ধ্যব্যপদেশে ষখনই যে স্থানে বদলী হই! 
যাইতেন, সেখানেই বিশেষ যোগ্যতাসহকারে কর্তরব্যপালন করিতেন । 
অবশেষে তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাছুর তাহাকে শিয়ালদহের 
ফৌজদারী আন্ধালতের বিচারভার প্রদান করেন । করেকবার তিনি 
কলিকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের পদেও নিধুক্ত হইয্লাছিলেন। 

বহু জটিল মোকদ্দমার বিচারকালে আব্ছুল লতিক্‌ অনাপারণ প্রতি” 
ভার পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্বকালে ধীশক্তিসম্পন্ন কাঁজীরা যে উপায়ে 
সতানির্ধীরণ করিছেন, আব্দুল লতিঘ্‌ও সেইবধপ উপায়ে অনেক সময় 
জটিল মেকদ্দমার ধিচার শিম্পন কতিতেন। এক্কবার কোনও গুরুতর 
অপরাদ্জরে চারি জন হিন্দু অভিথুক্ত হর! তাহাদের বিক্ুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ কিছুই ছিল না, অথচ আব্দুল লতিফের মনে দৃঢ় সন্দেহ জন্মে থে, 
উহ্বারা অপরাধী । আপামীরা আম্মাপরাধ স্বীকার না করায়, আন্ঞল 
লতিফ তাহার অধীনস্থ কোনও বিশ্বাপী মুদলমান পুলিশ-কর্মচারীকে 
মড় দাঁজাইয়া! উক্ত চারি জন আসামীর দ্বার! বাত্রিকালে সেই শবর্দেহ 
সম্ধিক্ষেত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুপলমানের মড়া বহিতে হইতেছে 
ভাবিয়া ক্ষোস্ত ও ছুঃখের আতিশয্যে তাহারা আত্মাপরাধেরও আলোচনার 


আব্দুল লতিফ । ৪১১ 


প্রবৃত্ত হয়। শররূপী পুলিশ-কর্মগরী এইরূপে তাহাঁদের অপরাধের 
প্রমীণ পান । পরদিবস সেই পুলিশ-কর্ম্চারীর এজেহ'রে উক্ত আসামীর! 
অবশেষে অপরাধ স্বীকার করে। সাহিত্য-দঘ্রাট বঙ্ছিষচন্দ্রের বিচীর্‌- 
পদ্ধতি সম্থক্ষেও অন্রূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। 

নান! স্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য করিবার পর আব্ছুল লতিফ, 
ছেোটিলাট বাহাছুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত নির্বাচিত হন । উক্ত সূভাদ্ক 
তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়! কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খুষ্টান্দে আয়কর 
সম্বন্ধে যে কমিশন বদিষাছিল, আব্দুল লতিফ তাঁহার এক জন সভ্য 
নিক্বাচিত হন । ১৮৬৫ খুষ্টা্ধ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । 

১৮৬৯ খুষ্টাঝে সরকার বাহাছর হুগলী ও কলিকাঁতার মাদ্রাসা 
কলেজ-পরিদর্শনের ভার আব্ছুল লতিফের উপর অর্পণ করেন। আব্ছুল 
লতিফ এই প্রীতিজনক কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত 
কর্তব্যপালন করেন। তাহার কার্যে গবর্ণমেন্টও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । 

আব্দুল লতিফের অধ্যয়নস্পৃহ! বিশেষ বলবত্তী ছিল! তিনি ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে "দুদলমাঁন লিটারেরি সোৌনাইটা” নামক সাহিত্য-দমিতির প্রতিষ্ঠা 
করি স্বয়ং উহার সম্পাদকের পদে কাধ্য করেন। মুলমান ছ্াত্রগণ 
সাঁহিত্যচচ্চায় ঘাহাতে যশন্বী হইক্সা উঠিতে পারে, এ বিষয়ে তাহার 
বিশেব দৃষ্টি ছিল। আব্ছুল লতিফ আমরণ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন 
--ভীহার সম্পাদকত্বে সমিতির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়'ছিল। 

অন্ত নানা প্রকার সভা-সমিতির দহিতও আব্ছুল লতিফের বিশেষ 
ঘনিষ্ঠত) ছিল। এপিয়াটিক সোঁদা ইটা, ডিগ্রিক্ট চ্যারিটেবল সৌসাইটা প্রভৃতি 
সমিতির তিনি বিশিষ্ট সদন্ত ছিলেন। মুস্লমান-সমাজের উন্নতিকলপে 


৪১২ | ভারত-প্রতিভ। 
আব্ছুল লতিফ্‌ নান প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন । মুসলমানস্জ্্রদায়ের 
অধ্যে 'শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্ত আব্দুল লতিফের আগ্রহ ও নানা 
প্রকার অনুষ্টানের পরিচয় পাইয়া ১৮৬৭ খুষ্টান্দে বড় লা লর্ড লরেন্স 
তাহাকে একটি স্বর্ণনিষ্িত পদক ও এক প্রস্থ “এন্সাইক্লোপিডিয়! 
বুটানিকা” নামক বিরাট অভিধানগ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। ১৮৮০ 
থুষ্টাবধে তাহাকে পন্বাব* উপাধি প্রদান করা হয়। তৎপরে ১৮৮৩ খুষ্টাবে 
আব্ছুল লতিফ পি, আই, ই উপাধি লীভ করেন। পরিশেষে ১৮৮৭ 
খৃষ্টাব্দে “নবাব বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

নবাব আব্ছল লতিফ বাহাঁছুর মিষ্টভাষী, নিরহস্কার ও বন্দুবৎসল 
ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন যাহাতে 
স্থদুঢ় হয়, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কোথাও কোনও বিবাদ 
উপস্থিত হইলে, তিনি মধ্যস্থতা করিয়া আত্মকলহ হইতে দেশবাসীকে 
রক্ষা করিতেন । ১৮৯৩ খুষ্টাব্দে ন্বাব বাহাদ্বর পরলোকঘাত্রা করেন । 

আব্দুল লতিফের মৃত্যুতে দেশবাসী এক জন প্রকৃত হিতৈষীর 
বি্বোগবেদনা অনুভব করিয়াছিল। হিন্দুর উৎসবক্ষেত্রে তিনি স্বতঃ 
পরতঃ যৌগদান করিতেন । দাম্প্রদাক্িক অনুদারত। তাহাতে ছিল না 
মুঘলমান-সমাজের উন্নতির তিনি যেমন পক্ষপাতী ছিলেন, হিন্দুর 
ব্রমোন্নতিতেও তীহার সেইরূপ আনন্দ জন্মিভ। এমন সামাজিকঃ এমন 
বন্ধুবৎদল, এমন স্থদেশহিতৈষী সুশিক্ষিত নুসলমানি বাঙ্গালায় অতি 
অগ্পসংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরকাল নবাব 
আঁব্ছল লতিফ বাঁহাছরের স্মৃতি জাগদ্ধক থাকিবে । 





সে 


গঙ্গাধর কবিরাজ । 

১৭৯৮ খুষ্টান্দে ২৫শে আষাঢ় (জুলাই ) যশোহর জেলার অন্তর্গত 
মাগুরা নামক গ্রামে গঙ্গাধর জনাগ্রভণ করেন। টা বাঁল্যজীবনের 
ইন্তিহাল যতটুকু পাওয়া গিকাছে, তাহাতে, জানা খাঁ বে, গোঁপীকাস্থ 
চক্তবন্তখ নামক কোন পঙডিতের পাঁঙশীলায় পঞ্চম বর্ষ ব্য়ঃক্রমকাছে 
তিনি বিদ্বারস্ত করেন । পাঠশালা গড়া সমাপ্ত হইলে ভিনি নন্দকুমার 
লেনে নিকট ব্যাকরণ শান্ত অধ্যয়ন করিতে থাকেন । 

এক্কবাধ অঙ্পকালমধ্যে আত করিয়া অধ্যযন ৪ রাগী গঙ্কাধর, 
রাম চুড়ামাণি নাক প্রদিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট কাবা, অভিধান ও 

লঙ্কারশান্্ শিক্ষা করিবার জন গমন করেল। চুড়ামণি মহাঁশত 
ঘশোভরেদ বারুইখাপি গ্রামে বাঁদ করিতেন । 

যথাসময়ে দেখানকার পান সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাধর বৈগ্যবেশঘরিয়া 

নামক মানে পামকান্ত সেন কবিরাজের গুহে অবস্থান করিয়! চরক 
প্রভৃতি বৈগ্যক গ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন | এ সময় তীহার বয়ঃভ্রম মাত্র 
বিংশতি বত্নর । এই অলবরসে সংস্কৃত থিগ্থাক্ম এবস্প্রকার অধিকার 
লাভ করা নানান্ত প্রতিভার পরিচায়ক নহে! ইভংপুর্ধে তিনি 
সুগ্ীবোধের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই টাকায় তিনি 
ষে প্রক্কার পাঁগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহতে অধ্যাপকগণ বুঝিপ্না- 
ছিলেন যে, এই ঘুবক কালে অসাধারণ খ্যাতি লাঁভ করিবে । 
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একবিংশ বর্ষ বয়ংক্রমকাঁলে গঙ্গাধর বছদংখ্যক প্রবীণ পঙ্ডিত্কে 
শান্্র-সংত্রাস্ত আলোচনায় পরাভূত করিয়্াছিলেন। তখন হইছেই 
তাহার পাগ্িত্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তুত হইতে থাকে । মুদ্ধবোধের 
টাক। প্রণয়নকালে তিনি বিশ হাজার শ্লোক রচনা করিনা উঠার হথ্যা 
করেন। £চরকের “জল্পকল্পতরু* নাঁমক একখানি টাকারও তিনি প্রণেতা । 
এই টাকাই তীহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ৬০,০০* গ্লোকে উক্ত টাকা গ্রন্থ 
দমাপ্ত হম্ন। “জল্পকল্পতরু” রচিত হইবার পরই তাঁহার বশ সর্ধাত্ 
বিক্ীর্থ হইতে থাকে । 

কবিপ্রাজী শান্সমতে ব্যবসায় করিবার জন্ত গঙ্গাঁধর মুশশিধাবাদে 
গমন করেন। অল্পদিনের মধোই তাহার চিকিৎসনৈপুণা লোকসমণজে 
প্রচারিত হয় । অনেকগুলি কঠিন, ছুশ্চিকিৎন্ত বাধি তাভার চিকি ২সা- 
নৈপুণ্যে দূর হইলে, ভীহছার নাঁম ও নুযশঃ চারিদিকে বিশ্তৃত হইয়। গড়ে। 
মুর্শিবাবাদের পোঁক এখনও গঙ্গাধর কবিরাজের নাঁম করিলে বলিয়া 
1কে যে, তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ছিলেন । 

চরক ও মুগ্ধনোধের টীকা-প্রণয়ন বাভীত গঙ্গাধর তৈপ্ডিরীয় প্রহ্থতি 
ভিন্থানি উপনিষদ্ের ভাষ্য, “ঈশগীতা, শারীরিক শ্ব্রব্যাখা»* অগ্নি- 
পুরাণোক্ত আযুর্কেদের ভাষ্য, প্প্রাচ্যপ্রতা* নামক অলঙ্কার গ্রন্থ, 
ভগ্ব্দগীত।র ব্যাখ্যা, দাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল প্রস্থতি বহুদংখাক মংশ্কত 
গ্রন্থের টীকা! প্রণয়ন করেন। সংস্কত ভাষার উহার অনামন্ 
অধিকার ছিল। কাব্য-রচনাঁর শক্তিও তীহঠাতে থে পরিষাণে 
লক্ষিত হইত। তীহার রচিত “হু্গবধ কাঁধ্য,* “লোকালোকপুক্তীয়” 
কাবা,“নিঘিপ্রাছর্ভ!ব" নামক আখ্যায়িকা,“্হর্ষোদয়” নামক চিত্রকাবা, 
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“টৈতন্তাইক”, *গোবদ্ধন-বর্ণন্‌”, “বাধাকিষ্ঞ-বর্ণন* প্রভৃতি নানাশ্রকাঁর 
ংস্থৃত গ্রন্থ রচনান্ন তাহার কবিত্শক্তির প্রভূত পরিচয় পাঁওয় যাঁর | 

বা্ালাভাষাঁতেও গঙ্গাধরের অনুরাগ যথেষ্ট ছিল। *বহুবিবাহ্‌- 
রাহিত্য”, *বিধধাবিবাঞ্প্রতিষেক* নামক গ্রন্থে তিনি সামজিক বিষয়- 
সংক্রান্ত বহু বিষয়ের আলোচনা করিক্সাছিলেন। এই গ্রন্থগুলিতে 
উহার যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় । 
প্রকৃতপক্ষে যে শতাব্দীতে গঙ্গা ধর্‌ শুন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে 
উাহার স্তায় সংস্কভখান্রবিশার্দ পণ্ডিত এতদ্দেশে অর কেহ ছিলেন না। 

গঙ্গীধর চিত্রবিদ্বা! ও ভাঙ্কধোরও অন্রুশীলন্ন করিতেন। অবসকরকালে 
এই প্রকার স্থপ্ম শিল্পকলার অনুশীলনে তাহার বিশেষ আনন্দ জন্মিত। 
কথিত আছে, একবার তাহার বাড়ীতে পুজার স্ব পটুয়ারা না আসায় 
তিনি স্বহস্তে দেবী প্রাতমা নিশ্নীণ করির'হিলেন। সে প্রতিষায় তাহা 
বিচিত্র শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওরা যায় । 

বৈদ্বশ।স্্রবাব্পায়ীত্র ও স্বসাতির উন্নতি এবং মঙ্গলানুষ্ঠানে গঙ্গাধরের 
সমধিক আগ্রহ ও যত্র ছিল। তিনি নানাপ্র কারে বৈদ্কজাতির মঙ্গলা ুষ্ঠান 
কার্র গিয়াছেন। 

১৮৮৫ খুষ্টার্যের ভুম মাসে গঙ্গাধর কবিরাজ ৮৭ বৎসর বক্সে 
ইহলীলা সংবরণ করেন। তীহাব্ মৃত্যুতে দেশের অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন 
চিকিৎসকের অভ।ব ঘটিয়াছল। মহানহেোপাধান দ্ব|রিকানাঁথ লেন 
প্রভৃতি মহাযশম্বী কবিরাজগণ গঙ্গাধরের শিষ্য ছিত্ন। 

বর্তনান যুগে বৈস্পনণ দ্বিক্ন বলিয়া আপনাদের যে অধিকারের দাবী 
করিতেছেন, তাহার হ্ত্রপাঁভ গঙ্গাধরেরই রচিত একখানি গ্রন্থে প্রথম 


টি ৃ জারডপ্রাতিকা রর 


হটাহিল। নে গ্রন্থে ভিন আপনার নাদের ছু বীহ্‌ চফ রে না 
"বচন করেন।, ৃ রি 

এ গর্থাধরের নায় অর্ধ, রতি্াধাগী চি খনক বঈবেশে অপি 
. জন্মগ্রছণ ফরেন, নাই ।. তিনি উক্ত শান্ত: এমন ভাবে, আয়ত... করিয়া. 

ছিলেন যে, দেখিবাঁধাত্ রোগী বাচিরে কি মরিবে, তাহ! বপ্লিগা দিতে 
পারতেম। তাহার অনুমান কদাচিৎ বার্থ হইত । ভিত 'ভাষাতেও, 
ভাহীর অগাঁধারণ অধিকার ছিল। ভত্তলা পণ্ডিত সে যুগে ভারতবর্ষে 
দরিনতীগ্ কেহ ছিলেন না। গ্রন্গাধর নাঁদটি চিক রঃ ৯ লেক্ক" সাথে, 
 সাথক, 148 বাঙ্গালা দেশে এন অমু পারত আবার. কৰে 
আবিভূতি হক বগিতে পারে 1 যেষনটি বান, তেমনটি আর জন 
মা এই-প্রবাধরাকা ধ্গালার দৌমঞ্চদের, ক্র্োতিকনিচনের তিরো 

আপবের পর বাঙ্গালী স্প্টকপেই বিন দিল অগ্ুভব করিতেছে । কাল" 
সসুত্রের উ-বিংশ শতাব্দীর ॥ প্রতিভংলো কদীপ্ত প্রবাহধ!রা বা্গালার 
 উপরুলক্ষে বেমন ভাবে বিখৌত' করছিল, এমন প্রায় দেখা যাক 
মা. বাঙ্গালা ইভিগাদের এই অধ্যাযটুকু “মন্ুশীপন করিলে উৎসাণে 
পির হইয়া উঠিবে | 


